রবীন্দ্রনাথের শেষপযায়ের কাব্য 


ল্রজ্ীতরনাদ্খেক্ ্ণন্স্পম্ান্সেন্ ক্ষান্ত 


ওরিএন্ট বুক কোম্পানি 


সি ২৯-৩১ কলেজ গ্রীট মার্কেট ; দোতলা 
কলিকাতা ৭৩৬০৩০৭ 


শশত্ধাম্থ ্ব্স্কষ্ ৩ 
স্বাস্হত ১৩৭১৭ 


শশী স্ুলেন্ত্র পাক্ৰী 


ও ব্াশ্াক্ত হ 

ক হলাদক্ুম্যার নাম্ানিক 

সনি ২৯-৩৩০১ ক্লে হী সাক 
কলিকাতা ০০০০৭ 


স্ুবদ্ক্কি হ 
্ুপ্াপদ €হ্হাঁছ 
আৌন্বল্বিন্দ €পন্ন 

৯৯০৯ €হয্মেজদ্র ০৩ ্্রীট, 
কজ্শিক্াতভি$ ন ০০০৬৩ 


আশষ্ম হত চিোক্িশ্পী টাক আক 


আমার পরমারাধ্য পিতদেব ও মাতৃদেবীর 
স্মৃতির উদ্বো্যে-_ 


তেই তত বামে ভাই । 
সাধনা) হযে শেল ভবে মাল 
নে ভাঁবনখ তত লাই । 

ফলের ভবে নম ততো খোজ 
তে বহনে ০ বিষম বোঝা, 
০যই কল্পে ফল ধুলায় ফেলে 

আবার ফুল ফুটাই ॥ 
পরমনি কলে মোব জীবনে 

অআব্পীম ব্যাকুশলতত। 
নিত্য নুতন সাধনাঁত্তে 

নিত্য নুতন ব্যঙ্খ$ * 


আমার আশপাশের আরও কিছু কিছু প্রিয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও স্েচভাজন ব্যক্তি 
আমাকে নানাভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেছেন। তীর! হলেন শ্রীমতী যুখিক| 
ঘোষ, শ্রীন্গপনকান্তি মিত্র। এঁরা দু'জনে এই গ্রন্থের “নির্দেশিকা গ্রস্তুতে যথেষ্ট সাহায্য 
কবেছেন। প্রুফ দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে শ্রীপ্রশাস্তকুমার ঘোষ আমাকে যথেষ্ট 
সাহাষ্য করেছেন। আমার মধ্যম ভ্রাতা গ্রীসত্যেন্্রনাথ চক্রবর্তাঁও এই গঙ্তের প্রুফ) 
দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করে এবং নান! ব্যাপারে আমাকে উৎসা 
দিয়ে এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ ত্বরান্বিত করেছেন। এঁদের সকলের গ্রীতি-শ্রভেচ্ছা আমার 
পাথেয় স্বরূপ। 

সর্বোপরি ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি'র প্রতিচাত শ্রীগ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক মহাশয়ের 
উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা ব্যতীত এ গন্থের আত্মপ্রকাশ হয়তো কখনোই সম্ভবপর 
চোত না। এ ব্যাপারে তার খণ আমার চিরকাল মনে থাকবে । 

্রচ্ছাপটের ব্যাপারে শ্রীপূর্ণে্দু পত্রী মহাশয়ের সাহায্যকেও ধ্যবাদের সঙ্গে স্মরণ 
ক'রছি। 

আর সর্বশেষে শ্রীঅরবিন্দ প্রেসের শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ মহাশয়ের মানা রকম সাহায্য ও 


সহ্যোগিতাকে আন্তরিকতার সঙ্গেই স্বীকার করি। 

্ীপঞ্ধমী 

০ 1 বাসন্তী চক্রবর্তী 
৩* নং ফকির গাঁড়। রোড | 


কলিকাতা-৩৪ 


স্গু্গীপত্রে 


পরিচাস্তিক! ী ১ 
অবতরণিকা 
প্রথম পধায় ৩ 


॥ কাব্যের বহিরঙ্গ আলোচন। ॥ 


প্রথম অধ্যায় ১৭ 
আঙ্গিক ১৭ 
ছন্দ ১৭ 
(১) গছ ছন্দ ১৭ 
(২) পদ্য ছন্দ রর 
শিল্পরূপ ৮৭ 

| রচনা শৈলী ] 
অলঙ্কার ৯৩ 
ভাষা ১০৭ 
দ্বিতীয় অধ্যায় ১১৬ 

পাঠান্তর 

রূপ-রীতি-বৈশিষ্ট্ ১১৬ 
পাঠাস্তরের কারণ ১১৭-১১৮ 
পাগান্তরের জাতিতেদ ১২১ 
(১) চিঠিপত্র থেকে কবিতা ১২২ 
(২) নাটক থেকে কবিতা ১৩১ 
1৩) কবিতা থেকে কবিতা ১৩৩ 
(ক) সমান্তরাল শ্রেণী ১৩৩ 
(খ। ক্রমবিকাশমূলক ১৪৭ 
(গ) আংশিক পরিবততিত, পরিবধিত এবং পরিব্জিত ১৭০ 
(ঘ) সংগঠনমূলক ১৮৪ 


(৪) সংগীত থেকে কবিতা ব! কবিতা! থেকে সংগীত ১৮৮, 


॥ কাব্যের অন্তরঙ্গ আলোচনা ॥ 


[ ভাবসম্পদ্দ ] 
তৃতীয় অধ্যায় 
ভূমিকা 
১1 আয্মচেতন। 
২। অধ্য'আচেতন। 
৩। মত্যচেতনা 
ভূমিক। 
৩। (ক) প্রক্কৃতিচেতন! 
৩। (ক) (১) বিজ্ঞানচেতন! 
৩। (খ) মানবচেতন৷ 
৩। (খ) ভূমিকা 
(১) জাতীয় ও আন্তর্জীতিক চেতনা 
(২) প্রেমচতন1-- 
(৩) মৃত্যুচেতন। 


চতুর্থ অধ্যায় 


স্মৃতিচেতন| 


পঞ্চম অধ্যায় 
বিচিত্র জীবনচেতন 
উপসংহার 
পরি শিষ্ট 
কবি-জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী 
রবীন্দগ্রন্থপঞী 
গ্রন্থে ব্যবহাত গ্রন্থপঞ্জী 
নির্দেশিকা 


১৯৬ 
১৯৬ 


£৮১ 
৪৮৯ 


৪8৯৩ 


রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য-_- 


পুনশ্চ 
বিচিত্রিতা 
শেষ সপ্তক 
বীথিকা 


| পত্রপুট 


শ্যামলী 
খাপছাড়। 
ছড়ারগৰি 
প্রান্তিক 


রচনাকাল-- ১৯৩১--৩২--১৯৪)১ খ্রীষ্টার্দ 
কবির বয়স ৭১৮০ বৎসর 


|॥ আলোচ্য কাব্য গ্রন্থ !। 


(১৯) শেষলেখ। 


(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৮) 


মেঙ্গুতি 
প্রহাসিনী 
আকাশপ্রদীপ 
নবজাতক 
সানাই 
রোঁগশয্যায় 
আরোগ্য 
জন্মদিনে 
ছড়া 


বিষয় পরিকল্পনা-_ 


॥ কাব্যের বছিরঙ্গ আলোচন। ॥ 
_ প্রথম অধ্যায়-_ 
_দ্বিতীয় অধ্যায়-_ 


--প্রথম অধ্যায়- 
॥ আঙ্গিক ॥ 
ছন্দ / রচনাশৈলী / অলঙ্কার / ভাষ 


ছন্দ--গছ্ছন্দ 
কবিমানসের কয়েকটি প্রবণত। 
গছছন্দকে কাব্যের ক্ষেত্রে মূল্যদানের কারণ 
গছ্যছন্দের রূপ-রী তি-বৈশিষ্ট্য 
ছন্দোমুক্তির সাধন1- দীর্ঘজীবনের ছন্দোসাধনার ক্রমপরিণত রূপ 
গগ্যছন্দ সম্পর্কে নানামুখী সমালোচন! 
গচ্ছন্দের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কবিমনের সংশয় 
গগ্যকবিতা৷ কবিত' হিসাবে কতদূর সার্থক 


ছনা-পচ্চছনা 

(১ খাপছাড়া* ছড়ারছবি” “ছড়া” লৌকিক বলবৃত্তের কখনো! কখনে। 
মাজ্রাবৃত্তের ব্যবহার 

(২) 'বীথিকা”, “সেঁজুতি”, “আকাশ প্রদীপ, নবজাতক", “সানাই” প্রভৃতি 
কাব্যে (অক্ষরবৃত্ত বলবৃত্ত, মাত্রাবৃত্তের ) ব্যবহার 

(৩) “রোগশয্যায়', “আরোগ্য, জন্মদিনে শেষলেখা"য় অক্ষরবৃতত ( অমিল 
প্রবহমান পয়ার, মহাপয়ার, মুক্তক ) ছন্দের মোটামুটি নিয়ম মেনেও 
বৈচিত্রের শ্বাদ আনার চেষ্টা 

(৪) “বিচিত্রিতা”, 'প্রহাঁসিনী” পপ্রাস্তিক'-এ বিভিন্ন ছাঁদের ছন্দোস্পন্দ আনার 
চেষ্টা 
অলঙ্কার-- 
ভাষা --. 


-দ্বিতীয় অধ্যায়-_ 
॥ পাঠসুচী ॥ 


১। পাঠ ভেদ ঃ খসড়। ৮ গ্রাহ পরিণত রূপ 
২। রচনার ক্রমবিকাশ £ যোগ-বিয়োগ পরিবর্তন অর্থাৎ 
পাঠ পরিবর্তন__পাঠতেদ--হ্জন 

(৩) রূপাস্তর £ 

(ক) চিঠি থেকে কবিতা 

(খ) পছ্যছন্দ * গগ্ঠছন্দ 

(গ) গান ১৯» কবিত। 

(ঘ) একই গান / কবিতার একাধিক গ্রাহরূপ 

গ্রাহথকবিকত্তৃক স্বীকৃত / গৃহীত 
(উ) কবিত! » নাট্য 


॥ কাব্যের অন্তরঙ্গ আলোচনা ॥ 


ভ্াবপম্পদ 

তৃতীয় অধ্যায় 
চতুর্থ অধ্যায় 
পঞ্চম অধ্যায় 


তৃতীয় অধ্যাস্ 


ভাবসম্পদ 


আত্মচেতন। অধ্যাত্মচেতন! মত্্যচেতন! 


প্রককতিচেতন। মানবচেতন। 
বিজ্ঞানচেতন। 


কি রি | 
জাতীয় ও প্রেমচেতন। মৃত্যুচেতন! 
আন্তর্জীতিকচেতন। 


চতুর্থ অধ্যাক্স 
স্মতিচেতন। 
(১) বাল্যম্্ুতি ও আত্মস্থতি 
(২) ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো স্মৃতি 
(৩) কাদম্বরীপেবী স্মৃতি 


পঞ্চম অধ্যাক্ 
বিচিত্র জীবনচেতন| 
উপসংহার 


পরিচাক্িকা 


ববীন্্রনাগর শেষপযায়ের কাব্যের | পুনশ্ট-১৯৩২ শ্রী? থেকে শেষলেখা' 
১৯১১ থ্রী; ) সামগ্রিক আলোচনা এ পধন্ত খব বাপকভাবে বা! গভীরভাবে হয়নি, সেজন্য 
এপ প্রকৃত নূল্যায়নও সম্ভব হয়ে ওঠেশি। খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু প্রবন্ধ এব' 
প্রন পধায়ের কাবালোচনাব সমাপ্ধি টেনে কিছু কিছু সংক্ষিপপ আলোচনা ইতস্তত; 
ত্য আছে । শেদপধায়ের কাবোর যে "আঙ্গিক" নৈশিষ্ট্য শিয়ে বহু বিতর্কের শৃষ্ট 
£যুছিল, হার উপরে ঢ'চারগানি গ্রন্থ ইদানীন্তন কালে আত্মপ্রকাশ করেছে। সামগ্রিক 
দট;ত সমালোচনা-গ্রন্থ হিসেবে ছু'একখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য । 

পিক 'এই মমন্ত খগ্বিচ্ছিন্ন আলোচনাব মধ্যে অনেক ফাক লক্ষ্য করা যায়। কবি- 
মণঠ পনিঞ্রমার মধ দিয়েই তার কাবাপরিক্রম! সম্পর্ণ। কবিমানদিকতা। বা কবির 
সকীয় জীবুনাপলক্ষির নৈশিষ্ট্াকে উপলব্ধি করতে পারলেই কাঁবোর অনুভব যথার্থ হয়। 
বপান্দনাথ শুধু কবি নন__জীবনশিল্পী। ধমগ্র জীবনের সাধন! দিয়ে যে শিল্পিক জীবনকে 
শনি আপন অধিকারে পেতে চেয়েছিলেন, বাণীসাধনায় তার একটি সামগ্রিক রূপ এঁকে 
যানার লাঁসমাও সেই মহৎ প্রাণের ছিল। বিশেষ জীবনবোধ দ্বারাই তীর ব্যন্তিজীবন 
তথা শিল্পিজীবন নিয়ন্ত্রিত, এবং সমগ্র জীবনেব কাবাসাধনায় সেই “বোধ বা গচতনা? 
গ্রতিফলিত। জীবনের সামগ্রিক দাবীকে স্বীকার করে নিয়েও একটি মহৎ প্রাণ-_ 
সমস্ত সঙ্গীর্ণ | থেকে, খণ্ড জীবনবোধ থেকে, দুঃখ-বোদনা-হতাশ। ক্রান্তি থেকে, আপন 
চেষ্টায় 'এব” কমে কতখানি উত্তীর্ণ হতে পারে সেই মনত চেষ্টার ইতিহাস সংগ্প্ত রয়েছে 
এই শিল্পীর জীবনবাণীতে | প্রথম পর্যায়ের সাহিতাসাধনার সঙ্গে শেষপধায়ের কাবোব 
মেই সাধনময় চেষ্টার একটি নিগুঢ যোগ রয়েছে । বিচ্ছিন্নভাবে এই জীবনশিল্পীকে দেখলে 
তই তাব ”পরে শুধু অন্যায় নয়_-অবিচার করা হয়। আর এর ফলে লোকসানও হয় 
অপরিসীম এই আমাদেরই । 

তাঁর জীবনই এবখানি জীবন্ত কাবা । সেই কাব্যের সমাপ্তি কোথায় কিভাবে হোল, 
তার গতি কোন্দিকে, উদ্দেশ্ কী-_এই সমস্ত দিক খেকে “শেষপর্যায়ের কাবো"র মধ্য 
দিয়ে সেই অনন্যসাধারণ কবিসত্তাকে চিনে নেবার চেষ্টা হয়েছে । 

কাবোর আলোচনাকে তাই খণ্ড বা! বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখ! হয়নি | 


২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


কাব্যালোচনায় প্রথম 'বহিরঙ্গ' আলোচন! প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে । প্রথম অধ্যায়ে 
তাই আঙ্গিক" ( ছন্দ, রচনাশৈলী, অলঙ্কার, ভাষ! ) আলোচন৷ স্থান পেয়েছে । 

কাব্যের পাঠীস্তর' ( দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত ) কবিমানসিকতার অফুরস্ত এক 
বিস্ময় । বৈচিত্রপিয়ামী কবিমন শিল্পসাধন। করে গেছে অন্লসভাবে আজীবন । রীপ- 
শিল্পীর সেই রহস্তময় মনের বিচিত্র প্রবণত। লুকিয়ে আছে পাঠান্তরের বিচিত্রধ্মী 
রূপকর্মের মধ্যে । 

“অন্তরঙ্গ আলোচনায় বাব্যের 'ভাবসম্পদে'র কথ! এসে পড়ে । শেষপধায়ের বিভিন্ন 
ভাবধর্মী কবিতার মধ্যে কবিমানসের মুক্তিলাভ ঘটেছে নানাভাবে । আত্মসচেতন 
কবি জগৎ এবং জীবনের পটভূমিতে সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতাপুষ্ট জীবনটিকে দাড় করিয়ে 
নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিতে চেয়েছেন তাকে । তাই 'শেষপর্যায়ের কাব্যের ' 
বন্ধ কবিতার মধ্যে কবির গভীর জীবনদর্শন, তন্ববোধ যেমন আছে, তেমনি অতীতের 
ফেলে-আসা দিনগুলির স্মৃতি থেকে শুরু ক'রে, আপন আবেগ-নিরাবেগমুখর কর্ম- 
কৌতুকময় জীবনের উচ্ছলতায় ও বেদনায় মিশ্রিত একটি পরিপূর্ণ সার্থক জীবনের স্বাদও 
ছড়িয়ে আছে যত্ত্রতত্র। কাব্যের ভাবসম্পদের আলোচনায় সেই সামগ্রিক বিচিত্র 
জীবনবোধের পরিচয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা। জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলিয়ে দেখা, 
ব। কাব্যের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেখার মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর আপন কীতিতে 
স্বতঃপ্রকাশিত। 

কাব্যালোচনার এই স্বকীয় দৃষ্টভঙ্গী বা পরিকল্পনার মধ্যে ভুল-ত্রুটি অবশ্যই থাকতে 
পারে। যথেষ্ট আকাজ্জ। থাকা সত্বেও কোনো বিষয়ের আলোঁ৮নাকেই খুব বেশি প্রাধান্য 
ছেওয়া সম্ভব হয়নি । এই স্বল্প প্রয়াস কবিকে এবং তার কাব্কে চিনে নেবার ইঙ্গিত, 
কবিমানসিকতার দিগ দর্শনের সামান্ততম আভাস । 

সর্বোপরি উল্লেখযোগা, কাব্য আলোচনায় খুঁটিনাটি হিসাবনিকাশ বা বিভিন্ন 
মতবাদকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়শি। কাব্যপাসের আনন্দ-রস-ধারার প্রবাহকে অক্ষুণ্ন 
রাখার চেষ্টা হয়েছে কাব্যালোচনার মধ্যে । যদি এই সামান্য গ্রচেষ্টা রসিকজনকে 
কিঞ্চিৎ আনন্দদানে সমর্থ হয়, আর সেই দুর্লভ যানবাত্মাকে চিনে নিতে কিছু পরিমাণে 
সাহায্য করে-_তবেই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক ও সম্পূর্ণ । 


অবতবণিকা 


প্রথম পধায় 


ববান্দ্রনাথের 'শেষপধায়ের কাব্যের মুল বৈশিষ্টাগুলি আলোচনার পূর্বে প্রথম পর্যায়ের 
সাধারণ আলোচনা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়েমার তারও পূবে অনিবার্ধ হয়ে ওঠে 
কবিমানসভৃমির স্বরূপরহস্ত উদঘাটন । 

নবি-শিল্পীর ভীবনসাধনাই তার কাব্যসাধনী | দেবী ভাগবতে বল! হয়েছে-ন! 
খষি কুরুতে কাঁবাম্” অথাৎ প্রকৃত কাবাবচনা খষি ভিন্ন সম্ভবপর নয়। এই খধি' অথ 
প্রকৃত জীবনসাধক | যথাথ কোনো কবির জাবনসাধনায় এবং শিল্পসাধনায় কোনো 
পার্থক্য দেখ। যায় না । আপন জীবনের গতীর অন্ৃভূতি এবং অন্তুভ্ভতিলন্ধ বিশ্বাসই তার 
জীবণার্শনকে গড়ে তোলে । কবি-মনোভমির এই উপলব্িজাতি বিশ্বাসকে সংগঠিত 
পরতে যে সমস্ত উপাগন প্রতাক্ষে বা পরোক্ষে কাজ করেছে তাদেব কথাও আপন। 
থেকেই এসে যায়। এদিক থেকে বিচার বা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রবীন্্-মানস- 
ভমির উপযুক্ত পরিবেশ গঠনে যেমন প্রত্ক্ষে সাহাযা করেছে তার আবালোর শিক্ষা, 
সংস্ষুতি, পারিবারিক শিল্প-সাঁধনা, মহধির উপনিষদিক জীবনদর্শন তেমনি এর সঙ্গেই পরোক্ষে 
মিশিত হয়েছে আপন অন্তরের সহভাত হৃদয়াতি। জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে, 
বিচিত্রবূপে দেখার যে অন্থদুর্টি- সেই স্বাভাবিক স্বতঃস্কত আন্তরশক্তি নিয়েই তিনি 
পৃথিবীতে চোখ মেলেছিলেন ₹ আর এরই সঙ্গে মিলেছিল অন্ুভতির সক্ষম সুক্ষ হৃদয়স্পন্দন। 
তাই বিরাট এই জগৎসংসারে, বিচিত্র এই প্রকৃতিলোকে এবং আঁপন জীবননাট্যের অনন্ত 
সম্ভাবনায় যখনই যে সুর ধ্বনিত হয়েছে, যখনই রঙে রসে রূপে তার! বিচিত্র বর্ণের ডালি 
গাজিয়ে তীর হদয়দ্বারে এসে আহ্বান জানিয়েছে তখনই শিল্পিমন তাঁকে বরণ করে 
নিয়েছে অভিনন্দিত করেছে হৃদয়ের সুক্ম অনুভূতির স্পর্শে। পরে তাকেই নন্দিত 
বেছেন অনির্বচনীয় বাণীশিল্পে। 

রবীন্দ্-কবি-মানসের স্বরূপ উদঘাটনে এবং কাব্যসাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে বিভিন্ন 
সমালোঁচকের নানামুখী আলোচনা, আমাদের সাহায্য করলেও এক্ষেত্রে কবির আপন 
রচনাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি প্রামাণা বা! নির্ভরযোগ্য উপাদান । কবি যতই 
বলুন না৷ কেন--“কাব্য পড়ে যেমন ভাঁব কবি তেমন নয় গো” (“কবি'_-ক্ষণিকা ) 
একথা আধ্শক সত্য হলেও পরিপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে না। কারণ, কবির কাব্য 


৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাবা 


ধারাবাহিকভাবে যেমন তার জীবনসাঁধনার পথের আন্ুপৃিক চেষ্টা চিন্তা সাধনার ইতিহাস 
কখকনা সচেতনে কখনো অচেতনে রেখে গেছে-_তেমনি আপন শিল্লিসত্তার স্ক্ষাতিস্চক্ম 
বিশ্লেবণও তিনি করে গেছেন তার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে, আজ্রজীবনীতে, বিবিধ প্রবন্ধে । 
তাব লেখা বাক্কিগত চিঠিপত্রগ্ুলি “জীবনন্থৃতি', ছেলেবেলা", “মান্সপরিচয়া' ও অন্যান্য 
এই জাতীয় বনু প্রবন্ধ তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য । কবি বাল্যকাল থেকে শু করে আশিবতসর 
বয়সের একটি সার্থক জীবন ও তার সঙ্গে তৎকালীন সমাজের একটি পুজ্থানুপুঙ্ঘ ইতিহাস 
রেখে গেছেন। তার সম্পর্কে একথ! বোধ হয় অত্যুক্তি নয়--“বস্তৃতঃ বাংলাদেশের গত 
পঞ্চাশ-বৎসরের ইতিহাস রবীন্ত-কবি-মাঁনসের প্রকাশ ও পরিণতির ইতিহাস ; ববীন্রনাথ 
ত একক একজন নন, একটি এঁতিহাময় প্রতিষ্ঠান বললেও তাঁকে কম করে বলা হয়, তিনি 
একা একটা যুগ, এবং এই যুগটির ধর্ম ও প্রকৃতি, রূপ ও রহস্য অমন্তই রবীক্রমানস- 
প্রনাশেব মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে একটি অখণ্ড সমগ্র রূপে ।”২ 

এ হেন কবিমানসকে সম্পূণরূপে জানতে এবং বুঝতে হলে তখনকার সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও তার পারিবারিক অবস্থার কথা খেমন এসে পড়ে, তেমনি তার বান্তি- 
মানসের বিশেষ গঠনকৌশল এবং পারণ ও বহুনক্ষমতার কথাও নৈধাক্তিক দুটি ভঙ্গীতে 
বিচার ও বিশ্লেষণের অবশ্যই অপেক্ষা রাখে । একটি অখণ্ড এ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বাতা 
এই কবিমানসের হ্বর্জপ উদঘাটন সম্ভবপর নয় । মার সে দৃষ্টিভর্দীও হওয়া চাই দেশ 
কাল-ধর্মনিরপেক্ষ রসবোদ-সমগ্িত একটি মুক্ত আত্মার মননশীল সমীক্ষা । 

রবান্দ্রনাথ সেই জাতের কবি ধার স্থষ্টিসমীক্ষা মুক্তির বাণী ঘোষণা করে ভার 
আছ্ন্মব শিল্পসাধনায় ।-_“মান্ছমের পিসে পাখা নেই বটে, মনে আছে । সে ওড়ার 
স্থ+ই উড়তে চায় অর্থাৎ সে প্রয়োজনের বন্ধন থেকে মুক্তি চায় । কবিতায় যে সঙ্গীত 

৮, তার মধ্যেই আছে মুক্তি-_ আকাশে পক্ষচাঁলনের ছন্দ ।...ধর্মোপদেষ্টা যখন মুক্তির 
কথ! সলমন তখন তিনি বন্ধন ছেদনের পরামর্শ দেন__কিল্ক কাঁবো বন্ধশকেই অবন্ষিত 
৮: রীপকে ত্যাগ করে না, তার অবরূপতাকে উদ্ভাবিত করে । শ্ুন্দরের বাশির স্থরে 
টানে বিশ্বের দিকে, কিন্তু টেনে বাবে না-_টেনে নিয়ে চলে অসীমে, ক্ষণিকের দীনত! 
থেকে অনিবচনীয়ের পূর্ণতায় 1”২ 


১। রবীক্রনাথ : উত্তরপক্ষ --সম্পাদক বীরেন্দ চট্োপাধ্যায় । [ প্রকাশ : ৩৫ বৈশাখ, ১৩৬০ 
পবন্ধ-_ শেষ অধ্যায়ঃ নাভাররগন রায় । পুঃ ৮ 
»। রাজনাথ ঠাকুর-__চিঠিপত্র-*ম থণ্ড | প্রকাশ : বিশ্বভারতী : ১৯৬১ 7 
এমতী হেমন্ত বালা দেবীকে লিখিত । 
পত্র 9৭, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ | পৃঃ ১১১--১৪২ 


৩ শশী শি 
পা শশী সপ পা পপ ৮ শপ এ ্প্র্ক 


'অবতরণিকা-_ প্রথম পর্যায় ৫ 


তার কবিধাতির তাপ নিয়ে উদ্ধৃত অংশটুকুকে স্মরণে রাখা প্রয়োজন | কাবা- 
শিল্পে সাধারণ মাপকাঠিতে এ কবিমানসের বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয় । 
তার চিত্তগহনের পরিপুষ্টতে বাইরের দিক থেকে যে যে উপাদান কাজ করেছিল তা 
চোল তার পারিবাবিক সৌভাগা | এমন একটি পরিবারে এমন পিতার সম্ানরূপে তিনি 
জন্মগ্রতণ করেছিলেন, যে পবিবারে জন্মানো বোধকরি পরম সৌভাগ্যের ও গবের বিষয় । 
“শকুরবাঁড়ি' তখনকার বাংলাদেশে তথ! ভারতবর্ষে শিক্ষায়, সাঁহিতাচর্চায়, জ্ঞানে, কমে, 
দমে, সঙ্গীতে, চিত্রশিল্পে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সভ/তা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ছিল 
গ্রতিনিধিস্থানীয় । এরই সঙ্গে এশ্বযেরও হয়েছিল মণিকাঞ্চনযোগ । চোখ মেলেই 
কবি তাই দেখতে পেয়েছিলেন মনের ফলের চাষ বোন। চলেছে সে বাড়ির ঘরে-বাইরে 
আনাচে-কানাচে | অবশ্ঠ কবি “আম্মপরিচয়েওর একস্থানে বূলেছেন-আমি ধনের মধ্যে 
হল্সাইনি, ধনের স্মতির মধোও শা 1৮৯তিবৃও পারিবারিক শিক্ষায় দীক্ষায় যে সুযোগ- 
পবিধা তিনি জন্মগত অবধিকারন্যত্রে লাভ করেছিলেন তা খব কম ছেলেমেয়ের ভাঁগোই 
পটে । মস্ত বড় বাড়িতে বন্তলোকের মাঝে শিশুর। ছিল নিতান্তই অবভেলিত। অন্দব- 
মতলেও তাঁদের দিকে তেমন নজর দেওয়া হয়নি । তাই অতি সাধারণভাবে ভতারাজ ৯- 
তক্সের মধো অনাদুত ভয়েই তাব দিন কাটে । অল্পবয়সে কত কান্নাকাটি করই না স্কলে 
যান, কিন্ক পরে ন। যাওয়ার জন্য তত কান্নাই কাদতে হয়েছিল । গ্কলের গন্তীবদ্ধ জীবশের 
ছচে-টাল। শিক্ষাবাবন্থাকে কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারলেন না। অগতা। 
অভিভাবকেরা তার ডিগ্রিলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন। কিন্ক তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার 
ধোনে জ্রটি রইলো না । ইংরেছি, বাংলা, সংস্কৃত, গাঁন-বাঁজন।, শরীরচর্চা জ্যোতিষশাস্, 
পিজ্ঞান সবকিছু সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্যই অভিভাবকের! উপযুক্ত বাবস্থ। করেছিলেন 
এনং অতি বালক বয়স থেকেই বিগ্যান্থুশালনে তার অসাধারণ অন্রাগও দেখ। গিয়েছিল । 
কবিতা লেখার অভ্যাস চলে তার অতি বালক বয়স থেকেই । সঙ্গীতে সাহিত্যে বড়দাঁদ। 
দ্বিজেন্্রনাথ, মেজদাদা! অত্যেন্্রনাথ, নতুনদাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তার স্ত্রী কাদগ্বরী দেবী 
মকলেই ছেলেবেল। থেকে কবিকে আগ্রহী করে তুলেছিলেন। তার স্বাদেশিকতার প্রতি 
অন্তরাগও এই বড়দের কাছ থেকেই পাওয়া । 
কিন্ত এ তো গেল তার শিক্ষা-সংস্কৃতিগত বাহক কতক গুলি উপাদান । ভিতরে 
ভিতরে সেই অলোকসামান্ প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছে যেন কোন্‌ অলৌকিক মায়াম্পর্শে । 
বির সেই লোকাতীত শিল্পিসত্ত' 'তার জীবনরসের সন্ধান করেছে অন্তরের আরও 
গোপনতম তলদেশ থেকে-যে সত্তার বা শক্তির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন বোধকরি ক":এ 





১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--শাক্সপরিচয় : ববীন্দ রচনাবলী | জমমশতবাধিক সং১৭ম খণ্ড । পৃঃ ২০৮ | 


৬ রবীন্রনাথের শেষপধায়ের কাবা 


পক্ষেই সম্ভব নয় । “তিনি যে একজন লোকোত্তর পুরুষ আজ তা সকলে স্বীকার করবেন । 
তিনি কায়মনোবাকো পরিচয় দিয়েছেন যে, তাঁর বিচিত্র জীবন হচ্ছে একটি জীবন্ত কাব্য 
যা শতদলের মত ফুটে উঠেছে ।”৯ এই লোকোন্তর কবিপুরুষের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 
আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আরও বলেছেন--“বড় কবির অন্তরে 
9০৮16 79215008115 আছে ; একটি সাংসারিক 17615073911, অপরটি লৌকিক নয় 
লোকোত্তর প্রক্কৃতি।”২ কিন্তু ইউরোপীয় কনিকুলের বিচারে এই মতকে স্বীকার করে 
নিলেও রবীন্রনাথের ক্ষেত্রে তা গ্রাহা নয়। তীর ক্ষেত্রে সামাজিক পুরুষ ও কবিপুরুধ 
পরস্পরের বিরোধী নয় । কবিপুরুষ তার জীবনে যে ভাব ও ভাবনায়, আদর্শে ও সতো 
অন্গপ্রাণিত হোত, ব্যক্তিগত জীবনে তার ছিল যথাযথ প্রতিফলন | কবিজনোচিত যে 
রুচি ও সৌন্দ্যবোধ দ্বারা তিনি ভাবময় জীবনে সিদ্ধ হয়েছিলেন_সেই মাজিত এবং : 
পরিশীলিত জীবনবোঁধ তাঁর লৌনিক ভীবনের আচার-আচরণে কথায়-বার্তায় বেশভষায় 
গাহ্স্থ্য জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত ভোত। তীর বাক্তিগত জীবন থেকে স্বতক্ধ করে তার 
কবিজীবনের আলোচনা সম্ভবপর নয়। তার জীবনসাপনার সুল মন্্ই হোল সতা এবং 
সুন্দরকে বাস্তবে রূপায়িত করা । লোকোন্তর জীবনের সাধনসম্পদকে তাই লৌকিক 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাই তার সামাভিক ভীবন এবং কাবাজীবশর সব থেকে বড 
সংকল্প । 

এই কবিসত্তারই সতাকার পরিচয় আছ্ছে তার আন্-কৈবনিক স্বীক্তিতে । “আম্মু, 
পরিচয়ের প্রথমেই তিনি বলেছেন “এ স্কলে আমার ভীবনবুন্তাস্থ হইতে বৃত্তাস্থটা বাদ 
দিলাম । কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আঁভ আমার জীবনটা! যেভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবরি চেষ্টা করিব 1..-আামার সুদীঘকালের 
কবিতালেখার পারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইভা স্পষ্ট দেখিতে পাই-এ 
একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তত্ব ছিল না । যখন লিগিতেছিলাম 
তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্ আজ ক্ানি কথাট সতা নভে ! কারণ) 
সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাবাগ্রন্থের তাৎপধ সম্পন্ন হয় নাই--সেই 
তাৎপধটি কী তাহাও আমি পরবে জানিতাম ন!। এইরূপে পরিণাম নী জানিয়া আমি 
একটির সহিত একটি ববিতা যোজন! করিয়া আসিয়াছি-_ তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষ 


১। প্রমথ চৌধুবী_ “রবীক্নাথ এ রণজিৎ কুমার সেন সম্পাদিত 
" ! প্রকাশ : ববীন্রশতবাধিকী, ১৩৬৮7 
পবন " রবীন্দ্র পরিচয় ॥ প্রঃ ১৫ 
২। প্রমণ চৌধুরী-“রবান্দরনাথ” প্রবন্ধ_॥ ছিটেরে্ণটা ॥ পু" ৫১ 


অবতরণিকা-_ প্রথম পর্যায় ৭ 


অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় জানিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়! 
একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়। প্রবাহিত হইয়! আসিয়াছিল।”১ 
এই অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্যটি তার কাছে স্পষ্ট হয় অনেক পরে। কিন্তু এই সত্তাটির 
প্রথম আভাস আমর! পাই গাকুরবাড়ির গপ্তিবন্ধনের মধ্যে বদ্ধ সেই ছোট্ট বালকটির 
মধো-__যে ছাদ, চিলে কুঠরী এবং দরজ! জানলার ফাকফুকর দিয়ে এই আকাশ-বাতাসের 
সঙ্গে তার ঘরছাড়। মনকে উদাস করে দিত। তাঁর সঙ্গী ছিল একটা পুরোনো বট, 
একসার নারকেল গাছ, আর একটা! পুকুর । এই নিয়েই কত প্রভাত-_কত দ্িপ্রহর-_- 
কৃত সন্ধ্যা এ বালক স্বপ্ররাঁজ্যে পাঁড়ি দিত। অতবড় বাড়ির ভিড়ের মধ্যেও সে ছিল 
একান্ত একা-একীকী-নিঃসঙ্গ ! তাই “ছেলেবেলার একজায়গায় বলেছেন__-“আমাঁর জীবনে 
বাইরের খোল! ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ ।”২ এই মুক্তিকামী শিশু-মনটিই প্রথম মুক্তি 
পেয়েছিল পিতার সঙ্গে উপনয়নের পর হিমালয় ভ্রমণে গিয়ে । একদিকে পিতার স্লে্- 
শঙ্খলার মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা, অপরদিকে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে অনাধ স্বাধীনতা--বালকের 
মনকে পুষ্ট করে তুললো! এক পরিপূর্ণ সৌন্দধে, উপনিষদের বৈদিক সাধনাকে তখন থেকেই 
মভগি বীজমন্ত্রদূপে তীর জীবনে সঞ্চারিত করে দিলেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই চললে! কাবা, 
সাভিতা, সংস্কৃত, ইংরাজি, দর্শন, জ্যোতিবিগ্ঠা, বিজ্ঞান__-সবকিছু সম্বন্ধে অত্যন্ত নিয়মিত 
পাঠিগ্রণ । তারই সঙ্গে বলিষ্ঠ জীবনগঠনে আচরণীয় কতকগুলি নিয়মনিষ্ঠাও তিনি 
কবিকে অভ্যাস করিয়ে দিলেন। এইভাবে একদিকে জ্ঞানে কর্মে তীকে যেমন বলিষ্ট- 
ভাবে গড়ে তুলতে চাইলেন অপরদিকে অধ্যাত্মজীবনবোধ ওতপ্রোতভাবে তার কবিমানসে 
একটি সজীব রূপ নিয়ে যেন ফুটে ওনে সে চেষ্টারও ক্রুটি করলেন না । এই সময় থেকেই 
প্রকৃতির রূপ-রস-বৈচিত্র্য বিশেষ অর্থবহ হয়ে ধরা দিতে লাগলো, অর্থাৎ কবিশিল্লীর বিশেষ 
মানধিক্তার মূল কয়েকটি প্রবণত! এখান থেকেই দুঢনূল হোল । লোকোত্তর এই প্রতিভার 
অভিব্যক্তিতে এরাই ধীরে ধীরে এমনভাবে সহায়ত করেছে, যাতে করে জগৎ-জীবন এবং 
বিশ্বপ্রকৃতি তীর কাছে বিশেষ তাৎপর্ধমণ্তিত হয়ে ওঠে । প্রকৃতিলোকের গ্রহনক্ষত্র 
গাছপালার সঙ্গে কবি মাঁনবলোঁকের এক অলক্ষ্য যোগ অনুভব করেন । বিশ্বস্থ্টিকতার 
অনিবচনীয় শক্তিও নিগুট তাৎপর্যমগ্ডিত হয়ে কবির উপলদ্ধিতে ধরা পড়ে । তাই প্রভাত- 
সঙ্গীতে'র যুগে পার্ক গ্রীটের বাড়িতে প্রভাতন্ধের ধরণীর বুক থেকে অন্ধকারের যবনিকা! 
উত্তোলন কবিমানসে বিশেষ তাৎপর্য বয়ে আনতে পেরেছিল । আর আপন ব্যক্তিন্বরূপের 
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৮ রবীন্দ্রনাথের শেমপর্যায়ের কাবা 


অন্তরালে যে শক্তি তাকে দিয়ে কাজ করিয়েছে সেই “অস্তর্ধামী” শক্তিকেও বিশেষ চেতনার 
সঙ্গে যুক্ত করে দেখলেন । তীর উপলব্ধিতে তাই সত্য হয়ে উঠলো, মূর্ত হয়ে উঠলো 
কয়েকটি স্থায়ী বিশ্বাস--যে উপলদ্ধিজাত বিশ্বাসই তার বিশেষ জীবনদর্শনকে গড়ে 
তুলেছিল । এ নিয়ে তর্ক চলে না যুক্তি চলে না, রবীন্দ্রনাথ য1 রবীন্ত্রনাথ তাই-ই। তার 
জীবনদর্শনকে বাদ দিয়ে তার কাবা বা সাহিতা-শিল্প-সাধনা অর্থহীন । 

এই বিশেষ উপলব্িজাতি জীবনদর্শনটি কি, গে সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় 
_-মানবতার একটা পৰিপূণ বূুপের সাধনা তার সমগ্র জীবনসাধনার অন্তর্গত । নাতি 
মান্মের চিন্তা-চেষ্টা-প্রেরণ। মভামানবের সাধিক চেষ্টায় বিধুত এবং এই মাঁনবাজ্মার সঙ্গে 
সুষ্টির সেই পরম একের যোগ কল্পনা করে কবি এই মানবতার একটি মুক্ত স্বরূপ আকার 
চেষ্টা করেছেন ।- 

“মান্যের সেই প্রকাশই শেষ্ট যা একান্ত বাক্তিগত মনের নয়স্যাকে সকল 
কালের সকল মানবের মন স্বীকার করতে পারে ।-.এই সবজনীন মনকে 
উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতে মান্ষের অভিবাক্তির উতৎ্কধ। 
মান্য আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিশীমাকে পেরিয়ে বুহত্মানুষ হয়ে উঠছে, 
শার সমস্ত শ্রেষ্ট সাধনা। এই বুইৎ-মীনুযের সাধনা 1--. 

ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের আত্মোপলন্ধি বাহির থেকে অন্করের দিকে 
আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতী, যেখানে বস্তর বেড়া 
পেরিয়ে সে পৌছেছে বিশ্বমানসলোকে_যে লোকে তার বাণী, তার আর, তার 
মুক্তি |” 

এই হুর্লভ মন্ুযাত্বের সাধনাই তার জীবনসাধনার বা জীবনদশনের প্রথম এবং শেষ 
কথা | স্থষ্টির অলক্ষো যে মহাশক্তি গোপনে কাজ করে চলেছেন, তার পরে পরিপূণ 
বিশ্বাস রেখেই কবি মন্ুয্যত্বের জয়ঘোঁষণা। করেছেন । তাই প্রচলিত ঈশ্ববতত্ বা ধমমতে 
আঘাত হেনেই কবি মানবতার পরিপূণণ ধ্নবোধের সঙ্গান করেছেন এবং ক্ষণকালীন এই 
মানবজন্সের মপ্যেই চিরন্তন সত্য জন্দরের সাধনা করেছেন । তাই 'বৈরাগ্যপাধনে মুক্তি 
সে আমার শয়' (৩০ সংনৈবেগ্ ১ মধুময় পৃথিবীর ধুলি' (“১ সং-আরোগ। )-5 
এ কথা তার কাবাসাধনার মূল মন্ত্র। তাই তার পক্ষেই বলা সম্ভব--“আমার মুক্তি 
আলোয় আলোয়...আমার যুক্তি সবজনের মনের মাঝে” ( তি৩৯ সং পুজা )। 

এই যে পরিপূর্ণ মানবতার স্বরূপ কন্পনা, এর সার্থকতা ত্যাগে, ধষে, জ্ঞানে, প্রেমে 
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'অবতরণিকী-_ প্রথম পধায় চ্ 


মহৎ কমে । স্থষ্টর পরিপূর্ণ বিকাশ মানবের মধো এবং প্রকৃতিজগতে । তাই ছ্বচোখ 
ভরে প্ররুতির সেই লীলারসে মনকে কানায় কানায় ভরিয়ে নিয়ে জীবনকে সত্য এবং 
শ্নন্দর কবে তুলতে হবে। এই সতা সুন্দরের সাধনা হবে দেশ-কাল-ধর্মনিরপেক্ষ | 
পকলকে ভালোবেসে, সকলের জন্য আন্মত্যাগের মধো দিয়ে এই ক্ষুদ্র মানবজন্মকে সাথক 
কবে তুলতে [ী করে তুলতে হবে । কবির জীবমদর্শনে এই বিশ্বমানবতাবোদ 
সষ্টনতার পরমা শক্তির সঙ্গে সম্প-ভ্রু-_ অথাৎ “্রহ্ধবাদ” এখানে গোপনে কাজ করে গেছে। 
পিন্ক আপন উপলন্ধিজাত সতাবোধ্ধের মধ্যে দিয়ে কবি একে বিচিত্রভাবে রূপ দিয়ে 
গচেন।  বহির্জগতের এব অন্থর্ঞগতের সমস্ত শঙ্কা সগ্ম ্পন্দনই কবির জদয়বীণার 
তারে বঙ্কার তুলেছে । 

দৈনন্দিন ভীবনের তভুচ্ছতার উধের্ব ওটাই এই মইন্তর জীবনের সাধনা । তা বলে 
জীবনের এই দানতা-মলিনতাকে অস্বীকার করে নয়, তাকে সবাঙ্গীণ স্বীকৃতি দিয়েই 
মন্ত্র সতা। জপ টিনে নেওয়ার প্রয়োজন | তাকে প্রকাশিত এবং প্রতিষিত 
কুলার দবকার | নিজেব জীবন দিয়েই কবি জীবনের এই সতাবোণে পৌচ্েছিলেন-- 








পে 


“আমার মনে পড়চে আমিও এক সময়ে স্বভাবতই যে সাধনা অবলঙ্গন 
পরেছিলুম তার মপ্যে ভাবরসের অংশই ছিল প্রধান-সপ্সার থেকে জয়ের মধ্যে 
যে তৃপ্ি যথেষ্ট পাওয়। যায়নি সেইটেকেই অন্তরের মধ্যে মন্থন করে তোলবার 
চেষ্টায় ছিলুম । বৈষ্ণব কূনিরা আমার এই আত্মভোগের নৈবেছ্য ভরে তোলবার 
সহায়তা করেছিলেন । কিছুদিন এই রসস্ত্রোতে গা চালান দিয়েছি । কিন্ত সত) 
তো কেবলি বস নৈ সঃ নন-তাই একসময় আমার ধিক্কার এলো--মেই নিমজ্জন 
দশা থেকে তীরে ওগাকেই মুক্তি বলে বুঝলুম ৷ ভাবের মধ্যে সম্ভোগ, কিন্ধ কমের 
ম্দে। তপস্তা 1 বিশ্বকমে যোগ দিতে গেলেই বিশুদ্ধ হতে হয়, বীধবান হতে হয়, 
জনা হতে হয়। বিশুদ্ধ কমে সতা সবতোভাবে সপ্রমাণ হন_ জ্ঞানে, রসে, 
তেজে-_পূর্ণ মন্তঘাত্বের মধাদা সত্যকমে, বিশ্বকমে 1৮১ 

ববীন্দরণাগের জীবনের বিশেষ জীবনদশনের এইট মুল অভিব্যক্তির দিনে লক্ষ্য রাখলেই 
তার কাবা পমালোচনা যথা এবং খাঁটি ভওয়া সম্ভব । কবিমানসের সতা স্বরূপটিকে 
উদ্লাটিত করতে না পারলে কাঁবাসাঁধনার মূল তাৎপধটি ও অগেচিরেই রয়ে যাবে । 

সেই কবিস্বরূপের রুঙস্ত উদঘাটনের চেষ্টাই 'শেষপধায়ের কাবা” আলোচনার দুল উদ্দেস্ট। 


১ এবাননাথ ঠকপ- চিঠিপত্র | *ম খণ্ড £ এআমভী হেমন্কবল। দেবীকে লিখি 
পত্র নং ৪, ১১শে এপ্রিল ১৯৩১ পুঃ ১১) 


১০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাবা 


কিন্দছ একথাও অবশ্য স্মরণীয়-_-কবিসত্তা, কবিচিত্ত কবিকৃতি এগুলিকে নানাদ্িক 
থেকে ধারণা ও ব্যাখ্যা করবার জন্য আমরা ভাগ করে, বিচার করে, বিশ্লেষণ করে 
উপস্থাপিত কবেছি বটে, আসলে তা অবিভাঙ্গা । কবিকে বুঝতে হলে নানা ভাবভঙ্গী 
রূপ-রসের বৈচিত্রা যেমন বুঝতে হবে, সর্বত্র অন্ুস্যাত একটিও ধরে রাখতে হবে | 
প্রক্ৃতি-মান্ুবঈশ্বর ( জীবন-মূত্তী, স্থখ-ছুখ, কলাণ-প্রেম, ) কবিমানসে, উপলব্ধিতে, 
রচণায়--পবই তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত, সমন্বিত 

এই একানোধের দৃষ্টি নিয়েই কাবা আলোচনার এবং আস্বাদনের ক্ষেত্রে এগিয়ে 
যেতে হবে। 


দ্বিতীয় পধায় 


কবিমানসের সাপারণ আলোচনার পর কাবোর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ আলোচনায় অগ্রসর 
হএয়া যায়। আমাদের আলোচা বিষয় “রবীন্্নাথের শেনপধায়ের কাব্য । এই 
“শেঘপযায়” বলতে কবিজীবনের শেষ দশবতসরের কাব্যনিঝরকে পরা হয়েছে। পুনশ্চ 
দিয়েই তার শুন্ধ। পরিশেষে কবি তার কাবাফুলের সাজি নানা রঙের ফুলে ভরিয়ে 
দিয়ে এ জন্মের শেব অর্থয নিবেদন কবলেন বলে ভেবেছিলেন ; কিন্ত দিনের শেষে পুনশ্চ 
দিয়ে আবার নৃতন পাল! শুরু কবাব ডাক এলো তার জীবনে । এলো নূতন মুগের 
নৃতন দাবি নিয়ে । ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, টলমান জীবনধমিতায় এ একেবারে কবির 
কাবাজীবনে সতাই নূতন পালা শুর । তাই এখান থেকেই কবিব গোধুলিবেলার মস্ত 
রচনাকে “শেষ-পধায়” ধরে নিয়ে এই আলোচনার স্বত্রপাত | 

আমাদের আলোচা প্রবন্ধ “রবীন্দ্রনাথের শেনপধায়ের কাবাণকে আশ্রয় করে পুষ্ট হয়ে 
উঠলে ও-এ প্রসঙ্গে প্রথম পর্যায়ের মূল বৈশিষ্টাগুলি সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচন! 
অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে | প্রেথমীনকে বাদ দিয়ে শেষের পরিচয় লাভ সম্ভব নয়। 
গাছের মূল বা কাণ্ড না থাকলে শাখা বা পত্র-পুপ্পের অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব । বিশেষতঃ 
তার জীবনরসের সংবাদ গ্রহণ অনিবাধ হয়ে এসে, নইলে পত্রপুশ্পের পুষ্ট বা জীবনধমিতার 
সন্ধান পাওয়া যায় না। “বিড় সাণ্ত্যিকের বা কবির কল রচনার মধ অভিব্যক্তির 
একটি অবিচ্ছিন্ন স্তত্র থাকে, সেই জব তাঁগার পূরকে উত্তরের সঙ্গে গাথিয়৷ তোলে, তাহার 
সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বীর্পিয়। দেয়। অপূর্ণতা অক্ষটত| হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট 
পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় ।”১ 


১) শ্ীভজিতবুমাব চকরুবভী--পরবীন্দনাথ” [ বিশ্বভারতী সংআঙ্িন, ১৩৫৩ | "নিবেদন? পৃঃ ০ 


অবতরণিকা-দ্বিতীয় পধায় ১১ 


তাই শেষ পর্ধায়ের কাব্য সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করতে হলে প্রথম পধায়ের মূল 
বৈশিষ্টাগুলি সম্পর্কে সত্যকার জ্ঞান থাকার প্রয়োজন । তবেই প্রথম জীবনের সঙ্গে 
শেষজীবনের কাবাধারার প্রধান মিল বা স্বাতন্ধ্য কোঁখায় সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণায় 
মস সন্তভব। কবির মূল জীবনাদর্শের তাতপর্যটিকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেই 
তার পূবাপর কাব্যধারার বিবর্তন-রেখাটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

“সন্ধাসংগীত, ( প্রকাশকাল--আকন্রমানিক ১২৮৯ সাল ) থেকে পরিশেষ ( ভাদ্র 
১৩৩৯ সাল ) পধন্ত কবির কাবাধারার বিভিন্ন যুগে কবি-মানসিকতার একটি ত্রমবিকাশ- 
ধারাকে লক্ষা করা৷ যায় । অবশ্য “সন্ধ্যাসংগাত' ও “প্রভাতসংগীতে'র সুগে কবির ভাব 
অস্পষ্ট, ছন্দ গতান্থগতিক-_কান্যজীননের ইতিহামে এই অপরিণত শক্তির বঢচনাব 
এঁতিহাসিক মুল্য ছাড়া আর বিশেষ কোনো মূল্যই নেই। কিন্ “কড়ি ও কোমল"কে 
কবি স্বয়ং বলেছেন--“এই আমার প্রথম কবিতাব বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র এবং 
বতিদর্টিপ্রবণত। দেখ| দিয়েছে । আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরনতী আমার 
কাঁবোর অন্তরে অন্তরে বারবার প্রবাঠিত হয়েছে 

মরিতে চাহি না আমি স্রন্দর ভন, 

মানবের মাঝে আমি নাঁচিবারে চাট, 
য'নৈবেছ্যে আর এক ভাবে প্রকাশ পেয়ে 

বৈরাগাসাধনে মুক্তি সে আমার নয় । 
কড়ি ও কোমলে যৌবনের রূসোচ্ছাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তন প্রথম আমার 
কাবাকে অধিকান করেছে, সে জীবনের পে মুত্তার আবিভাবৰ | ধারা আমার কাব্য 
মন দিয় পড়েছেন তারা নিশ্চয় লক্ষা করে থাকবেন এই মুত্তার নিবিষ্ড উপলদ্ধি আমার 
কাবোর এমন একটি বিশেষ পাবা, নান। বাণীতে যার প্রকাশ । কড়ি « কোমলেই তার 
প্রথম উদ্ভব ।”* 





পনির 'এই মন্তব্যকেই সমাংলাচক ভিন্ন ভাগায় প্রকাশ করেছেন এইভাবে 
“রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার প্রধান ধর্ম, ইনার মানবমুখিতাঁ , কালিদাসের পরে 
এত বিরাট মানবমুখী কবিপ্রতিভা আমাদের দেশে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ ।”২ 


দগৎ। জীবন, স্েঞ, প্রেম, মৃত্না প্রভৃতি সম্পর্কে কবিমনের জীবনজিজ্ঞাসা এখান 
থেকেউ শুক । মর্তাপৃথিবীর প্রতি কবির ভালোবাসা মিবিতে চাহি না আমি সুন্দর 


১। রবীন্রনাথ ঠাকর- কডি ও কোমল । এখান্্র-রচনাবলা-শতনাধিকী সং-১দ খণ্ড ? 
'কবিব অন্তব্য- -পুঃ ১৪৭ ] 
১। গ্রামধনাথ বিশী- ববীক্কাব্যপ্রবাহ | ১ম খণ্ড সং--আখিন-১৩৬৮ 2 ভুমিকা--পুঃ ০৭ 


পপ পপ 





১২ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


ভুবনে এবং মানুষের প্রতি তার একান্ত প্রেম মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চটি 
তা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে এই অপরিণত শক্তির রচনার মধোই-_যা পরবর্তী কালের 
সমস্ত কাবাখুলির বুকে শিভিন্ন ভানে ভাষায় ছন্দে লুকিয়ে আছে। স্বদেশচেতনা_ যা 
কনির কাবোর একটি মূল হুর--তাও এই গুগেধ কাবো প্রথম দেখা দিয়েছিল । আপনাকে 
সমস্ত নিশ্বের মধ্যে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা এব” হদয়ছুয়ারকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার 
আকাজ্ষাটি এ মুগেই প্রথম অভিবাক্ত। মৃত্াও এই সময় থেকেই তার মনে একটি স্থায়ী 
প্রন জাগিয়ে তুলেছে, যাঁ তার সমগ্র জীবনের কাব।সাধনার একটি দুল উপাদান । 

আসলে কবির জীবনদশনের কয়েকটি ঘুল উপাদানকে এখান থেকেই প্রথম লক্ষ। 
করাখায়। যদিও কৰিব অন্তভবে বাঁ উপলদ্গিতে তারা তখনও পযপ্চ পবা পড়েনি । 


ূ 


সেই ভাব বা কক্পনাকে উপমুক্ত ভাষায় প্রকাশ করার মত ক্ষমতাও ভার তখনও দেখা. 
দেয়নি । কবির ভাদীয় মানসী'তেই “কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এপস যোগ দিল 1” 

কবির ভাব ভাথা ছন্দ তার বন্ছ পরীক্ষার জড়তাকে কাটিয়ে উঠে অনেক স্বচ্ছন্দ হয়ে 
উসেছে এখানে । পরব ভাঁকালের সোনার তরী", চিত্রা" সেই সিছ্িকেই বহন করছে । 
তার ভাবে ভাষায় প্রকাঁশভঙ্গিত অনেক স্বত/ম্ষততা | কবিব জীবন এ যুগেই 
যুক্ত হোল বিশ্বপ্রকৃতি একটি উজ্জল তব মহিমায় । শিলাইদহ অঞ্চলের বাংলার গ্রমি- 
প্রকৃতি এবং পাল্মানদীর এটা, একটা মশুং দাশ কবির ভীবনে | কবি চুচোগ ভবে 
নিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত রপ-রশ-সৌন্দযকে দেখলেন এব, অসীম অশিবচশীয় কষ্ট শক্তির 
লীলাকে বিশ্বপ্রক্কতির লালার মধো দিয়ে সম্ভোগ করতে চাউলেন। গ্রকুতি তার সজীব 
ও সক্রিয় সন্ত নিয়ে কবি কাছে বিশে তাতপর্ষমণ্ডিত হয়ে উপলো । 

আপন অন্থরের অলঙ্ষয সষ্টরশক্তি সম্পকে কবি এই যুগেই মচেতন হয়ে উগলেন। 
এই শক্তি 'জীবনদ্বতী" প্ূপে বারবার তীকে “আহবান” জানিয়েছে নুতন নৃতন পথে 
যাত্রার। প্রেরণ! যুগিয়েছে গোপনে বার প্রাণশক্তিতে এগিয়ে চলার ।  কবিমনে প্র 
জাগে, “আর কতদুরে নিয়ে যানে মোরে ভে সুন্দরী % ( “নিরুদ্দেশ যাত্রা”__সোনারতরী )। 
রোমান্টিক কবিমনের নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যকল্পনা এ খুগে সার্থকতার চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেচে। 
বাস্তন জগতের তুচ্ছতা, দীনতী, গ্লানি, আদর্শ-বিচ্যুতি কবিমনকে জীবন সম্পর্কে শান! 
প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে । কিন্ত বোমান্টিক কবিমনের একটা পিশেষ প্রবণতা এব 
মবো দিয়েই ভুম্পষ্ট হয়ে ওঠে, তী ভোপ এই যে, জীবনরমিক কৰি বাস্তবের নঘতা খেকে 


১। রবীন্দ্রনাথ ঠাক্ব _ মানলী- রবীন্-গচনীবলা--১ম খণ্ড £ জন্মশতনাধিকী স' 


গচন।--পুঃ ১১৬ 


অবতরণিকা--দ্িতীয় পধায় ১৩ 


পণায়ন করে জীবনকে ভোগ করতে চান নি, কিংব। কল্পলোকের উচ্চসৌধে বাস করতে 
বাস্ঠী নয়--জীবনকে তার সামগ্রিক সত্য নিয়েই স্বীকার করতে চান । 
তাই এই জীবনশিল্পীর সাধনা হোল--সীমিত এই খণ্ডজীবনের ষব্যে সৌন্দষের, 
প্রেমেধ, সত্যের মআদশলোককে প্রতিষ্ঠা করার। তুচ্ছ এই মানবজন্মের মধ্যে অপণত 
প্রচুর, কিন্তু এই অপর্ণতাকে দুলা দেওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ শয়। যে সৌন্দঘ 
প্রেম প্রাতি আমাদের কল্পনায় আদর্শলোকের সামগী-সেই “সুন্দরকে যদি ক্ষণস্থায়ী এই 
ম'ননজন্মে সার্ক কবে তোল। যাঁয় তবেই “অসীমণকে সীমার বাধনে বাঁধা সম্ভব । এই 
পূর্ণতার সাধনাই মনবসভ্যতার তথা মন্ভামানবেব সাধনা । এর থেকেই কবিমনে জাগ্রত 
হয়ে ওসে মানব” প্রম, স্বদেশপ্রেষ এবং মানবজীবনের বিভিন্ন আশ।-নিবাশা কর্ম-চেষ্ট 
চিন্ক-ভাবনার ছন্দ । 
কবি পরবতী যুগে ( কিখা ও কাঁঠিনী", কল্পনা, “নৈবেছ” প্রভৃতি ) মানবইতিহাসের 
গাব্নসতাটিকে অন্রসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন । অতীত ভারতের সাহিতা-শিল্প-সংস্কতির 
ইতিহাস থেকে মানবতার একটি পরিপূর্ণ চিত্রের অন্ঠসন্ধান করেছেন । মানের এই 
লমসাধন! কবির কাছে বিশেষ তাঁংপধ্মপ্ডিত । এই জীননসাধনাকে দেশকালের অবিচ্ছিন্ন 
দাবান সঙ্গে যোগমুক্ত করে দেখার চেষ্টায় বলিঈতর। এক্ষেত্রে মহধির শিক্ষা এবং 
দশাশখদের লিশেষ জীবনদশন তার উপর গভার প্রভাব বিস্তার করেছে । মধ্যযুগের খেয়।, 
গীতাঞ্জলি" গীতিমালা', গাতাণি' প্রভৃতি কাবোর মপো পূবতী যুগের এই সমস্ত ভাববারাই 
গনেক বেশি বলি সুদ উপলন্ধিতে প্রকাশিত। কবিমন প্রচলিত উশ্বরবিশ্বাম বা 
ধ্মনোপকে স্বীকার করেনি, মানবকে ভালবাপাই জীবনের শ্রেষ্ট ধর্ম বলে মনে করেছে । 
ভাট সংকর্ম, মঙগলচিন্তা এব” সত্াপ্রতিষ্ঠা তার নিকট জীবনের শ্রেয় ধম। এ সম্পর্কে 
কপির শিজন্ব মতামত এইরূপ-_ 
“আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেত নয়৮আমার ঠাকুর 
মানবের মধ্যে সেখানে ক্ষুধা তৃষণ সত, পিতি ও পড়ে, খুমেরও দরকার আছে." 
"*পেশের লোকের শিক্ষার জন্যে, অন্নের জন্যে, আরোগ্যের জন্যে এরা কিছু 
দিতে জানে না, অথচ নিজের অর্থসামর্থা সময় প্রীতি ভক্তি সমস্ত দ্দিচ্চে সেই 
বেদীযুলে যেখানে তা নিরর্থক হয়ে যাচ্চে। মানুষের প্রতি মানুষের এত নিরৌংস্থক্য, 
এত গুঁদাসীন্য অন্য কোন দেশেই নেই 1৮১ 
তার কর্মের চিন্তার সমস্ত ধারাই যে এসে ঠেকেছে মানবের মধ্ো, তার প্রধান কারণ 


১। ববান্দনাথ ঠাকর--“চিঠিপত্র”, »ম খণ্ড--শ্রীনতী হেমস্তবাল। দেবীকে লিখিত । 
( সং-বিশ্বভাবতী--১৯৬৪ ) পত্র সং-১৯, ১৪ জুন ১৯৩১। পৃ. ৪৯-৪৩-৪৪ 


৯৪ রবীন্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আপন জীবনধন্মের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তিনি প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের কাছ থেকে__ 
যেখানে মানবকে শ্রেষ্ঠ মুল্য দেওয়া হয়েছে 


“আমার জীবনের মহামন্্র পেয়েচি উপনিষদ থেকে_যে উপনিবদ মান্ষের 
আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব 
বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার, সেই পরম চরিতাথতা 
দেউলে দারোগায় নয়, পাঞ্চাপুরোহিতের পদসেবায় নয় । যে ষুরোপ জ্ঞানকে 
সংস্কারমুক্ত করে কর্মকে নিশ্বসেবার অনুকুল করেছে সেই যুরোপ উপনিষদের 
মন্ত্রশিত্া জানুক বা ন1 জানুক 1৮৯ 

মানের আত্মার মধ্যে পরমাত্মীকে দেখার এই বোধ থেকেই মানুষের প্রতি 
ভালোবাসাকে ঈশ্বরপ্রেম বলে কবি অনুভব করতে পারেন । মানবের এই খণ্ড আত্মাধ্‌ 
মধ্যে দিয়ে পরমা্সার সঙ্গে আপনার যোগকে কবি অনুভব করার চেষ্টা করেছেন_ 1 

“চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আপনার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা 
করি- নিজের বাক্তিগত সুখ ভ্রঃখ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিতে চাই তার মধো, অনুভব 
করতে চাই আমার মধো সতা যা কিছু, জ্ঞানে, প্রেমে, কথে, তার উত্স তিনি । 
সেই জ্ঞানে প্রেমে কমে আমি আমার ছোটো আমিকে ছাড়িয়ে যাই, পেষ্ট যিনি 
বড়ো আমি, মহান আত্ম, তার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমুতকে উপলব্ধি করি 1৮২ 

কবিমনের এই মানসিক স্থিতি এবং জগৎ ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জন্ স্থাপন সম্ভব 
হয়েছে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার ঘশিষ্ঠ যোগকে একান্তভাবে আপন চেতনায় উপলঙ্ধি 
করার মধ্যে দিয়ে । কিন্ত মাঝে মাঝে তার মনেও দেখ! দিয়েছে সম্শয় । সে চিত্ত 
বিক্ষোভের ইতিহাসও ছড়িয়ে রয়েছে নান। রচনায় । 

'গীতালি'র পরবর্তী যুগের প্রধান প্রধান কাব্য “বলাকা”, পুরবী নয়া পিরিশেন 
প্রভৃতির মধ্যেও “আত্মচেতনী" “অধ্যাত্মচেতনা”, 'মতাচেতনা' । প্রকৃতি, মানব_জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক চেতনা, প্রেমচেতনা, মৃত্যুচেতনা ) এইভাবে বিশেষ জীবনবোধের দ্বারা সম্পৃক্ত 
হয়ে সামঞ্জম্ত লাভ করেছে। কবি তার শিল্পমাধনার মধ্যে দিয়ে যে চরম সিপির বা 
পরিপূর্ণতার সন্ধান করেছেন সেই পূর্ণতা হয়তো কবির কল্পন! ছাড়া বাস্তব জগতে অন্য 
কোথাও নেই। কিন্তু জীবনধর্মী কবি মাঝে মাঝে হতাশ হলেও শেষ পরাস্ত মীন্টষেব 
উপর বিশ্বাস ও আস্থ। রাখতে ভোলেন নি ।-_ 


১। ব্রবীন্নাথ ঠাকুর-_[ চিঠিপত্র” £ ৯ম খণ্ড-্রীমতী হেমন্তবাল! দেবীকে লিখিত । 
পত্র সং-৯০, ১৮ জুন ১৯৩১, পৃঃ ৪৬ | 
১1 রবীক্রনাথ ঠাকুর-_চিঠিপত্র মম খণ্ড ঃ শ্রীমতী হেমস্তবালা দেবীকে লিখিত । 
| সং-- বিশ্বভীর তী-১৯৬২ 1 পত্র নং ৩, ২৭ জুন ১৯৩১ পৃঃ ৫৬ 


অবতরণিকা-দ্বিতীয় পর্যায় ১৫ 


“সমগ্র মানুষ জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, আত্মান্ুভৃতিতে জীবলোকসমাষ্টীর চেয়ে 
অসীমগ্ডণে বড়। 

কেবলমাত্র জপতপ পুজার্চনা করে তীর উপলব্ধি নয়, মানুষের যে কোন 
প্রকাঁশে মহিমা আছে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে অথাৎ যাতে পে এমন 
কিছুকে প্রকাশ করে যাঁর মধ পূর্ণতার সাধনা আছে। এ সমস্তই মানুষের 
সম্পদ, ক্ষণজীবী পশু-মন্তিষের নয়, কিন্ধ'সেই চিরমানবের”৮-ইতিহাস যার মধ্যে 
দিয়ে ক্রমাগতই ববরতার গ্রাদেশিকতার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন কাটিয়ে সবজনীন 
সত্যরূপকে উদঘাঁটিত করচে 1”৯ 


সমস্ত সংকীণতার উধ্বে মানুষের এই চিরন্তন সতারূপটির প্রতিষ্টাই কবি করতে 
,চয়েছেন তার জীবনসাধনার তথ শিল্পগাপশার মধো দিয়ে । 

শেষপযায়ের কাবাসাধণায়ও তিনি তার জীবনদশনের এই সমস্ত ুল প্রেরণার সাধনা 
থেকে ভষ্ট হননি । তবে দঘ জীবনের অভিজ্ঞতা এন উপলব্ধি তাকে অনেক বেশি 
জীবনসচেতন করে তুলেছে। 

বিষয়বস্তুর দিক থেকে কিছু কিছু পার্ক 'শেষসপ্তক', পত্রপুট" কাব্য থেকেই লক্ষণায় । 
মনের উধ্বে বৈজ্ঞানিক স্তরে চৈতন্তের পান করেছেন কবি । অন্ন, প্রাণ, মনের উর্ধে 
ভাবময় লোকের সাধনায় কবি কখনো কখনো মগ্ন হয়েছেন, কাবাসাধনার তীর্থে ধবিস্থলভ 
উচতন্যসাধনার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি । শেষপধায়ের কাবো, কবিধধির 
একট জীবনসতাবোধ অন্যতম আকর্ষণীয় সম্পদ । দীর্ঘ জীবনের শিল্পসাধনার ফলে কবি 
এখম অনেক বেশি শিল্পসচেতন)সিদ্ধিও তার করায়ত্, তাই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ 
বয়সেও চালিয়ে গেছেন ; এজন্য সামান্ত একটা! “শালিখ' বা 'নেড়িকুকুর'ও এ পবে তার 
কারো ঠাই পেয়েছে । এইভাবে অতি তুচ্ছ বিষয়ও কবির অকু স্বীকৃতি লাভ করেছে 
এযুগে। 

“মৃত্যু কবির উপলব্ধিতে “কড়ি ও কোমলে'র মুগ থেকেই নানা রূপে ধরা পড়েছে ঃ 
কিন্ প্রান্তিকে'র আগে মৃত্যুর প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি । ভাব্ময় 
'মৃত্তা' এই সময়ে কবিজীবনকে তার অন্ধকার গুহার তলদেশ পর্যন্ত দেখিয়ে এনেছে। 

ভান্সম্পদের দিক থেকে 'ম্বতিচেতনা'ও অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে শেষপর্যায়ের 
কাব্যের । আর আছে “বিচিত্র জীবনচেতনা” ৷ ছড়া”, ছড়ার ছবি” প্রহাসিনী” প্রভৃতি 





১। রবীন্দনাথ ঠাবুর--“চিঠিপত্র | ৯ম খণ্ড7--শ্রীমতী হেমস্তবাল। দেবকে লিখিত। 
| প্রকাশ £ বিশ্বভারতা ১৯৬৪ ! 
পত্রে সং--২৯, ২০ জুলাই ১৯৩১, পৃঃ ৬৭-৬৮ 


১৬ রবীন্দনাথের শেষপধায়ের কাবা / 


কাব্যের মধ্যে কবির কৌতুক প্রবণ শিশুমনের পরিচয় যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আহে । 
শিল্পিমনের অফুরন্ত জীবনীশক্তি আজও যে অয্নান, অক্ষপ্ন এগুলি তার প্রমাণ । 

খুঁটিয়ে আলোচনা করলে তাই দেখ! যায় বিষয়বস্তুর দিক থেকে শেষপর্যায়ের কাব্যে 
কিছু কিছু বৈচিত্র্য থাকলেও মূল জীবনদর্শনের হের-ফের কিছু ঘটেনি । “কবিজীবনের 
শেঘ দশটি বংসর একটি নূতন অধ্যায়, কিন্তু পুরাতন প্রবহমাণ জীবনধারার প্রাক্তন 
অধ্যায়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিসুক্ত নয়, তাদের সঙ্গে ভিতরকার একাস্থত্রে গাথা, 
একটু অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় নৃতন অধ্যায়টি পুরাতন অধায়গুলিরই পর্ণ 
গ্রস্কটিত রূপ, কার্ধকারণ সন্ধে গাথা জীবন প্রবাহের পণ এতিহাসিক রূপ 1৯ 

কাবোর বঠ্রিঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে যে “আঙ্গিক' বৈশিষ্ট এই পর্যায়ের কাবোর '্লুথম 
আকর্ষণীয় উপাদান ত! হোল এগগ্ন্দ' | শেষপর্যায়ের কাবোর প্রথম অধায়ে এই ্গ. 
ছন্দের সম্পর্কে আলোচনা কর। হয়েছে । এছাড়। শেষপর্যায়ের কাবোর অন্যান্য ছন্দ-বৈশিষ্ট। 
এবং শিল্পকলা, অলঙ্কার, ভা! প্রভৃতি সম্পর্িত আলোচনাও এই অধ্যায়ের অন্থর্গত। 

নশ্িরঙ্গের দিক থেকে পাটান্তর' শেনপর্যায়ের কাবে)র অপর একটি উল্লেখযোগা 
বৈশিষ্ট্য । দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই নিষয়ের আলোচন। স্থান পেয়েছে । 

কাবে।র বহিরঙ্দ আলোচনার পর আসে অন্তর্দ আলোচনার কথা । অন্থরন্গ 
আলোচনার দিক থেকে শেবপর্যায়ের কাবোর বিচিত্র ভাবসম্পদ তৃতায়, চতৃথ এবং পঞ্চম 
অপ্যায়ে নিভিন্ন চেতনা” পর্যায়ে আলোচিত । শেবপর্যায়ের কানো'র বিপুল ভাবসম্পদকে ' 
'মাআচেতনা”, “অধ্যাত্মচেতন।” “প্রক্কতিচেতনা', মানবচে তনা'জাতীয় ও আন্তর্জীতিক 
চেতনা”, 'প্রেমচেতনা", গূতাচেতনা” (৩য় অধ্যায় ) স্বতিচেতনা" (৪থ অধ্যায়) থিবচিত্র 
জাবনচেতনা" (৫ম অধ্যায় ' ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে 
বটে, কিন্ত একথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন চেতনা? হচ্ছে 'একটি প্রবাহের মতো; 
প্রত্যেকটি ভাগকে ভা" বা চেতনা" অঙ্লারে একেবারে স্বতন্ধ করে দেখা সম্ভব নয়। 
কবিমানসে একটি চিস্তার সঙ্গে আর একটি চিন্তা এমন ওতপ্রোত ভাবে সব্যুক্ত থে। 
এদের বাইরের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন বা নিযুক্ত করা৷ গেলেও অন্নিহিত এঁক্যস্থপ্রে তারা 
পরম্পর গ্রথিত। কাব্যের ভাবসম্পদের আলোচনায় সেই মূল এঁক্যতত্বের কথাটি বিস্মৃত 
হলে চলবে না । 

কবিমানসিকত! এবং প্রথম পর্যায়ের কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার 
পর, শেষপায়ের কান্যের ব্যাপক আলোচনায় অগ্রসর হওয়। যেতে পারে। 


| “রবীপগ্নাথ : উষরপন্”- সম্পাদন।-শ্বীবীরেন্্ চটোপাধায় ' পকাশ , ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ 7 
প্রবন্ধ--ব্ষ অধায়”-ড নীহাররপ্রন রায় । পুঃ ৮৩ 


প্রথম অধ্যায় আঙর্জিক 


ছন্দ / রচনাশৈলী / অলঙ্কার / ভাষা 


কাব্যের “আঙ্গিক” আলোচনা বলতে তার বহিরঙ্গ অঙ্গ সৌটষ্টবের বিচার-বিশ্লেষণ 
বোঝায়। আঙ্গিক বিচারে, শেষপায়ের কাব্যগুলির 'ছন্দ', 'রচনাশৈলী'। “অলঙ্কার' এবং 
ভাষার বৈশিষ্ট সম্পকিত আলোচনা “প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্ত | 


ছন্দ 
গচাছন্দ 
সাধারণ আলোচন। 


পরিশেষ-এ কবি তার কাবাজীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন কিন্ত 
পুনশ্চ' দিয়ে তাকে নৃতন আঙ্গিকে বরণ করে নিতে হোল। বিষয়-বৈচিত্রের কথা বাদ 
দিয়ে গ্রথম যেটা চোখে পড়ে বা এর আকর্ষণীয় আবেদন তা হোল এর “আঙ্গিক” বৈশিষ্ট্য । 
পুনশ্চ কাব্যে যার শ্ুত সুচনা-_'শেষসপ্তকণ, পপত্রপুট”, শ্ঠামলী"র মব্যে তার পরিপূর্ণতা । 

পুনশ্চ কাবো কবি যে নৃতন বাগবিস্তাস বা রচনাশৈলীর প্রবর্তন করলেন, তা 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে! । চিরাচরিত বাধ! ছন্দের মায়াজালকে কাটিয়ে কবি 
ভাঁবকে যেন মুক্তি দিলেন হজ চলমান ছন্দে । বাইরের দিক থেকে কোনো বাধা ধরা 
নিয়মকে এ ছন্দ স্বীকার করলে! না-_অন্তরে লুকিয়ে রাখলো! গোপন ছন্দের রেশ । ভাবের 
পক্ষবিস্তারেই এর পর্ব, চরণ, স্তবকের জন্ম । গছ্ের চলনে এ ছন্দের বিস্তার বলে নাম 
হোল "গগ্ছন্দ'_-আর “অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ' ('নাটক'_ পুনশ্চ)__তাই “ভাবচ্ছন্দ”। 

আপাত্দৃষ্টিতে ছন্দোকুশলী শিল্পিহাতের এই নৃতন দান অনেকের কাছে বিশ্যয়ের সি 
করলেও এবং কৌতুহলী পাঠকের মনে এ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগলেও, কবির জীবনে 
শিল্পসিদ্ধির ক্ষেত্রে যে বিচিন্ত গ্রয়াসকে লক্ষ্য করা যায়-__এ যেন তার অনিবার্ষ পরিণতি ! 
গণ্ছন্দ' অম্পর্কে তাঁর নিজন্ব মতামত এবং প্রচেষ্টার কথা কবি সাহিত্যের স্বরূপ" গ্রন্থের 
কাব্যে গগ্ভরীতি” কাব্য ও ছন্দ' এবং 'গগ্চকাব্য প্রবন্ধে, এছাড়া 'পুনশ্চের ভূমিকায়, 
বিভিন্ন চিঠিপত্রের মাধ্যমে, আলাপ-আলোচনায় এবং ছন্দ গ্রন্থের কিছু কিছু 
আলোচনায়, “দাহিত্যের পথে গ্রন্থের কোনো! কোনো! স্থানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ 


থ্ি 


১৮ রবীন্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


করে গ্েছেন। এর থেকেই জানা যায়, 'গীতাপ্তলি'র ইংরাজী অনুবাদ করতে গিয়ে 
কবি প্রথম ধরতে পেরেছিলেন যে, গছচলনের মধ্যে কাব্যের রস অনুপ্রবেশ করাতে 
পারলে এ ছন্দের কাব্যধর্মী হয়ে ওটার পক্ষে কোনো বাঁধা থাকে না। আসলে “কাব্যের 
মূল কথাট! আছে রসে 7_-ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আন্যক্সিক হয়ে ।”১ 

কাব্যের এই ঘূল তত্ব আবিষ্কারের মধ্যেই গগ্ছন্দের জন্মরহস্ত লুক্কায়িত। “১৩২৬ 
সনের কাছাকাছি কোনো সময়ে পুষ্পাঞ্জলি'র রূপান্তর সাধনের আবেগে নৃতন গণ্চছন্দ 


এল লেখনীর মুখে । 
**পুপ্পাঞ্জলি, আর ণলপিকা'র প্রথমাংশের বহু রচনা পরম্পর মিলিয়ে পড়লে 


পরস্পরের মধ্যে কত মিল আছে তা লক্ষ্যগোচর হয় । নিজের অথব। অন্যের বহুদিনের 
বদ্ধমূল সংস্কারবশতঃ সম্ভবপর আবৃত্তির নিয়মে লিপিকা"র বাক্যগুলি ভেডে ভেঙে বিভিন্ন 
ছত্ররূপে সাঁজাননি বা সাজাতে সাহস করেননি কবি। ্‌ 
»*যা ভোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন্‌ পথে কি ভাবে গগগ্ছন্দ' এল বাংল! সাহিত্ে 

আর কী এক তিরস্করণী মন্ত্রে তার আবিভাব রইল প্রায় লুকানো । অবশেষে ১৩৩৯ সালে 
দ্বিধা ও সংশয় ঘুচে গেল, রণীন্বনাথের পক্ষে এই নৃতন ছন্দের প্রয়োজন অনিবাধ হয়ে ' 
পড়ল, এবং তারই ফলে “পুনশ্চ, “শেষসপ্তক', পিত্রপুট', শ্যামলী" কাবো আমরা যে নৃতন 
কবিত্ব সম্পদের প্রাচুধে চকিত হয়ে উঠলাম, অনেকে উগ্র প্রতিবাদও করলেন, তা করুন__ 
এর আকার প্রকার সবই নৃতন |” 

গদ্চছন্দকে মৃল্যদান সম্পর্কে কবির বিভিন্ন কৈফিয়তকে স্মরণে রেখেও একথা! বোধ হয় 
সহজেই বল' চলে ষে, কবির দীর্ঘজীবনের কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে ছন্দ ও শিল্পকল। সন্থন্ধে তীর 
যে সচেতনতা-_তাই-ই এ প্রচেষ্টার মুখ্য কারণ। তার শিল্পিমানসে প্রথমাবধিই কয়েকটি 
জিনিস কাজ করে চলেছিল-_তা৷ হচ্ছে কাব্যের আসল সত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টা । তিনি 
শুধু মহাকবি হয়ে অজন্র কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস রচনা! করেননি__বাংল ভাষা ও 
ছন্দের ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্য নিয়েও রীতিমত গবেষণা করেছেন । “ছন্দের অস্তঃপ্রক্কৃতি 
ও বহির্গঠন, কোনে ক্ষেত্রেই তার কৃতিত্ব কম নয়। বাংলাভাষাঁর ধ্বনিপ্রক্কাতি অথাৎ 
বাঙালির বাক্রীতির অন্তশিহিত যে মূল-তত্বগুলি, তার উপরেই বাংল! ছন্দের শাক্ত ও 
বৈশিষ্ট, তার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূণরূপে নিভর করে। তিনি যখন এঁ তত্গুলি 

১। রবীন্রনাথ ঠাকুর--রবীন্দ্ররচনাবলী [ ১৪শ খণ্ড--জন্মশতবাধিক সং ] “সাহিত্যের স্বরূপ” 
প্রবন্ধ--কাব্য ও ছন্দ'--পৃঃ ৫ 


২। শ্রীকানাই মামন্ত-_“রবীন্দরপ্রতিভা"* [ প্রকাশ--২২শে শ্রাবণ ১৩৬৮ ] 
প্রবন্ধ--“রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্যবতিনী” পু ১৮৩, ১৮৬-১৮৭ 


আঙ্গিক- গন্যছনা ১৯ 


আবিষ্কার করে কাবোর ধ্বনিবিন্যাসপদ্ধতিকে তার উপরে প্রতিষ্ঠিত করলেন তধন থেকেই 
বাংলা ছন্দ নবতর সার্থকতা ও এ্রশর্ধলাভের পথের সন্ধান পেয়েছে ।”৯ এর সঙ্গে সঙ্গে 
সংস্কৃত ও বাংল। ছন্দের বিভিন্ন গুণাগুণ সম্পকেও তিনি অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। 
সেজন্যই প্রচলিত বাধাছন্দের নিয়মকে লঙ্ঘন করে তার মধ্যে পিভিন্ন ধরনের বৈচিত্রা আন 
তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল । সর্বোপরি এইটুকু বল! চলে, যে সাধন! এতদিন ধীরে ধীরে 
তার পথ কেটে চলছিল বিশশতকের নূতন যুগচেতন। তাকে স্বীকৃতি দেওয়ায় কৰি পরম 
উতৎ্সাহে এর সৌন্দ্ধ-ঙ্গাতন্ধ্য ঘোষণা করলেন, প্রয়োজনবোধে ব্যাখ্যাও করলেন। 
“ভাবচ্ছন্দকে এইভাবে মুলাদানের পিছনে কবিমানসে কয়েকটি প্রেরণা গোপনে কাজ 
করেছিল । 


কাঁবমানসের কয়েকাঁট প্রবণতা 


(১) জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক 'প্রবণত- বেদ, উপনিষদ, লৌকিক ছড়ার ছন্দের 
মণো যার শ্বতংস্ষত বিকাশ । 

(২) নাংলা-সাহিতোর রবীন্দ-পুববর্তা লেখক এবং কবিদের সক্রিয় চেষ্ট | 

“৩]  বতমান যুগজাননে অতিবাস্তব ঘটনাকে ও জীনন-সচেতনতাকে মুলাদান। 

(৪) পাশ্চান্তা সাহিত্যের প্রভাব । 

ছন্দোমুক্তির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার ইতিহাসকে বিশেষ রূপে জানতে হলে উপরি- 
উত্ত কারণগুলির প্রত্যেকটিকে বিশদভাবে আলোচনা করে দেখা দরকার ৷ কবি যাই বলুন 
মা কেন, কবির মানসপটে এই সমস্ত কারণগুলি যে সচেতনে এবং অবচেতনে দুই 
অবস্থাতেই সমানে কাজ করে গেছে_-ত! এর পুববর্তা ইতিহাসের আলোচন থেকেই 
স্পষ্ট হয় । 


(১) পৃথিবীর সমস্ত দেশের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা 
যায়__মানুষের মনের আদিম চেষ্টা লিপিবদ্ধ রয়েছে এই “ভাবচ্ছন্দের মধ্যে। বেদ, 
উপনিষদ, বাইবেল এবং গ্রীক ও হিন্দুধর্মের পুরাণ সমূহের মধ্যে মানুষের মনের উপলন্ধ 
ভাবগুলি স্বতংস্ফৃত প্রাণাবেগে আত্মপ্রকাশ করেছিল স্থরের অনির্বচনীয় মাধুষে মণ্ডিত 
হয়ে। কিন্তু ভাব বা! স্থরধমিতার বিচারে এর! কাব্য আখ্যা পেলেও ছন্দের দিক থেকে 
বিশেষ কোনে মিলের বন্ধনকে, এর স্বীকার করেনি । ভাবের স্বাভাবিক পরিপৃতির 


১। প্রবোধচন্দ্র সেন_-“ছন্দোগুরু রবীন্্নাথ”-| সং-১ আষাঢ় ১৩৫২ | পৃঃ ৩ 


২০ রবীন্দ্রনাথের শেষপরায়ের কাব্য 


দিকে লক্ষ্য রেখেই এ সব গ্রন্থের পউ্তি বিশ্তাস করা হয়েছে । ভুতরাং পরবর্তীকালের 
গছছন্দ' ব! “ভাবচ্ছন্দের আদি রূপের সন্ধান এর মধো করা যেতে পারে । 

গল্পের আধারে যে কোনো ভাবধ্মী এবং চিন্তাগ রচনাকে গার" মাত্রার পর্ববিভাগে 
কেটে কেটে উচ্চারণ করার প্রবণতা আমাদের গল্পশোনা ও গল্পবল! স্বাভাবিক মনেরই 
স্থটটি। বাংল। ছড়ার ছন্দ না লৌকিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করলেই এ সতা 
স্পষ্ট হয়ে ওসে। এর মধো শ্বাসগ্রহণের একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা যেমন লুকিয়ে থাকে 
অর্থাৎ একটি অনায়াসলব্ধ ধ্বনিবিস্তাস__তেমনি ভাবকেও এর মধ্যে বেদে সহজে 
লোকের মনে পৌছে দেওয়া যায় । অথচ চারমাত্রীর এই গল্প-বলার ঢউটির মধ একটি 
অলক্ষ্য ধ্বনিষ্পন্দের স্থষ্ট হওয়ায়, এ মনের মধ্যে শ্লরের রেশ জাগিয়ে তোলে । ভাবের 
এই স্বতঃস্ফৃতত! মানুষের অবচেতন মনে যে ধ্বশিষ্পন্দন জ্ঞাগায় তার থেকেই 'লৌকিক 
ছন্দের জন্ম । বাংলার ছড়াগুণি ও বাউলগান তাই সাধারণ লোকের অচেতন শিল্পসাদন! 
হলেও জাতীয় জীবনেব স্বাভাবিক প্রবণতার জন্ম দিয়ে এর! চিরঅমর । কবিগুরু ছন্দের 
ক্ষেত্রে বৈচিত্র-সন্ধানী হলেও জাতীয় জীবনের এই ম্বাভাবিক প্রবণতহাকে সচেতন শিল্ি- 
মানসে স্বীকার করেছেন এবং পূণ মুলাও দিয়েছেন ১ তাই বলেছেন_ 

“সাহিতার প্রথম পরবে ছন্দ মান্যের শুধু খেয়ালের নয়, প্রয়োজনের একটা 
পড় স্থষ্টি! আধুনিক বালে যেমন সমষ্টি তাঁর ছাপাখানা । ছন্দ তার সংস্কৃতির ধাত্রী, 
ছন্দ তার স্মৃতির ভাঞ্ারা। 

চলতি ভাধার স্বভাব রক্ষা করে বাংলা ছন্দে কিতা যা লেখা হয়েছে সে 
আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে-ভোলাবার « ঘুম-পাডাবার ছড়ায়, 
বতকথায় । 

*-চর্লতি ভাষার কবিতা বাংল! শব্দের স্বাভাবিক শুসন্তপ্ূপ মেনে নিয়েছে । 
₹সন্ত শব্ধ স্বরনণের বাধা শী পাওয়াতে পরম্প্র জুণ্ডে যায়, তাতে যুক্তবণের ধ্বনি 
কানে লাগে । চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবণের ছন্দ ।”১ 

"সাকুরমার ঝুলি” থেকে একটুখানি অংশ তুলে শিয়ে দেখা যেত পারে কি ভাবে 
এর মধ্যে গগ্যছন্দের আদি রূপটি লুকিয়ে আছে । 

“এক রাজপুত্র আরু এক রাখাল, ছুইজনে বন্ধু । রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
যখন তিনি রাজ। হইবেন, রাখাল বন্ধুকে তাহার মন্ত্রী করিবেন । 

রাখাল বলল; “আচ্ছা” । 


১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-“বাংলাভাষ। পরিচয়” ! ১ম সং পু ৬২-৬৩, ৬৪ 


আঙ্গিক-__গছ্াছন্দ ২১ 


দুইজনে মনের হুখে থাকেন । রাখাল মাসে গক চরাইয়া আসে, ছুই বন্ধৃতে 
গলাগলি হইয়া গাছতলে নসেন। রাখাল নাশা বাজায়, বাজপুজ শোনেন । 
এইরূপে দিন যায় ।”* 
এইটুকুকে পউক্তিনিভাগ কৰে লিখলে - 
এক বাজপুরর 
মার এক বাখাল, 
দ্ুইজনে বন্ধ । 
রাজপুত্র প্রতিজ্ঞ করিলেন 
যখন তিনি রাজ! তইবেন, 
রাখাল বন্ধুকে 
তাহাব মন্ত্রী কব্লন । 
নাখাল বলিল, “আচ্ছা” । 
ঢইভানে মনের শ্রখে থাকেন | ০১ 
'এইভাবে দেগাঁ খায় সাপুভাষার ক্রিয়াপদগুলিকে ঈঠিয়ে দিলে একে গছ্যকবিতাঃ 
বলতে বাপে না| কয়েকটি শব্দকে « এবশ্ঠ চলিত ভাষায় বাবার করতে ভবে । তবে 
ভাব অনুপারে এন মে কেটে কেটে উচ্চারণ চল্তি ছন্দের এই প্রবণতার মধোই 
"গছ্যছন্দের পরব তীকাপান রূপটি আত্মগোপন করেছিল- একথা, ভয়তে। নিঃসান্দেহেই 
বলা চলত পারে। এ অম্পর্কে রবীন্নাণের উপরি-উক্ত মন্তবাকেও স্মরণ কর! 
মায় । ূ 
(২) ছ্রন্দোমুক্তিণ পাবনায় লাংলা সাভিতোর রবান্দ-পুববতী লেখক ও কবি- 
সম্প্রদায়ের সকিয চেষ্ভাত কবিকে অনেকথানি সহায় ৩। করেছিল । ছন্দোমুক্তির 
ঈতিভাস সম্পরকে আলোচনা করলেই দেখা যায় বেশ সচেতনভাবেই বহু লেখক এবং 
কবিগোষ্ঠী এ বিষয়ে নাশ! পরাক্ষা-নিরাক্ষা চাপিয়েছিলেন। কনিও সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
অবহিত ছিলেন । কাজেই কাবোর এই ছন্দোমুক্তির সাণন। রবীন্দ্রনাথের একক চেষ্টা 
মাত্র নয়-পবপতী খুগেব বিভিন্ন কবি-সাহিতিকের সমবেত দাঁশ | 
উনিশ শতকের মপাভাগে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভার স্পশে থে প্রথম গগ্ভ-রচনায় 
ভন্দোমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল -এ সম্পর্কে কবির শিজন্ব উক্তি স্মরণীয় 
“গছেের পদগুলির মধো ধ্বনিসামপ্তস্ত স্থাপন করিয়। তাহা গতির মধ্যে একটি 


১। দশ্দিণারঞ্রন মিত্র মজুমদার - গকুরমার লি, সপ্তদশ সং । পৃঃ ৬৯ 


হু রবীক্রনা্থের শ্ষেপযায়ের কাল 


অনতিলক্ষা ছন্দ,লোত রক্ষা করিয়া--'বিগ্ভাসাগর বাংলা গঞ্কে সৌন্দয ও 
প রিপৃণতা দাঁন করিয়াছেন 1” 
বিদ্যাসাগরের এই “অনতিলঙ্ষ ছন্দক্মোতা সাঠিতাসঘাট ব্গিমচন্্রের হাতে আরও 
বেশি সাথক হয়ে ওঠে । তার 'কবিতা-পুস্তক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে । এই গ্রন্থের 
'মেপা, িষ্টি, ও থিছ্যোত এই তিনটি রচনার মো গঞ্চকবিতাব সুস্পষ্ট পদক্ষেপ লক্গা কর! 
যায়। বঙ্গিমচন্র এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন - 
তা পুস্তকের ভিতর [নটি গছ্যপ্রনন্ধ সন্রিপেশিত হইয়াছে । কেন হই 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আমি ভাল করিয়া বুঝাহিতে পারিব শা তবে, এক্ষণে 
যে রীতি প্রচলিত আ ফে, কবিতা পচ লিখিতে ভউকে, তাহ মংগত কিনা, 
আমার সন্দেহ আ:2 1 ভব কার আনিকিহ জান ১ কেপিল পাঁ্যত কাৰ। 
নহে | আমার বিশ্বাপ আড থে, গনেকস্তানে পছ্যের অপেক্ষা গছ্ধা পাবোর 
উপযোগী । বিষয় পির পা কালার উপ্নযাগী তই তত পান্থ আনব 
গহ্বর নাবহারই 0০1 ' স্তাখ ভান ভাব্র গেলে আপনা আপনি চন 


লাপঠ [নি 17) পল গার পা যাগা হালি 


ডা 


& ৃ 

চি ভইততে চা কেবল “সউ স্থানে ৪ 
দি রা 

উদ্বাবণস্ববপ* তিনটি গছ্ভকলি 5 এঠ পুস্তকে স 

। পু তাপুস্তর ১১০৮, লিভ্রদগন 


রি ্ ১, ০৪ পাশ চি ল 2, রি পা নি রা 
বাঙ্কমচচ্জব এত শীরাতভ গ্রহণ করি, গলি হাত শেন টিন ভগ ৮৮ পাতাল 
অতান্ত সচেতন ছিলেন এমন কি, গদ্ধকবিতা শামাত পর্ঘ তান পিকে লন | 
রা র্‌ 
প্রচলিত বিধিনিষেধকে লঙ্ঘন কারে গঞ্েব চল নেব দিকে কাবাতস ক অনুপ্রবেশ 
পো শি ১০৫০, টি চে দর রা ছি রি 
করানো চলতে পারে পেকথ। তিনি অগৌববে দোষণ। তে ভগ লোন 
সঞ্জাবচন্ধের গগ্ভিরচনার মনো পছের এহ শিম আরিত পনি পপ বঙ্গ হযে 
সি ্ ত 
এ খ 
ডনেছে। পালামৌ গহ্বর মাহলাচন প্রচ লে বপন 
মের প্রতি ইঙ্গিত কবে নঙগোশ-- 


৫৫ ৫ 
16 [লি কহ 2৮ রানি সি চি পা রে 
এ লেখায় নে হঙ্গ এজি পো আগত তন শান চ সপ্ন পাস! মা 


চি 
চি স্‌ রর 
2 


রা হারা ররর রা 
নেত | 'ঘর গঞন্চ সমমালাহয় বিভিভু শয়, লিঙ্ক শনির 02 হাতে হল হা ১৭ আপু। 


১ | ববীনানাৎ নদ" ৮" বিশ্বাত। নত ১৯১৩ ) 
১। ববান্দ্রনাথ ঠাবণ টিশি,. বাত ৮৮১৮ পাপাব য় ॥ 29 দশ 


$০ ৫৫ ২ জন সপ রঃ এপ ০ 
* উদ বশধার)- লিনাখ ০ হ৭১ 


7 পে বি 7 রঙ ঞ 
পদ্ধ- পনিশনাথ ৪ গগন ললিতা মিরামবহাল ৭ কযাব 


৬ লি ছা )ালন ৮ এ" তালু! ্ 
] তে ধা গা ঠালপ 2 টি এ! তু রাও , ০৮১ “এাছ়া? নদ পাত: 


শা রা 


আঙ্গিক- -গছ্যছনদ ২১ 


রবান্্রনাথের এই সমস্ত সমালোচনা থেকেই, তিনি যে এ সম্পর্কে কতদূর পর্যন্ত 
সচে তন ছিলেন তা বোঝা যায় । কিন্ত বঙ্গিমচন্দ্র গণ্চকবিতা রচনার প্রথম দৃষ্টান্ত রাখলেও 
এই রঢনাকে কবিতার মত খণ্ডিত অংশে পউ্তিবিভাগ করে সাজাননি । বাজকষ্ণ রায় 
তার 'বষার মেঘ, নামক একটি গদ্যকবিতা। “আর্ধদর্শন পত্রিকায় ( ১৮৪৮ জুলাই ) প্রথম 
প্রকাশ করেন। তিনিই প্রথম এই বাক্ছন্দের বিভাগ অনুসারে ভেঙে ভেডে বিন্স্ত করে 
এই গগ্যকবিতাঁকে সাজান এবং নাম দেন “পগ্যপউ.ক্তিক গছ্ঠ” । কবিতাটির শেবে পাদটাকায় 
তিনি বলেন,_যে সকল গছ্যে পদ্যের কাব্যান্মক ভাব থাকে সেই সকল গছ্যের কোন 
কোন বিনয় এইপপ পদ্যপৌউক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখ! আমার বিনেচনায় ভাষার 
একটি নৃতন অঙ্গ ।” এর পর ১৮৮৪ সনের অগস্ট মাসে “রাজ! বিক্রমাদিত্া। নাটকে তিনি 
এই পদ্)পোউক্তিক গছ্যের ব্যবহার করেন |* 

কিন্ধ এ তো গেল বাংলা সাহিত্যে গগ্যের পগ্ঠাভিমুখিতার নিদর্শন । এ ছাড়! 
পদ্যেব ৪ গগ্াভিমুখিতার ভিতর দিয়ে গগ্ভকবিতা” জন্ম নেয় । 

কবিতার ক্ষেত্রে বাংপা সাভিত্যে ঈশ্বর পু ৪ রঙ্গলাশই প্রথম স্থরের আশ্রয় ত্যাগ 

নব বওনায় গগ্যাভিমুখিতার ক্ত্রপাত করেন । 

এঠ পথ বেয়েই মধুক্ছদনের ভাতে নিমিব্রাক্ষব' ছন্দের আত্মপ্রকশ। পছ্যবন্ধের 
গছ্যবন্ধের মভিমুগে 'এই প্রথম অস্পঞ্থ পদক্ষেপ ছেদ € খ্তি'র স্নিয়ন্রিত স্থুসংবন্ধ 
বন্ধক কাটিয়ে ভান নেকখানি মুক্তি পেল এখান 1 কি চোদ্দ অক্ষরের বেড়ি 
তগন ? তার পায়ে পরানো । 

গিবাশচন্দরণ ভার নাটকের সম্লাপ রচনায় গগ্স্থলভ বাকভঙ্গিব অনুদরণে ভাঙ্গ' 
অমিয়াঙ্ষরের জন্ম দিলেন । ছন্দের বন্ধনমুক্তির এটাই দ্বিতীয় পদক্ষেপ । 

এ্ঠ সময় রশীন্দনাগের 'সন্ধাসংগীত 5 প্রভাতসংগীততর (১৮৮২-৮৩ খ্বাঃ কবির 
বমুস ৯১-১২ বছর ) অসমপউক্তিক পদছ্যবন্ধ বচনার মরো 'এই প্রবণতার মুছু স্পশ 
মাভাঘিঠ ঠয়। 

পাস্তনিক পক্ষে, প্রাচীন এ মধামুগে, কনিতায় গদ্ছার লক্ষণ বা গন্ধে কবিতার লক্ষণ 
খাঝে মানস লক্ষাগোচর ভয়! কাজেই পছোর এই গ্ছ্যচল্নভঙ্গী কাব্যের ক্ষেত্রে নৃতন 
কির িপাদান নয় নুতন হোল একে সোজাস্থজি গগ্ভকনি তা" বলে মূল্যদান । মানুষের 
অতিরিক্ত বাস্তব সচেতনতা! একে নৃতন মুলা দিয়ে গ্রঃণ করলে! 


1৩" কাব্যের ৮পনের দিক থেবে এই গছ্ন্দকে এব” বিষয়বস্তর দিক থেকে 


+দ১ পবীন্নাথ ঠাকৃব-- ছন্দ -শীপবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত “পাঠপরিচয়” হয সং পৃঃ ৪২৬ 


২৪ রবান্দনাথের শেনপধায়ের কাব্য 


অতিবাস্তবতাকে গ্রহণ করার তৃতীয় কারণ__ আধুনিক যুগের যুগঘন্ত্রণাকে এবং অতিরিক্ত 
বান্তব সচেতনতাকে মুলাদান । 

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসকে ভাঙাগড়ার যুগ বলে 
ধরে নেওয়া যাঁয়। রাষ্ট, সমাজ, অথ নৈতিক ভিত্তির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে । যান্ত্রিক 
জীবনের প্রভাব মানুষের মনের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার স্থাষ্ট করলো । বৈজ্ঞানিক 
আবিক্ষারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৃতন মূল্যবোধ ঘোষিত হোল । বাক্তিগত ও সমাজ- 
কেন্দ্রিক জীবনবোধের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন গত সংঘটিত হোল । মানুষের 
জীবনে এবং চিন্তায় এরই ফলে দেখা দিল বিভিন্ন জটিলতা । মানুষ হারিয়ে ফেললো 
জীবনের স্থায়ী সুক্ষ আবেগ প্রবণতাকে ! পরম স্থিতি শান্তি ও মাধুধবোধের ক্ষেত্র থেকে 
সে যেন ছিটকে এসে পড়লো জীবনের ধন্থঘুখী জীবন-যন্ত্রণার মধো। মানুষের স্থাক্রী 
সত্যবোধ, কল্যাণবোধ "৪ মন্তয ঠবোণ থেকে সে যেন শষ্ট হয়ে গেল । এই ডামাভোলের 
বাজারে আপন মনের চিরন্তন নিশ্বাস ও নিাকে আকড়ে রাখা সত্যি খুবই কঠিন ! 
মনুধাত্থের স্থায়ী মূলাবোধকে মধাদা দিতে গেলেই তিনি হবেন 'রোম্যার্টিক', হবেন 
“জীবনবিমুখ', “অবাস্তব । এক্ষেত্রে মাপন মনের গ্বকীয় ব্যানধারণাকে সামনে রেখে পথ 
চলা প্রায় অসম্ভন। 'এ অবস্থায় কবি ও সাহিত্যিকরা কোন্‌ পথ গ্রহণ ক'রনেন ? 
নৃতন যুগ--আধুনিক যুগের এই নৃতন জীবনবোধ তাদের শাঁড়া দিল , নাড়া দিল মূল ভিত্তি 
বরেই--তাতে অনেকে সাড়াও দিলেন | “কাব্য যদি জীবনের মুকুর হয তবে এই জটিল 
যুগের 'প্রতিবিষ্ব তাকে জটিল করে তুলবে এতে আশ্চঘ কি ৮. আধুনিক কবিরা তাদের 
অব্যবহিত অগ্রজদের সুকোমল, শিথিল, অতিমতা কাপ্যকলা। বর্জন করলেন 1” 

কিন্ত জীবনের এই আরতিমতাবোধকে বজন ক'রে আধুনিক কবিরা যে জটিলতাকে 
রূপ দিতে চাইলেন তাতে জীবনের কামনা-বাঁসনা, ক্ষোভ, দেহজ ও পূপজ মো», সমাজের 
নানা ক্রিষ্ট-খিন্ন-জীবনচিত্র রূপ পেল বটে, কিহ্ছ স্থায়ী কোনে! সত্যবোধকে তারা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুল্য দিতে পারলেন না। প্রতিষ্ঠিত কাব্যাদর্শ এবং জীবনস:তার 
সম্বন্ধে একটা মিশ্র 'প্রতিপ্রিয়া ভাগের মনে দেখা দিল । জীবন সম্পর্কে একটা কঠিন 
নাস্তিকতা, তীত্র অসন্ভোন এবং তীক্ষ বিদ্রপাত্ক মনোভাব তাদের কাছে একমাত্র সত। 
হয়ে ধর! পড়লো! এব* এটাই কাবোর উপজীব্য । তাই প্রচলিত রোম্যান্টিকতা, ভাবালুতা, 
আদর্শবাদ « আত্তিক্যবাদের প্রতিবাদন্বরপ দেখা দিল আধুনিক কবিদের অতিরিক্ত 
জীবনসচেতন কাবা কবিতা! । 

১। শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাগী আধুনিক বাংল। কাব্য পরিচয় | ৯য় সং আশ্বিন, ১৩৬৬ | 
পবন্ধ--'আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রকৃতি ও পটভমিকা 1 পুঃ ১১) ২৭ 


আঙ্গিক- _গছ্যছন্দ ১৫ 


রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর বাক্তিত্বের প্রভাবকে কাটিয়ে উঠেই এদের রচনা বিশিষ্ট পথ 

পরেছিল। কোনো কোনো আধুনিক কবি জীবনে, জগতে বা বিশ্বপ্রক্ৃতির মধ্যে কোথাও 
কোনো মাধুধের লেশমাত্র সন্ধান পেলেন ন1'। মানুষকে শ্রেষ্ঠ মূলা দিয়ে অবিচার « 
শোষণের বিরুদ্ধে তাদের নালিশ । রোম্যান্টিক কবিদের অজানার আকর্ষণকে তীব্র বাঙ্গ 
“৬নেই কোনো কবি বললেন-_ 

মজানাটা৷ অজানাই-_ 

কেন ছোটাছুটি, শোনো মোটামুটি, কোনোখানে সে যে নাই। 

| মের ঘোরে? অনুপুবা-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ু 


রবীন্দ্রনাথ জম্পর্কে কল্লোল যুগের কোনো কোনো আধুনিক কবির “মনে চোঁল তার 
পাঁবো বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নে, নেই জীবনের জাল।-যন্ত্রণার চিন, 
মনে হোল তার জীবনদর্শমে মাভষের অনতিক্রম শরীবটাকে তিনি মন্যায়ভাবে উপেক্ষা 
কবে গেছেন "1 


বোম্যান্টিক কবিকলের শাশ্বত সৌন্দমযবোধকে ব্যঙ্গ-বিদ্রপে ক্ষতবিক্ষত করে ছিলেন 
ভারা । রবীন্মনাথের কাব্যাদর্শকে এমন কি স্বয়ং রবীকদ্রনাথকেএ আঘাত হানতে কেউ 
কেউ দ্বিধা করলেন ন।। 

েথা। নাত স্শোভন পাপদক্ষ রবান্দ্সাকুর | 
[ বিষ দে--“ছেদ'-উধশা এ আটেমিস 

কিন্ত আপুনিক পাবোর এই উদ্যত এবং উদ্ধত অবিশ্বাস জীবনের যথার্থ রূপকে তুলে 
পরতে কিঞ্চিং সমর্থ হলেঞ্ তার কলুষ এবং আবিলতা যতখানি স্থান অধিকার করলো, 
ততথানি জীবনের কোনো স্থায়ী সতাবোধের বা প্রত জীবনজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে 
চাইলো শী । সমস্ত পুরাতন ধারণা ও বিশ্বাসকে মোহ ও মায়া বলে উড়িয়ে দিলেও নৃতন 
কোনো জীবনের বাণা বা আদর্শ তার মধ্যে খুজে পাওয়া যায় না। “যথেষ্ট 
বিদ্যাবত্তা ও মননশীলতার পরিচয় আধুনিক কাবো থাকলেও জীবনদর্শনের দিক্‌ দিয়ে 
তার মধো ছূর্বলতা রয়েছে । চশিত জীবনযাত্রার নেতিনাচক সখালোচনাই তাতে 
প্রণানত: আছে, কিন্ত মহৎ কাবোর উপযুক্ত অন্তুদুষ্টি বা উপলব্ধির পরিচয় তাতে নেই, 
নবজীবনের নাণী বা! আদর্শ তাতে রূপায়িত হয়নি । ছিটেফধেন। টুকরো টাক্রা প্রতায় 


»। শাবুদ্ধাদেব বস্তু 11৬ তাচচা' । স' "বশাথ ১৩৬৮ | 


পবন্ধ- “রবীন্দনাপ ও উন্র সাধক” -৪ পৃঃ ১১৮ 


রে 


রবীক্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


এখানে ওখানে অবশ্ঠ পাওয়! যায়, কিন্তু জীবনসঙ্গন্ধে একটা সামাগ্রক টপলদ্ধির অভাব 
আছে টি 
ই বস্থমুখী জীবন-জিজ্ঞাসাকে আধুনিক কবিরা যে বাহনে প্রকাশ করলেন তা হোল 
'গছাবাচনভঙ্গী' £ ভাবের দিক থেকে তারা ধেমন প্রচলিত সমস্ত সংক্বারকে কাটিয়ে 
উহ চেয়েছিলেন, শার্সিকের দিক থেকেও তেমনি ছন্দের কোনো প্রচলিত বন্ধনকে 
সীকার কর:ই চাউলেন না। ভাধা, অলঙ্কার, চিত্রকল্প সবকিছুর ক্ষেত্রেই দেখা দিল একট' 
দার মনোভাব | এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে গ্ছৃচ্ন্দ বাংল কাবোব ক্ষেত্রে পণ 
মখাদায় প্রতিষ্ঠিত ভোল । 
পপীন্দনাথও তার কাব “লিপিকা" । ১৯২৯ গ্রা । যুগের ভীরততাকে কাটিয়ে সরাসরি 
বস্ত ৪ প্রবাশপমিহার দিক থেখে 
বিচ কিছু গতনঙ্থ এ যুগের কাব্যে দেখ! দিলে এ যে সঠজ ঢষ্টতে ভীবনকে তিশি 


ক 


গছছন্দের নৃতন মুলাবোপকে প্রতিষ্ঠিত করলেন | নিষয়ং 


ঙ্‌ 


দেখেছিলেন তার মুলাবোধ কিডুমা কনে গেল এ এক সাম্তততিক কালের করিগোক্ঠীর 


সর্দে তাই তার রয়েছে মৌলিক পার্থকা' 
"ববান্দনাখর রোমানিক দ্টিওজ্গী সমলযদমী সংস্থতিতি আস্কি, শাশ্বত সতে। 
অব্চিলিত বিশ্বাস বিশুদ্ধ শৌন্দয চে তন এস আতীন্দিয় প্রেমানভতি উনলিশশি শতকের 


ক্র শান্তি ও প্রাচযের মুগে গড়ে ঈিসেছিল * অর বিছুটা ইপরেজ বোম্যার্টিক কবিদের 


কাচ থেকে [তিশি পেয়েছিলেন, কিছুটা চন্তরাপিকার তে ভারতায় এাতহোর কা 


“থক |" কাঁজেউ দীঘ ভীবনের সাধনায় তিনি ভীবরলে খে সঙগঠেল কক্ষান পেয়েছিলিন 


পে 


মানসিক শ্তৈঘকে কোনো কারণে নই ভে দেন নি বাক্তি মানুষের চারিদিক, 


সই 


চা 


্ 


4 শি রে 2 ৮ জা চে চটী পু 
উন্নতি এব পুণতার দিক তাত ভার পঙ্গ। ছাপ দুদিলেক মাকে প মানের পম খেকে 


পা 


বাচা »৩যা ভাব মআদশ নয! 


ভার সাহিতা সাপনয়িপ এই সমগ্হপমা মাশাভাব কাজ বে গে । এন জগং। এ 


নখ 


না 
ব 


জীন্দনব মন্তরীলে তিনি এব রুস্তম শালির তালা তত বিশ্বাস কতবেন 'এলং [ফাই অপন্ষ। 


শন্ভির সর্খে মানবের ঘনিক্গ “যাগকে « অস্টভবু কবেেন 1 কি গিনন্থন মানবের ভণনেক, 
বনের, প্রেমের এবং হ্যাগের সাপনাততিহ মাভদের জয়া সাথক । হাই ভার সাহিত। 


সাধনার মুল তই বরীপের ছারাভি আবপপে প্রকাশ করা, অক্ধপের দাবা পরে আচ্চন্র 


প্রদ। গাল নব বাধ কর্নিহা পর ৭ 
*।নতা পাপ রি টা ঠ [বনিপ নন 1 চা মু খ্রি ্ সত শর চ1115 ৮ 
॥ স্পট ২1 ) এ রর চা ॥ ৩। শট বা নী পরব ভা ০115 ৯৬৩৩ 


দরদ আবানিক বণ্ল' কাবে ব পরক্ুতি এ পাচভুমিকা 55১৭ 


আঙজিক- _গছ্যছনদ ২৭ 


কবে দেখ! ।”"৯ শেঘজীবনের কাঁবাপ্রলিতেও তিনি জীবনের এই মুপীভৃত চিন্তা ও উপলন্ধিব 
ক্ষেত থেকে দূরে সরে আসেনশি | 

গছাছন্দকে ন্তাই পুনশ্চ কান গ্রশ্ণ করে পরবতী কান্যত্রয়ের মণ্যে দিয়ে রর 
দিয়ে গেছেন নিষয়বস্ত এবং আদ্গিক যা-ই ভোঁক না কেন, তাঁকে প্রত রসোনীণ ক 
তোলাই শিরীর যথাথ সাধনা । প্রক্ুতপক্ষে শিল্পীর সহজ দৃষ্টিতে বস্থভগতকে ঠি 
ভাবে দেখতে হনে এব আপন মনের মণিকোঠায় তাকে শি্ম্িত করে সতাকার কাবা 
করে তুলতে হবে | তাই 'এ সুগে একটা শালিগন চড়ুই, নেডিকুনূর, ছেতলটা, একজন লোন 
_--হাঁছের ম্বশ্বশ্থানে গেকেপ কালোর ক্ষেত্রে থাখ আমন করে নিয়েছে | নূপি হাঁছে 
নত» ম্ধাদয় প্রতিষ্টিত করেছেন ৷ গঞ্চবাচনভর্দি তাকে অভায়ত। কারেছে।। 

বিন 'এই গদ্যছনদ লা “্াঁনচ্ছনদ যে কেলুল অতিবান্তব িধয়বস্থকে 'এন? চিন্থাপারাতুল 
প্রকাশ করতে সঙ্গম, হা নয় 1 কলি "এই ছন্দের মণো দিয়ে চৈ তন্তালোক খেকে অচৈ ত্য 
লোকের সমস্ত ভান 'এবং ভাবন', সপলব্ধি 'এস” ভালনচেতশাকে লাপ্যোভীণ করে, এল 
আভাবনীয় শিল্পসাপনায় উদ্দীণ হয়েছেন 

আ্পনিক কপিদের অনেক বাগ লিপ হাতকে সে পুগে সহ্া করছে হয়েডিল, কারণ 
ক্রাবন গেকে সরে গিয়ে অমত্াযলোকের গান শ্রনিয়েষ্েন ভিনি 1 হা সাম্ছতিক কালের 
আপুনিক কবির| চার "ইকতান' পিতার আমার কবি তী, জানি আমি, গেলে ও পিছন 
পে ভয় নাউ সে সবব্রগামী গস জন্মদিনে : লাগা কারে বললেন-কবির নিজের 
হ্বীরুতি খেলেই লোঁকা যাচ্ছে তিনি কানের জীবনের শবিকী | 2িগা সত জিল্দিনো । হত 
পাবেন নি কিছ কবির এই ্ তার মমন্ঠাখা ভাঁগ্র অগোচিরেই বয়ে গেল । কানির 
পপাপচে্রা প্রথম জীলন খপেই বিচির শাসন! প্রেছ্ে-পারিবারিক, সামাজিক, 
মানসিপ সমন জগতের পিভিন্ন ভাব এল ভাবনাও চিন্তা বৃহ চেষ্লাকে বাড রে চাবি 
«বে গেছেন তিনি" মানসিক জগতের বস্থমোহ, ভাবমোহকে অতিক্রম করে অধ্যাক্ম- 
লোপেব চরম শীমাহ পোছ্েছেন , কি দয টৈতনালোবের সাগব্সঙ্গমে গিয়ে 
পাব দেখেছেন-মান্তণের দিবা, ভাবনা, কষ্মনা, উপলব্দির কোনো সীমা নিণয় অন্ত 


14) 


মি 


পি পরলেন: 
“শন মাই খে শেম কথা এ লে ও 


৬০০ 3লাপুজ্গা | 


ডি 
টি 
4 । 


এ ৫ ৭ টে ট্ দে চর চি চে মালি ০২০ পদ 
সবহগাখি হ! এখন ৫ পষন্থ সম্তবপর হয়নি! প্ররূত প্রস্তাবে, অপূণ এহ মাশিলের 


না থ (ঠা সাভিতোন পনে (ববান্দপটনাবলা ভান্সশানবাতবিক লি উন বক) 


স্াষ্টি' প2 ৩১ 


২৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাবা 


চেষ্টায় তা কি কখনও সম্ভব? বস্ততঃ তিনি যে জীবনবিদুখ কবি নন- তার অজ 


* রচনাই তার সাক্ষা দেবে | কিন্কট সতান্ুন্দরেব যে মূলযবোবকে মাঙধের জীবনে তিনি 
সাঁথক করে তুলতে চেয়েছিলেন--কাবো তাকেই প্রতিগিত করতে চেয়েছেন । 
পুনন্চ নিয় এহ কথাটাই আর একবার বল নিতে ডেরছেন শৈবগগক, পপ? 

ঠটামলী'র না । 2তণ ধৃগের ভাবন-চে তনা হাই তাঁক নাড়া দিয়ে হতন কিছু শিল্িকম 

করিয়ে নিল । 


১ 


(৪) নিশ শতকের এই উগ্ন পান্তপনাদ .এব- ভবনের শতন সুল্যায়ূন। উউরোপায় 
শি এব জীননবোপ থেকেই আমাদের সাঁভিতোা ও দীব* এসেছে । পাশ্চাভা 
[লক এ বাপারে একনাবেই অস্বীকার ক্রু যায় পা। 


ভিভমি যে ইউরোপীয় সাভিত। এল জীবনদশশনের উপর 


সাভিতোর প্রতাক্ষ এ নিন গ্ুভ 
আধুনিক বাংলা সাহিততোর 


প্রতিঠিত-_ একথা ববীন্দন 
মবো এব কিছু কিছু আভাস পা এরা! ধা 


রর 


ডি । 
রং 


1 


নডেও স্বাকাব করেছেন | ভাব কোন! কোনো চিঠিপত্রের 


ঠাচ্ছাডা সঙ: তার 'বচারশন্ভ € প্রাদশিন ৩. কাঁদি 
আমাদের মন আমাদের স্বদেশের, বিস্ক আমাদেস কাল লদেনেন য় দুইয়ের 
খিল কখতে ন: পারলে শিছিয়ে থাকতে ভবে! কাপকে শিক্ষাৰ দিয়ে লাভ 
,শউ, কেননা কালোঠি বলপন্তবঃ তোমার চেয়ে হাব তগার বেশি তাক সঙ্গে 


নফা কবুতিই তলে 1 


রর 
তে 8৭ »৮াভতা-বচাবলাদ্ধাতত ভুমি হা পাশা ০ ,প৮৯:৮) কা হাচি ৯1৬৭ 
কাবুশে | শা পাবাহ প্রপাশ কারণ পালা সাতিতাতল স্কি লাগে নাতি তার 
উ রে / চি স্যার পা ঝি রঃ 

বাহির গেকে দেখত পারনি । থুবোপায় সাহিততার মনো লিশ্বসাঠিততোর যে প্রকাশ 
মাঠে পটনাঞমে তার পক হামার কাছে শেঠ অথচ আাধুশিল পাগলা 

(77 2০৮৮524৯21১ এ ০১ ) 

সত হে ভিতর পরব তার বাসা ফাদিত্চি কে হত মানত । 

হল £11 ১ হা » আভা পা খাপ মা ঢু পি ৮$ _. রা 

এব তপতি শাক লাকজিচ্ছ শুগাপমলে তন হাপেবাপেভ ঙ্গালালু কাবুশতি পাচলেখ 
পালা বে মানতিহ হবে হা তার জানা আছে তাছাড়া সঙ্গীন মন নিছে তিনি রানে! 


১। ববী্রনাপ গাকব চিঠিপত্র সম খডড। আমতা হেদস্থপাপা দেবাকে লিখিত 1 
পরল থা-১৭৭ ? 

রি পা রঃ লা 
| ববীন্প্নাথ াবুব- চিঠিপত্র । শস খপ্ড আমতা ভেমন্তবাল। দেবকে লিখিছ। 


পারলনা খা।-১৮, ১5 সেপ্টেম্বর ১৯১, গে ২০ 


1 ০৩ 


আঙ্গিক গগ্যছন্দ ২৯ 


সাহিত্য বা সংস্কৃতিকে দেখেন নি। যথাথ শিল্পীর মধ্যে 
ন্ব্ক্জিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যাশা কর! যায়__তা তার ছিল । 


শাঅমিয় চরুবতাঁকে লেখ! অন্য একখানি চিঠিতেএ কবির এ সম্পকিত খ”নাঁভার 
স্পট তয় ধর! পত্ডচে-_ 


যে উদার, ব্যাপক, বিশুদ্ব, 


-িত্বা-চ্ছর 'প্রাকৃতন সাহঠিতাকে ততো আনন্দের সঙ্গে খেনে নিয়েছি, তার 
থকে কেবল যে রস পেয়ছি ভা নয়, জীবনের যাত্রাপখে আলো পেয়েছি । 
হার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয় নি। 

..কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় ন'। ণৃতন খখন পূববর্তী পুরাতিনকে 
উদ্দতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন ছুঃসাসিক তরুণের মন তাকে 
যে বালা দেয় সকল সময়ে ভাব মণ নিতাসতোব প্রামাণিকতী মেলে না! 
নৃতনেব বিদ্রোভ অনেক সময় 'একটী। স্প্ণ। মাত্র । 

..কিন্থ মাঘের আনন্দলোক যুগে মুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে 
নিগ্ধ ভিভি বদল করে না। 

..সাঠিতা সবদেশেই এভ কথা প্রমাণ করে আসছে যে, মান্ষের আনন 
নিকেতন চিরপুবাতন 1" 


এত সমস্ত আলোচনাকে খব মনোযোগ দিয়ে শক্ষা কবলেই দেখা যায় কবি তার 
1ন্রদা লাক, বিশ্বের ক টন 42, শস্লু (খছি শন । বাশের এল? লিদেএ লাভিতার 
ধা কিছ ভণলো তাকে বরণ কবে শিতে দিবা করেন নি? কিন্ধ চিবন্থলকে আদাত 


»নান প্রতি আধুনিক সাহিভিব বা কবিদের খে ঈদ্ধত মনোভাব তাকেও সুষ্ট 


মানসিনত। বলে স্বীকার করেননি । 


এবাং ইৎবেভী সাঁভিতোর এই "56০ ৬৪156 না ভাবচ্ছন্দের প্রভান৪ তার মনে 


৮. 


বু বরে গেছে । কোনো সঙ্কীণ দুষ্টিভঙ্গীর ছাব! আচ্ছন্ন »য়ে কবি একে বর্জন 


পরেননি। 


£-রেজা সা তেও কাদের ক্ষেত্রে ছন্নোমুক্তির এই বিশেষ চেষ্টা উনিশ শতকে বেশ 
সটেঞন ভাবে দেখা। দিয়েছিল । ওয়াডসোয়াথ নিজেই 7009০00 01০6101॥ বাদ দিয়ে 
চন্দ, -অলস্কার, কাব্যিন: বাঁচনভদ্দী সব ভাগ করে সাধারণ কয়েকটি কথার ভাবগত 
ই্ক।কে শিক্ষাশিত করে মহৎ কবিতার জন্ম দিলেন। বায়রণ এর তীব্র বাঙ্গ করে 


শী পলাশ 





১1 ববীন্দনাথ গকুপ টিপ '। ১১শ খণ্ড পকাশ £ বিশ্বভারতী ১৯৭৪ --্মমিয় চক্রবতীকে 
লেখা প্র স"--৭5, ৬ জানুয়ারি ১৯৩৫ তাঃ জানুয়ারি ৩--১৯৩৫ 


৩০ ববান্ধনাথের শেষপযায়ের কাবা 


বলেছিলেশ--41310998 15 ৮9156 2170. 5215 15 17)৬16]% 10096.৮* মানে হয় তখন 
থেকেই কানো ভাবচ্ছন্দের অধিকার নিয়ে তর্কের কত্রপাত। 

“ছন্দোমুক্তির পথে হত্রাজী সাহিতোো জেরা মানলি ভপকিনস্‌। ১৮৪৪-১৮৮৯ গ্রাঃ 1 
'এর “শ্রা1” রিদিম্ এবং ওয়ান্ট ভউটম্যান | ১৮১৯-১৮৯২ খ্রীঃ এর খট্রিদিমণ যুগান্তর 
উপস্থিত করে? এই খট্রিধিমাকেহ বাংলায় “ভাবচ্ছন্দ' বলা হয়। পরবতী কালে 
'এজবা পাউণ্ড, এলিয়ট", “কয়েন _একে নৃতন সুলয দিণেন । এলিয়টের 700৪ ৬৪3০০ 
[0700 ভার ভাঘা। ছন্দেগ দিক থেকে ইংরাজী কাবো “আধুনিকতার প্রথম কীতিস্তস্ত 
বলে বিবেচিত হয়েছে এবং বাংলা আধুনিক কাবোর ও দিকৃনিদেশ করেছে । এই সমস্ত 
আধুনিক ইংরেজ কবিরা কাব্যের জগ২কে বাস্তন জগতের মুখোমুখি দাড় করিয়ে র৮নাকে, 
অতিমাত্রায় জীবনধমা করে তুললেন | তাদের রচনার এই বিশিষ্ট ৭ এবান্দ্নাথ কে যে |] 
নাড়া দেয়নি একথা জোর কবে বোধ হয় বলা চলে না। কাব্যের যে বন্ধনমুক্তির চেষ্ঠা 
তিনি প্রথম জীবন থেকে শুরু করেছিলেন, তন সুগেব আধুনিক ইউরোপীয় এবং বাঙাল! 
কবিদের ভাতে ধখন তা পুরোপুরি স্বীয় মযাদায় স্বপ্রতিষ্ঠিত ছোপ তখন কলি তাও 
অনেকদিনের ভীঞ্ হচ্ছাকে লোকচক্ষুর গোচরে আনলেন । লপিকণার গক্পণধী 
ব্চনার মধো'এ আর আহম্গুগোপন করে রইল শী । গছ্ছন্দেব প্ূপ এ রীতির আবাবে 
পরিবেশন ককলেন শে চিরকালের ভ্তন্ধতী' ও চপতিকালের চাঞ্চযাকে 1 নাটক 





__পুনশ্চ 11 

'ভাবচ্ছন্দে কাবো প্রতিষ্ঠিত করার এই সমস্ত প্রেরণাকে সতা বলে ধরে নিলেও, 
কৌতুভলী পাঠকের মনে তথাপি নানা প্র থেকে যায় । যে কলি ছন্দের রাজা, ছন্দের 
যাদুকর ভবের মভাসাণক, তিনিই আনার ছন্দের মাধামে ভবের নৈচিত্র্য সাধনের 
আকাজধাকে পরিভাগ কারে বাণার চিত্রপাধনার আত্মমগ্ হলেন এর বথাথ কারণ কি? 
স্থরের সাধনা তো! ভার সহজ ত প্রসণতা।; তার স্থষ্ট অজন্্র সঙ্গীত | ঢুষ্ট হাজারেরও বেণী । 
এবং বিভিন্ন কাবোর লাণালমমার বিচিত্র ঝঙ্কার তার উতককষ্ প্রমাণ | তথাপি সেই কপি 
স্থরের মায়াকে ত্যাগ করলেন কি ভাবে ? 

রবীন্রমানসের বিপুল পরিধি এবং ভার ব্যাপকতা এ গভীরতার সন্ধান করাল আম্ব। 
এ প্রশ্নের সমাধান খুজে পাই | মানসী” “সোনার তরী", “চিত্রা” “চৈতাঁলী” বা গাতাঙ্ছলির 
যুগে আমরা যে কবিকে পাই-তিনি কতকটা আন্্সগত ও আত্মকেনিিক । কিঃ 


৬ 


১।135100--71)0)15]) 17005 8110 3601%) তে ছাতোন 


১। গ্রী্থশীল প%-- “রিবীন্দকীবা প্রসঙ্গ--গগ্ভাকবিত; [ সন গই ভাজ, ১৮৮৮ শকান্ ।££ ৯৬, 


আঙ্গিক-__গছ্ছন্দ ৩১ 


“বলাকা”র যুগ থেকেই পাশ্চাত্তের আধুনিক কর্মচঞ্চল জাবননাদদ এবং "আপুনিক- 
সাহিত্যের নৃতন ব্যাখ্যার সঙ্গে কবি গভীরভাবে যোগযুক্ত হন। তার মনের অধরন্থ 
গ্রহণক্ষমতা বলে তিনি নূতন দুষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আপন চিন্তা! এবং চেতনাকেও মিপিয়ে 
দেখার চেষ্টা করেন৷ কাজেই “বলাকা"র মুগ থেকে কবির কাব্যে কয়েকটি নৃতন প্রবণতা 
দেখা দিল । সুতরাং আধুনিক সাভিতোর এই দাবী- ছন্দকে বর্জন করে কাব্যের মধ্যে 
গছ্যের সহজ শ্ঘমাকে আনার চেষ্টাকে, তিনিও ধারে ধীরে ফলবতী করে তুলতে 
চাইলেন । 

এছাড়া আর একটি কারণ স্বভাবতঃই আমাদের মনে আসে ॥ কবি শেষজীননের 
দিকে চিত্রশিল্পের সাধনায় নিজেকে মগ্ন রেখেছিলেন ; প্রায় তিন হাজারের মশ চিত্র তিনি 
আকেন । এই নৃতন শিল্পপাধশার কালে তার মনে সহজভাবেই এই চিজরকে একটি 
পাণীরূপ দেবার ইচ্ছা! জাগে । নৈচিজ্রাপিয়াসী মনের এই নূতন পরিকল্পনা আমাদের 
কাছে একটি আশ্চয ঘটনা হলেও অতি স্বাভাবিক সঠা। ছন্দের মাধামে বাণারূপের 
"ঘ চিত্র কবি আকেন, হার আবেদন তো প্রবধানতং মনের কাছে নয়, কানের কাচছ | 
হবরের ধ্বশিমাপুয ধরা পড়ে কানে, চিত্র সেখানে মুখা নহা। কিন্কু ভামার বাণারূপ 
ধদি চিত্রকেই প্রধান করে তুপতে চায়, তবে তো অনিবাধ কারণেই ছন্দ দূরে সরে যায় 
এবং দেখ। দেয় গছ্ঠভর্গিমী। তাই শেনজীবনের এই চিন্রশিকল্পের সাধন স্বাভাবিকভাবেই 
এই নৃতন আর্শিককে সহায়তা করলে” একখা বোধহয় গভীরভাবে তার মানস বিশ্লেনণ 
করলে বরা পচ্ড়। 


'গদ্যছন্দ'কে কাব্যের ক্ষেত্রে মূল্যদানের কারণ 


উপরিলিখিত প্রেরণাগ্ুলি গগ্যছন্দকে বা এভাবচ্ছন্দকে রূপদানের শ্ুতর হিসেবে 
কবিমনে যেমন কাজ করে গেছে_ তেমনি এই ছন্দুপ কানোর ক্ষেত্রে সুল্য দেবার কারণ 
ঠিসেবেও কয়েকটি মুক্তি কনি দেখিয়েছেন । 

১. কবির প্রথম মুক্তি গছ্ের ক্ষেত্রে কাবাকে নামিয়ে আনতে পারলে দেখ যাবে 
এর অনিকার বেডে গেছে। নিষয়বস্তর দিক থেকেও সাধারণতঃ গছ্য-পছ্যের একটা 
ভেদ মেনে চলতে হোত । কিন্ কবি দেখিযে দিয়ে গেলেন গুরুগম্ভীর বিষয় থেকে 
সাধারণ বন্ধ পর্ষন্থ সকলেই এর মধ্যে ঠাই করে নিতে পারে! এ সম্পর্কে কবির শিজস্ব 
মভিমত-_ 


“প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একট! স্বচ্ছতা আছে, তার মধ্য দিয়ে তুচ্ছতা পড়ে 


৩২ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাবা 


বরা__গগ্ের আছে সেই সহজ স্বচ্ছত। | তাই বলে একথা মনে করা তুল হবে যে, 
গগ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই আঁকিঞ্চিংকব কাবাবস্তর বাহন। বুহতের ভার 
অনায়াসে বহন করবার শক্তি গছছন্দের'র মধ্যে আছে ।”* 


২. দ্বিতীয়তঃ, কবির মতে__“কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা' এই রসের 
পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক ভয়ে ।”২ ...“কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা--পচ্যের ঘোড়ায় 
চড়েই হোক, আর গঞ্ধে পা চালিয়েই হোক 1” সুতরাং যে রচনা বচনাতীতের স্বাদ 
বয়ে আনবে, মনের মধ্যে অনিবচনায় স্থরের স্পন্দন জাগাতে পারবে--ত। গছ্য বা পথ্য যে 
রূপেই আস্থুক না কেন তাকে কাব্য বলে স্বীকার করে নেওয়ায় দ্বিধা করা উচিত নয় ।. 

৩. তৃতীয়ত “ভাব' এর মন্যে সহজে মুক্তি পায়। কারণ, পগ্ের বাধাধর! ছনে 
মধ্যে প্রতি মুইর্তে শিয়ম বাচিয়ে চলতে চলতে ভাব সহজে পা ফেলে চলবার অবকা*' 
পায় না । 


গদ্যছন্দে'র বৃপ-রীতিবেশিল্টয 


'গছছন্দকে কাবো মূলা দেবার এই সমস্ত কারণের মপোই গিগ্ছাচ্ন্দের বা ভাবচ্ছন্দের 
নূল স্বরূপটি লুকিয়ে আছে! 'গগ্ভছন্দ' কথাটিই “তা আপা তবিরোরী | যা গঞ্ভ--তাতে 
আবার ছন্দ থাকে কিভাবে ” এই “ছন্দের বৈশিষ্ট্য কি? পগ্চ্ন্দ অপেক্ষা গগ্হন্দের 
তফাত কোথায় ৮ তবে বি থে কোনো বিনয়কে আশ্রয় কবে কা লাইন রচনাই 
কাব্যপদবাচা ভবে এবং লেখক মাতে কলি হতলুন 


কবি নিজেই এই সমস্ত প্রশ্নের ভর নানা আলোচনার মাবামে ক্বোর চেষ্টা করেছেন । 
কবির মতে-_গছ্যকবিতার ছন্দ আছে, তবে তা স্থপ্রত্ক্ষ নয় । 'এর ভাবের মধ্যেই 
এর পরিমিতিবোর জংগ্প্ত । যথাথ রধিকের নিকট সেটা গপ্রতাক্ষ। এর পডক্ভি- 
বিভাগ হয় ভাব অন্সারে- তাই 'এরু নাম “ভাবচ্ছন্দ' | বাচনভঙ্গি, শব্দ, ভাব, চিত্র 


সবকিছুই গগ্ভের অনুরূপ ৬ওয়ায় 'গছছণ্ণ' নাম দেওয়া হয়েছে, এর ছন্দকে হাতে তলে 


১। রবখদনাথ ঠাকুর--“সাভিভোর ্নপা” | রিবীন্দ-রচনাবলী', জন্মশহলাষিক সং | পৃঃ ৫১০ 
'কাবো গছ্ধাবীভি? 
২। ব্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-““সাহিতোর শ্বজপ" ['রলীন্দ-রচনাবলা", পরর্ধ- কাব ও *ন" 
জন্মশভতবাধিক সং প2৫:৮ ১৭ থু 
৩) ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর - নাহঠিভোর স্বরূপ” | বিবীন্পরচনাবলী" পৰক্ধ "কাবা ও ছন্দ? 
জন্মশতবাধিকী সং পুঃ ৫১৫ ১৪শ থণ্ড 


আঙ্গিক- গছ্যছন্দ ৩৩ 


শেখানো যাবে না বটে--কিন্ধ এর মধ্যে ছন্দ নেই মনে করলে ভুল করা হবে। প্পুনশ্চ। 
কাব্যের নাটক" কবিতায় কবি তাই বলেছেন-_ 


একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ , 
পতন বাচিয়ে শিখতে হবে 
এর নানারকম গতি অবগতি । 
কাজেই 'এই ছন্দকে আয়ন করা সহজ নয় ২ কারণ 
অন্চরে জাগাতে হয় ছন্দ 
গুরু লঘু নান ভর্জিতে । | নাটক" পুনশ্চ ] 


উচদরের শিল্পনোধ না থাকল এই ছন্দকে যে আয়ন্ত করা যানে না--একে অধিকার 
করতে হলে যে বাজগ্রতাপ' চাই, সে সম্পর্কে কবি সকলকে সচেতন করে দিয়েছেন । 
গপ্ঠ' লেখ! সহজ বলেই গগ্যছন্দ' লেখা সহজ নয় । 
পছাছন্দের সঙ্গে গঞ্চছন্দের মূল প্রভেদটা তাহলে কোথায় £ শছ্ছন্দে প্রতিটি 
চরণ একটি পিশেষ কাঁসামোকে মেনে চলে | চরণের শেষে মিলক রক্ষা করে প্রতিটি 
স্তবকে বিশেন কোনে! বন্ধনকে স্বীকাৰ করে নেয়া হয়| নিদিষ্ট ধ্বনি ব' ধ্বনিগুচ্ছের 
পৌনঃপুনিক উচ্চাবণে বিশেষ তাল-মাঁন-ধবশির হৃষ্টি হয় । / 
কিন্ত 'গছছন্দে ব। “ভানচ্ছন্দে পউভিনিভাগ হয় ভাব অন্সসারে । ছেদ" এবং 
'যতি'কে স্থৃত্ধ করে দেখা হয় | মর্থপব? ধবনিপবের অনুসরণ করে না । ভাবের এই 
স্বাধীনতা মান্তষের মনের স্বতঃক্মত প্রাণাবেগকে মুক্তি দিল। তাই এই ছন্দেব মধ্যে 
“পর বা ৮রণ' কোনে নিধিষ্ট ছুক'কে প্রতিটি পরবে বা চরণে মানতে বাণ্য নৃয় 
অথচ “ভান একটি অলক্ষ্য ধ্বনিস্পন্দ স্থষ্্ট করে চলে । একারণে এই ছন্দের নাম 
দেওয়া হয়েছে 'ভাবচ্ছন্দ । কবি তাঁর নিজন্ব ভাষায় এই ছন্দোবৈশিষ্টাকে ব্যাখা করে 
বলেছেন 
***গগগ্ঘ হোক, পছ্ঘইহ হোক, রচনামাত্রেরই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে । 
পদ্যে সেটা আপ্রতাক্ষ, গছ্ধে সেটা অন্কনিহিত। সেই নিগুঢ ছন্দটিকে পীড়ন 
করলেই কানাকে আহত করা হয়। পছছন্দবোধের চর্চা বাধা নিয়মেরপথে 
চলতে পারে কিস্ক গগ্ঠছন্দের পরিমাণবোপ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে 
তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহাযো এব ছুর্গমতা পার হওয়া যায় না ।”১ 


১। রবীক্রনাথ ঠাকুর--“সাহিত্যের স্বরূপ”: রবীন্দ্ররচনাবলী. ১৪শ খণ্ড, অন্মশতবাধিক সং 
প্রবন্ধ-_'কাব্য ও চন্দ পৃঃ ৫২৫-৫২৩ | 


৩৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপযায়ের কাবা 


অথচ গছ্যকবিতায় ভাবপবের মাত্রা-সংখ্যা ও চরণেব পর্সংখ্যার মধ্যে সমতা না 
থাকলেও পুরোপুরি যে অসমত! নেই, অথাৎ এর মধো পছছন্দের আভাসও যে বতমান-_ 
সে কথারও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন ।--“সেইজন্তেই যতই সামান্ট হোক এর মধ্যে বাক)- 
সংস্থানের একটা! শিল্পকলা শবব্যবহারের একটা তেরুছা চাহনি রাখতে হয়েছে ।”৯ 


ছন্দোমুন্তর সাধনা-_দীর্ঘজীবনের ছন্দোসাধনার ব্লমপারিণত রূপ 

গছ্ছন্দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে কবি শেষ জীবনে আলোচনা! করলেও, কাব্যসাপন|র 
প্রথম থেকেই তিনি যে বীধা ছন্দের নিয়মকে কাটিয়ে কাবাকে সহজ করার প্রচেষ্টা 
চালিয়েছেন সচেতনভাবে_তা' ভার 'িদ্ধ্যাসংগীতে'র যুগের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট 
হয়ে ধরা পড়ে । আধুনিক মুগের দাবীকে তিনি ততটুকুই স্বীকার করেছেন, যেখানে। 
সাহিতোর মূল সতা থেকে সে অষ্ট হয়নি। যুগের দাবীতে কচির কোনো রকম 
বিকৃতিকে স্বীকৃতি দিতে তিনি নারাজ । স্থৃতরা- সুগের দাবীতে তিনি গছাছন্দমকে 
সাহিতোো পূণ মুলা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন এটা একমাত্র সত্য কারণ শয়। এ জম্পকে 
কবির অভিমত-_ 

“তেমনি আমাদের দেশে হাল আমলের কাব্য যাকে আমরা আধুনিক বলছি 
যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি, তালে তাকে সাভিতাক 
জীবসমাজে নেব কী করে% যে কবিদের কাবারূপ অভিব্যক্ির 'প্রাণিব 
নিয়ধপথে চলেছে_তাদের রচনার স্বভাব আধুশিকও ঠোতে পারে, সনাতনাও 
হোঁতে পারে অথব! উভয়উ হতে পারে, কিন্ক তার চেহারাটা হবে তাদ্রেই, সে 
কখনোই এলিয়টের বা অডিনের বা এজরা। পাউণ্ডের ছাঁডে ঢালাই করা হতেই 
পারে না।-**যে কবির কবিত্ব পরের চেভার! ধার করে বেড়ায় সত্যাকার আধুনিক 
ওয়া কি তার কর্ম ! 

তোমাকে আমি এত কথা বললুম তার মূলে আন্ছে আমার নিজের কাব্রূপের 
জভভিব্যক্তির অভিজ্ঞতা । সেই অভিবান্তি শাঁনা পরবে শানা পথে গেছে কিন্ধ সব 
নিয়ে স্বতঃই তার একটা চেহারার একা রয়ে গেল। রঃ নরন্মের তিলকলাক্রিত 
হবার লোভে সেটাকে বদল করা আমার পক্ষে অসম্ভব ।” 
১1 রবীল্গনাথ ঠাকুর -_ ছন্দ” [ রবীন্পরচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, জন্মশতবাধিক স' 
“গগ্ছন্দ--৫ [ পৃঃ ২৭৭ ] 
১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--“চিঠিপত্র'-[ ১১শ খণ্ড- প্রকাশ £ বিশ্বভারতী ১৯৭৪ ] 


প্রঁঅমিয় চক্রবতীকে লিখিত পৃঃ ২৩৮-১৩৯ 
পত্র সং-.১০৭, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ 


আঙ্গিক- গছ্যছন্দ ৩৫ 


অগচ সাহিতোর স্থায়ী সত্যকে নঙায় রেখে তার রীপবদল বা রীতিবদলকে আটের 
দিক থেকে গ্রহণ করতে ভার কোনো আপত্তি তো নেই-ই, পরন্থ তার প্রাথমিক 
কাঁব্যচর্চার মধ্যেও সেই সচেতনত। লক্ষা করা যায়। “রবীন্দ্রনাথের কৈশোরিক 'ভুল- 
লান্তিই শেষ পর্যন্ত মযাদাবাঁন , এবং ভীঁর স্রপন-পতন-ক্রটির প্রতোকটি পরীক্ষা প্রস্তুত, 
গ্রতাকের পিছনে প্রাতিম্বিক উপলব্ধির অনিনাধ তাগিদ নিভিত আছে 1” ভাব ভানার 
ক্ষেত্রে তিনি যেমন একটা পরিচ্ছন্ন সং্যমবোধের সাধনা করেছেন, ছন্দোমুক্তির দিকেও 
বভিন্ন রূপাঙ্গিকের পরীক্ষায় তীর চেষ্টাকে নিয়োজিত রেখেছেন । সুতরাং গছ্াছন্দকে 
রা বে নৃতন করে গ্রতিষিত করার পিচ্নে নুতন কাপের দাবাকে মেটানে। ব। 
গীতাঞ্ললি'কে ইতরাজিতে অনুবাদের উপলঙ্ষক্ট মুখা কারণ কিছু শয়--এ সিদ্ধির পিচনে 
দীর্ঘকালীন অধ্যবসায়ের ইতিহাস সংগ্ুপ্ত। 
চন্দ সম্পর্কে কৰি যে কাবাজীবনেব প্রথম থেকেই সচেতন এবং বৈচিত্রাপিয়াসী 
করিমন নৃতন নৃতন বাকে তীর কাবাতরণীকে ভিড়িয়ে যে আনন্দ পেয়েছেন, ত! তার 
একখানি চিগ্তি থেকেই জানতে পারা যায় 


“মামার বয়স যখন আঠারো তখন আমি প্রচালত পয়ার প্রভৃতি ছন্দ ত্যাগ 
করে শিজের ইচ্ছামতো ছন্দে কবিতা লিখতে সুর করেছিলুম । আমার সেই 
নদের কাঁলাকে উতকাঁলীন সাহিততার প্রনীন ঘুল্বিবর। “কালা” বলে প্রচণ্ড বিদ্ধপ 
করেছিলেন । 


সাহিত্যে আজও আমার কাব্যতবণী চালাবার জন্য আমারই মশেব 
উনপক্চাশ বাঁধুর উপর আমানে নিভর করতে হয় তার কোনো দমকী এসে 
মামার রচনাকে প্রচলিত ধারার বাইরে নতুন নীকে যদি নিয়ে যায় তো জানি 
তোমরা পাড়িতে দাড়িয়ে হয়তো কর্ণধারকে গাল পাড়বে ৷ কিন্ত এ রকম গাল 
অনেক খেয়েছি, ভালো লাগেনি,কিন্ বাঁক বদল করি শি--আজও অন্য পন্থা 
আমার নেই_-তাতে বকশিশ পাই আর না পাই 1২ 


দেখ! যাচ্ছে কি অতি অল্প বয়স থেকেই এ বাাপারে যথেষ্ট আত্মসচেতন এবং 
নিজের বিশ্বাসে আস্ানান | 'সন্ধাসংগীতে'র রচনায় পয়ারেব অসমপউংক্তিক পছ্যবন্ধ। 


শশা শশীশীশীপশীিশী পশপশি শাশিশশাশিল শলাপাপশীশিপী্শীতিশি আপ শিপ 


ঠ নাথ দত্ু---বুলায় ও কালপুরুষ” | প্রকাশ ৫ আঘাঢ, ১৩৬৩ 1 
পবদ্ধ--রবিশত্ত পৃঃ ১৪ 

১1 রবীন্দ্রনাথ ঠানুর-_“ চিঠিপত্র” [ নম খণ্ড 2 শ্রীমতী হেমস্তবালা দেবীকে লিখিত 
পত্র সং--১০১, ২১শে অক্টোবর ১৯৩২ £ পৃঃ ১৭৬-১৭৭১ ১৭৮ 


৩৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপযায়ের কাব। 


পয়ের মধ্যে গগ্যান্গশ্থতির প্রভাবকে লক্ষা করা যায়। 'সন্ধ্যাসংগীতে”র রচনাকাল 
১২৮৯ সাল। কবির বয়ম তখন একুশ বছর । অধিকাংশ রচনাই দুই বছরের মধ্যে 
লেখা । কবির বয়স তখন উনিশ-কুড়ি বছর । এই মুগের কৰিতাকেই মন হয় মুরুব্বি! 
“কাবি)” বলে বাজ করেছিলন ! 'ন্ধ্যাসংগীতে'র পিদ্ধ্যা' কবিতায়-_ 


অয়ি আন্ধো, 
অনন্ত আকাশ তলে | বসি একাকিনী, 


কেশ এলাইয়া | 
মুদু মু ও কী কথা | কহিস আপন মনে 
গান গেয়ে গেয়ে ] 
নিখিলের মুখ পানে চেয়ে | 
এই অসমপউ.্তিক পদ্বন্ধ রচনার মধো গছোর ভাবীকালীন রূপটি গোপনে লুকিয়ে ছিল 1: 
প্রভাতসংগীতে'রও । ১২৯০ সাল ) “অনস্তজীবন" কবিতায় 
নাই তোর | নাহ রে ভাবনা, 
এ জগতে 1 কিছুই মরে না | 
নদ্দীক্্োতে | কেটি কোটি | মৃত্তিকার লণ' 
ভেলে আস, | সাগবে মিশায় 
[ন না | কোথায় তারা যায়! 


রা 


এখানেও এ একই রীতি অন্তন্থত হয়েছে 1 *পগ্রভাতসপ্গীতে তিনমাত্রার ভনদ দেখা 
দিলেও, যুভ্তাক্ষর তখনই ঢ'মাত্রার মুলা পায় নি। 

পরবর্তী কাবা গুবি এ গান? ছন্দের দিকে অনেক অগ্রসর 1 চলতি ভান" যে 
আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এ কাব্যের মধ্যে যেখানে সেখানে প্রবেশ করেছে এবং 
কলির ভাবায় ও ছন্দে যে 'একটা “মলামেশা? আরম্ভ হয়েছে, তা কবি এ কারোর 
'গরন্থপরিচয়ে বলেছেন_ 

“ছন্দের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক | এই পুস্তকের কোন কোন গানে ছন 
নাই বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্ত বাস্তবিক তাভাঁ নভে । যে সকল পাঠকের 
কান আছে তীহাবা ছন্দ খচিয়া লইবেন-বাঁধাবীর্পি ছন্দ অপেক্ষা তাহা শুনিতে 
মধুর) হসন্থ বরকে অলারান্থ করিয়া পড়িলে কোনো কোনো স্থলে ছন্দের ব্যাঘাত 
হইবে 1” 

ছবি ও গানের ছন্দোবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একখানি চিঠিতেও কনি বলেছেন-- 
“ছবি ও গানে তুমি আমার ভাড়া ছন্দ দেখে হেসেচ-_ ভেবেচ ছেলেরা হাটতে 


আঙ্গিক__গগ্চছন্দ ্ 


গিয়ে যেমন পড়ে, ওর ছন্দপতনও তেমনি । ঠিক তা নয়, আমি আজন্মকাল 
নিদ্বোহী-_বালক বয়সেও স্পণার সঙ্গে নাধা ছন্দের শাসন অস্বীকার করেই 
কৃবিলীল! সু করেছি-_নীধনে ধরা দিতে আপত্তি করিনে যদি পরা না দেবারও 
স্বাধীনতা থাকে 1--*আমার কবিতায় কোথাও কোথাও ছন্দের দেয়াল দেওয়া নেই 
বলে মনে কোরো শা! ইটের পাজ। পোড়েশি, মিশ্বির ম্জীরিব অভাব 1”১ 


ছবি ও গানের গ্রন্থপরিচয়' হাড়। “ভমিকা"্য়ও কলি বলেছেন-- --“চলতি ভাষা আপন 
এলোমেলো পদক্ষেপে এর নেশানে সেখানে প্রবেশ করেছে । আমার ভাষায় ও ছন্দে 
এই 'একট। মেলামেশ। আরম্ত হল” । 


এই সমস্ত আালোচনা থেকেই লোঝা বায় কলি হাব বচনাব গতি-প্রক্কতি সঙগন্ধে 
কঠখানি সটে তন ছিলেন । প্রথম থেকেই তিনি ফে 'নিডোহী? এবং পয়ারকে ভেঙে 
শেজেব উচ্ছাঘত ছন্দে কারা লিগ সুক্ধ করেছিলেনতী নিজেই স্বীকার করেছেন | 
পবব তী কালের গছ্চছন্দের সাফলা যে এন সমস্ত চেষ্টারই সার্থক এবং পরিণত রাপ 
সে সম্পর্কে কোনো সন্দেই থাকে না| ছবি এ গাদনব একাকিনী কবিতাব কয়েকটি 
পট ভি 
এলি মেয়ে | একেলা! 
সাবের “বল” 
মাঠ দিয়ে | চলেছে 


চাবি দিকে | সোনা ধান | দুলছে । 


অথবা, “বিদায় । ছবি ৪ গান) কলিতার- 
যে যখন | বিদায় নিয়ে | গেল, 
| তখন । নবমার চাদ | মস্তাচলে | যায় 
গভীর রাতি | নিঝুম চারি | দিক, 
আকা/শেতে | তাবা অনি | মিখ, 
নরুণা | শীরবে খু | মায়। 

এস তিন" এনং "ঢার' মাত্রার ছন্দে লৌকিক ছন্দের তীক বাচনভঙ্গিটি লুকি 
মাছে । তাছাড়। ভাষার দিক থেকে "চলেচো, 'ফলেছে? *শিয়ে গেল" প্রভৃতি কথা 
ভাষা গ্ঠপ্রাণতার পরিচয় বহন করছে। 


১1 রূবীন্দনাথ 2াকুব- চিঠিপত্র” | নম থণ্ড. শমী ভেমন্তবাল, দেবীকে লিখিত 
পত্র সং ৫৯) দাঞ্জসিলি', 5৫ নভেম্বর ১৯৩১ পু? ১২১১২: 


৩৮ রবীন্নাত্থর শেষপধায়ের কাবা 


কিন্তু ছবি ও গানে" ছন্দ সম্পর্কে কবি সচেতন হলেও ভাষার জাছুটি তখনও তার কাছে 
ধর পড়েনি । গতানুগতিকতাকে খন তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি । ভাবের সঙ্গে 
ভাষা ও ছন্দের সাথক মিশন খটাতে ভাতক মানসী" কাবা পধন্থ অপেক্ষা করতে 
হয়েছিল! মানসা'র “্ছচনায়-- 


"আমার রচনার এই পরেই মুন অঙ্গরকে পুরণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নৃতন শক্তি 

ুত পেরেছি । “মানসী'তেউ ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে । 
কবির সঙ্গে যেন একজন শিরা এ:শে খোগ দিল ।”৯ 

ছন্দের ক্ষেত্রে মানসী" ও 'সোনাধ তরী :ত বিজোড মাত্রার বিচির বাহার 1! গণি 


এখানে ছন্দের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষানিরাক্গা ালিয়েছেন | মানশীব নল কামনা | 


(১২৯৭) কবিতায় মুক্তক বন্ধর প্রথম স্তহপা 


1 
বুথ এ এীশদন।। 


বুথা 'এ অসল-ভর | চুবন্থ কামনা | 
রবি অন্ত যায় | 
অবণ্যেতে অন্ধকার | আকাশে আলো! 
সন্ধা-নত-মীণি | 
পারে আছে | দ্বার পশ্চাতে | 
বতে বি. ন: বে 
নিদায় নিষাদ শ্রান্ত | সন্ধার বাতাস! 
ভাব অনুসারে এখানে ছেছের বাবহার হয়েছে । নিদিষ্ট মাহারি, নিপ্ি পরের লং উরণেক 
পরে ছেদযতি বসেনি । ভান অন্রসারে ত। চরণ খেকে চক্রে এগিঙ্ে গেছে । 
চরণশেবে অন্থমিলেব বাবার ও হয়নি | গছ্য-কবিতার বাচনভঙ্গিটিবে এ নবি তায় 
লক্ষ্য করা যায় গুতরাঁ ভাবীন্াালাশ গগ্ভ-কবিতার প্রথম পদলগেপ এখানেই লঙল। 
গোচর হয় । 
'শিক্ষল কামনায় । মনযা | যে মুক্তক বন্ধের স্ুরৎ তার ্যাপক প্রয়োগ বলাকা" 
( ১৯১৬ শ্রী; | ৫ পলাতক?) ১৯৯৮ শ্রী) । 
মাইকেলের মমিত্রাঙ্ষর ছুনদ থেকে এ আনেকট। অগ্রসর । পয়ানেক পূরন তী আদশ 
গেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নন স্বতন্থ। প্রতি চরণে ১৪ মানার বন্ধন রাহাত আর কোনে 


১1 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর _ববান্দপচশাবলী- জলুশতবাধিক ১ম খু করি 


'সাননী'- শ্চন স্প্রে ৯ ৮ 
1) ।। 4 |] শা ঙ্া 
এ 
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বাধ! নিয়মকেই এ ছন্দ স্বীকার করেনি । ভাব অনুসারে ছেদ ও ঘতি' চরণ থেকে 
চরণান্তরে এগিয়ে গেছে । চরণের শেষে অন্তমিলকেও মাইকেল উঠিয়ে দিয়েছেন । 
অথ-যতি ( ছেদ" ), ছন্দ-যতি বা শ্বাস-যতিকে অনুসরণ করেনি । 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাবের এই মৃক্তি “বলাকা” কাবো আরও সুষ্ঠ পরিণত রূপ নিয়ে 
আবিভতি। বিলাকা'য় সাধু ও চলিত বাংল।র মুক্তক। ছেদ ও যতির নির্দিষ্ট কোনো 
বন্ধনকে স্বীকার না করে, এমনকি পরবে ব। চরণে মাত্রামখ্যার বিশেষ কোনো ছক'কে 
ন। মেনে এ ছন্দ ভাবকে একেবারে স্জ সাবলীল ছন্দে মুক্তি দিল । কিন্ত কাঁব্যের একটি 
বিশেষ নিয়মকে কবি এখানে মেনেছেন-তা। ভোল চরণান্তিক মিল। িলাকা'য় চরণ- 
গুলিকে বিভিন্ন পউস্ভিতে ভেঙে কনি সাজিয়েছেন বটে, কিন্থ প্রত্যেক পউ-্তির শেষে 
মিল রক্ষিত । এতে কাবোর প্রবহমানতা কমে যায়নি_ ধর্বনিমাধুধ বেড়েছে 17 
দক্ষিণের মন্ধগুঞ্জরণে | 
তব কুঞ্জবনে | * 
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী 
যেইক্ষণে দেয় ভরি | 
মালের চঞ্চল অঞ্চল |» 
বিদায় গোধূলি আমে | ধলা ছড়ায়ে ছিনুদল | *** 


| “সাঙ্জাহান'-__বলাকা 
অথবা 


যে মুহূর্তে পূর্ণ ভুমি | সে মুহতে | কিছু তন নাই, | 
তুমি তাই | 
পবিত্র সদাই | ** 
তোমার চরণম্পর্শে | বিশ্বধুলিশ 
মলিনতা যায় ভুলি | 
পলকে পলকে | * 





মূত্রা এঠে প্রাণ হয়ে | ঝলকে ঝলকে | ** 
[ চঞ্চল।'-- ব্লাক! ? 
“বিভিন্ন মাপের পর্ণক্রিতহ নেচে উঠে, পধকে ইচ্ছান্তুরূপ গড়ে তলে ভাবের সঞ্চরমানতায় 
এষ্ট যে স্বাপান তা, পরবর্তী গণ্ভছন্দেব এই ঈপ প্রস্থতিগব (৯. এখানে পউক্তিগুলিকে 


১। শ্লীতপনকুমার বন্দোপাধায়-_“রবাপ্ধনাথের 'পুনশ্চ' পর”-| প্রঃ ১৮হ ভা্র--১৩৭৩ 
প্রথম অধায়--“ভীবচ্ছন্দ'_-পৃ 


৪০ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


ভাবের অনুসারী করে সাজানো হয়েছে-এর জন্য একটা গতি বা গ্রবহমানতা। 
এসেছে । কিন্তু ছন্দের বিশে কোনো কাঠামোকে না মেনে কবি কাব্যের ক্ষতিকে 
যেন পূরণ করতে চেয়েছেন যৌগিক ব্যঞ্জনধবনি ও প্রাতি পডক্ির শেষে 
অন্তমিলের সমাবেশে । প্রতি চরণে মাত্রাসমতাকে রক্ষা না করে মধুস্দনের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে এ ছন্দ বন্ধনমুক্তির পথে কাব্যকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে 
গেল। 'বলাকাসছন্দের এই অন্তমিলের মাধুষ এবং ভাবের 'প্রবহমানতা এমন এক 
গতিপ্রাণতার স্থষ্ট করেছে যে এ ছন্দের তুলন! বিরল। কাব্য মানুষকে যে কত 
উচুদরের ভাবকল্পনার মধ্যে লীন করে দিতে পারে এ তারই চরম নিদর্শন | 


কিন্ত কোনোরকম সিদ্ধির মধ্যেই কৰি স্থিতিলাভ করতে পারেন নি, বাঁ চাননিঃ | 
ভাই তো পরবতী কালের বিচিজ্ঞ কাবাসস্তারকে আমর! পেলাম । 


কিন্তু বলাকার সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ এবং ভাবের উধ্বগামিত। কাব্যকে ্‌ 
কল্পলোকের সামগ্রী করে তুলেছে , কবির সাধনা তো ছন্দ ও ভাঁবকে সহজ চলনের চালে 
বাবহার করা যায় কি শা, পছন্দের হুষ্পষ্ট ঝহ্কার না রেখে ইৎবেজির মতো বাংলা গঞ্চে 
কবিতার রস দেওয়া যায় কি না! এনিয়ে পরীক্ষা করার জন্য ছন্দের যাছুকর 
সত্যন্্রনাথকে অন্তরোপ করেছিলেন কবি। তিনি স্বীকাৰ করেছিলেন, কিন্তু চেষ্টা 
করেন নি। তারপর মার একবার অবশীন্নাথকেও অন্টরোধ করেছিলেন | 
অবনীন্্রনাথের “ঘরোয়া” ক্ষীবের পুতুল" 'ভূতপত ব্রীর দেশ' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে লৌকিক 
ছন্দ যেন পুনর্জন্ম পেল। তার 'পাঁভাড়িয়া' নামক চারটি গগ্া-কবিতা৷ “বিচিত্রা ( ১৩৩৪ 
শ্রাবণ--কাতিক ) পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল । কিন্চ কবির মত এই যে, “তার 
লেখাগুলি কাবোর সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাভুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ 
রক্ষা হয়নি” ( পুনশ্চ” কাব্যের “ভুমিকা? 01 
কবি নিজেই তাই এ প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছেন পুনশ্চের যুগে । কিন্তু 'বলাকার 
পর পুনশ্চে আসার পথেও তার বিভিন্ন প্রচেষ্টার ইতিহাস লুকিয়ে আছে কাব্যসাধনার 
যাত্রাপথে । পিলাতকা”র ( ১৯১৮ গ্রীঃ ) চলতি বাংলার মুক্তক ছন্দ থেকেই গ্যছন্দের 
উদ্ভব বলে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায়। বিষয়বস্তও এখানে উধ্বলোকের ভাব- 
কল্পনা নয়__নিতান্ত সাদাসিধে আটপৌরে চলন তার চালচলনে । অথাৎ কবি আরও 
একধাপ এগিয়ে গেলেন সহজ স্বচ্ছন্দতার দিকে-_ 
কানাই বলাই। 
কালেজেতে | পড়ছে ছুটি | ভাই। 
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এমন সময় | গোপনে এক | রাতে 
অপৃব তার | মায়ের বাক্স | ভাঙল আপন | হাতে, 
করল চুরি | পানামোতির | হার; 
খিয়েটারের | সণ ঢেপেছে | তার। 
| মায়ের সম্মান পলাতকা ] 
“বলাকা"র মত পউক্তি-শেষে অস্থমিলটি রক্ষিত। মোটামুটি স্বরবৃত্তের মুক্তক ঢউটি 
বজায় রেখেছেন । কিন্তু চলিত ভাষা ও তার ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, কথ্য বাচনভঙ্গিতে, 
সর্বোপরি নিষয়বস্তর বাস্তব জীবনধম্মিতায় এ একেবারে আমাদের 'ঘরোয়! জিনিস হয়ে 
উসেছে। অন্তমিল এবং পবের সমমাত্রিকতাকে উঠিয়ে দিলে এ একেবারে পুনশ্চের যে 
কোনো কবিতার পাশে এসে দাড়াতে পারে । মুক্তক বন্ধের পরগঠনে যে মাত্রা-পরিমাপ 
চিল--সেটা ছিন্ন ভওয়ীতেই মাত্রা-পরিমীপহীন বিশুদ্ধ বাকছন্দ' বা গছ্যকবিতার ছন্দের 
জন্ম ভোৌল। রচয়িতাঁর ভাবের অন্ুব্তী হওয়ায় নাম হোল “ভাবচ্ছন্দ । 
সেই রচনাকেই গগঞ্ঠকবিতা বল চলতে পারে যার মধো কাবোর রসের কথাটা 
মাছে । ছন্দ বাইরের একটা উপাদান মাত্র, তার বিশেষ নিয়ম-কাঁনগুলে! খানিকটা 
বন্ধন ও বটে। তাই এই ছন্দোমুক্তির পথেই গছ্যকবিতার জন্ম ভোল। ঢু"ভাবে এর 
জন্ম হতে পারে-(১) গদ্যের পছ্যাভিমুখিতায় অর্থাৎ গছ্যের মধো পছ্ের ভাব ও প্রবণতা, 
ভাঁষ।, অলক্ষ্য ধবনিম্পন্দন বা স্থরসঙ্গতি প্রবেশ করিয়ে ; এবং (২) পছ্যের মধো গছ্যেব 
ভাঘা, বাঁচনভঙ্গি এনে, ও ছেদ, যতি, মাত্রার বীধাধরা মিয়মকে অস্বীকার করে। 
রবীন্দ্রনাথের গগ্ছন্দ রূপায়ণের প্রচেষ্টাকে যদি পারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করা যায়, 
তাহলে এট! প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে যে, প্রথম-যুগের থেকেই পছ্যের বাধাধরা নিয়মকে একট 
একটু করে উঠিয়ে দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত “পুনশ্চের গগ্ভকবিতার জন্ম হোল । এ 
প্রচেষ্টাকে বলা যায়_-পদ্যের গছ্াভিমুখিতা? | 
কিন্ত 'লিপিকা'র মধো কবি গছ্ের আধারে পদ্যের যে রূপ প্রচলন করলেন__ 
তাকেও তো পউক্তিবিভাগ করে সাজালে গগ্কবিতাই দাড়ায় । “শেষের কবিতা'রও কোনো 
কোনো অংশে গছ্যের বাচনভঙ্গির মধ্যে পছ্চের সথযমা এসে লেগেছে । এ সমস্ত প্রচেষ্টাকে 
'গছ্যের পদ্যাভিমুখিতা” বলা৷ যেতে পারে। বঙ্কিমচন্ত্রের “কবিতাপুস্তকে'র কোনো কোনে! 
রচনাঁকে যে শ্রেণীর গগ্যককবিতা। বল! যায়__এও সেই শ্রেণীর রচনা । 
সধবন্ধনহীন “ভাবচ্ছন্দের প্রথম প্রকাশ “লিপিকা"র ( ১৯২২ খ্রীঃ) কয়েকটি লেখায় । 
লিপিকার রচনাগুলি ১৩২৪ সালের ( ১৯১৮ শ্রীঃ ) মাঘ মাস থেকে ১৩২৯ (১৯২২ শ্রীঃ) 
সালের জ্যেষ্ঠ মাসের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত । লিপিকাতেই যে কলি 


৪২ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


সচেতন ভাবে কোনে। কোনে। জায়গায় গছ্যকবিতাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন-_ 
একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন পুনশ্চ” কাবোর “ভূমিকায় । 
লিপিকার “প্রশ্না, “একটি দিন” পায়ে চলার পথ” প্রভৃতি রচনাকে গগ্যকবিতা। বলে 
্নীকার করতে কোনো বাধা নেই । পায়ে চলার পথ'-এ দেখ! যায়-_ 
এই তো পায়ে চলার পথ | এসেছে বনের মধো দিয়ে মাঙেঃ মাসের মণো। 
দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াঘাটের পাশে নটগাছতলায়। তার পরে ওপারের ভাউ' 
নাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধো ২০১০ 


একে গছ্যকবিত! ভিসেবে পউক্তিবিভাগ করে সাজালে দাড়ায়__ 
এই তো পায়ে চলার পথ । 
এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মানে, 
মাসের মধ্য দিয়ে নদীর পারে, 


খেয়াঘাটের পাশে 
বটগাছতলপায় | 
তার পরে, 


ওপারের ভা ঘাট থেকে 
বেঁকে চলে গেছে 
গামের মধ্যে) 

এমশি ক'রে “লপিকা'র অধিকাংশ রচনাকেই ভাব অনুসারে পঙ্ক্তি বিভাগ কছুর 
সাজিয়ে দেখানো ঘেতে পারে যে গগ্কবিতার ভঙ্গি, সুর, ভাষা, মাধুধ এই রচনার মো 
কেমন তরো। কৌশলে বিন্যান্ত । 

লিপিকা থেকে পুনন্চে আসার পথে মাঝখানে শেষের কবিতা উপন্যাসে 
গছ্কবিতার 'একটি আদি খসড়া পক্ষণীয়! “মিলিয়ে পড়তে গেলে দেখা যাবে শেষের 
ববিতার অনেক অশের চেন। প্রতির্বনি পনশ্ট কাব্য গ্রন্থে কবিতা হয়ে ফিরে 
এসেছে । ভঙ্গি একভ। শুধু পাঠের রাঁতিকে বুঝিয়ে দেবার জন্য পুনশ্চ গ্রন্থে 
পঃক্তিগুলোকে সিডি ভেঙে সাজানো হয়েছে মাত্র ।”১ রবীন্দ্রনাথ গছ্য কবিতার ক্ষেত্রে 
যে আটপৌরে ভাষ। « ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন, তার শক্তি ও ওজ্জল্যের এক চরম 
নিদশন রয়ে গেছে এই শেষের কবিতা? গ্রন্থে! “আধুশিক কলি এবং “আধুনিক কাবা? 
সম্পর্কে৪ তার মনোভাব এখানে গোপন থাকেনি । 

১। “কবিতা পৌষ ১৩৬৪ লন ৩৯ সংখ) ১ 

প্রব্ধ--'আধুনিক কাব অনিত রায়” খনরেশ গুহ | পৃঃ ১৩৪ 


আঁঙ্গিক-_গছ্ছন? ৪৩. 


'লিপিকা"র এ প্রচেষ্টারই পৃ প্রস্ফটিত রূপ পুনশ্চ' । পূর্ববর্তী কাব্য “পরিশেষে 
মন্দো গগ্ছন্দে কবিতা শুরু ভয়, তারই ধারা চলে পুনশ্চএ। গগ্ন্ন্দের প্রথম বচন! 
“শিশুতীর্থণ ( ১৩৩৮ পৌষ )। তার পরে লেখা শাপমোচন'কেও এই শ্রেণীভৃন্ত কর! 
যাইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি রচনার জঠিত পরিশ্ষ পুনশ্চর গছাছন্দে রচিত 
কবিতার পার্থক্য যথেষ্ট, প্রথম দুইটি নাটকধমী । এবারকার কবিতাগুলি কিছু 
লিরিকধর্মী, তবে বেশির ভাগ চিত্র ব। গল্পধর্মী_যাশার আদিরূপ প্রকাশ পায় এলপিকা? 
“ভীরুতা'য”।১ 

বিন্ পুনশ্চ” কাবোর সব কবিতাও গগ্চ্ন্দে লেখা নয়। এ সম্পর্কে কবির থে 
নিজন্ব মন্তবা রয়েছে তাও স্মরণীয় । 


'-“অসংকুচিত গছ্যরীতিতে কাবোব অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া 
সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এনৎ সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত 
কবিতাগুলি লিখছি । এর মধো কয়েকটি ববিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্িছন্দ 
আছে , কিন্থ পছ্ের বিশেন ভাধারীতি তাগ করবার চেষ্টা করেছি । “কোমল 
গান্ধার, শালিখ', “মস্থানে', “ঘরছাড়া", ছুটি, গানের বাসা, পয়লা আশ্বিন 
এই সাতটি কবিতায় মিল নেই, চলতি বাংলার ছন্দ আছে । "ভা" কবিতায় 
আছে সাধু বাংলার ছন্দ, খেলনার মুক্তি প্রভৃতি যে ছয়টি কবিতা 'পরিশেম' 
খেকে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সং্গরণে গৃহীত ভয়েছে সেগ্ুলিতেও তাই , এই সাতটি 
কবিতায় সাধু ছন্দ বাবজত হলেও সাধু ভাষারীতি বাবঙত ভয়নি_সাধু ছন্দে 
হসন্ভ মধ্য চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । এছাড়া এই 
কাঁবোর আনেক কনিতাই অল্পবিস্তর ছন্দে ঘা, আগাগোড়া ছন্দ রক্ষিত না হলেও 
মানা স্থানেই কিছু কিছু ছন্দ এস পত্ডচ্েশ 1২ 

সতরাৎ "পুনশ্চ কাঁবো গছাছন্দের প্রথম প্রচেষ্টা ফলবতী হয় উঈলেও এ কাবাব 
সমস্ত কবিত' যে সেউ ছাদের মধো তখনও অভ্ন্ত ভয়ে এসেনি তা কবির উপযুক্ত 
যন্থবাই প্রমাণ করে) এ প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ সাফলোব ভন্যা পরকৃতী তিনগাশি 
গঞ্যনবিতাগ্রন্থের টপর তারক শিভর করত হযুছিল । 


১। এঞগ্রভাতক্মার সুখোপাধাায়- রনান্মভাবনী 7 ওয় খণ্ড ২য় সঅগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ 11 
পি: 88৩ 
৩1 ববীন্্নাণ গাকুব- ““ছন্দ”--, প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত £ রবান্দ্রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, 
জন্মশতবাধষিক ন' 'গর্দাকবিতাব কপ ও বিকাশ" শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত পন ২, পু ৯৯৭ 


৪৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাবা 


ছাদ্যছন্দ সম্পর্কে নানামুখী সমালোচনা 

গগ্ছন্দকে নূলাদান সম্পর্কে কবি যত যুক্তিই দেখান শী কেন, বিভিন্ন সমালোচকের 
মনে এ নিয়ে নান! প্রশ্ন উদেছে । কারও কারও মতে- রবীন্দ্রনাথের এই গিছ্ছন্দ' তার 
পছ্যছন্দী বা 'শ্রতিছ্বন্দের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয় । “ভাব-অথ-শিরপেক্ষ চিত্রকলার 
রেখা-লেখ বিলাসের মত, অতিশয় তুচ্ছ ও সামান্য বস্তকে জীণ্‌ ভাব ও জরাগ্রস্ত কল্পনাকে 
কেবল ভঙ্গিমার সাভাযষো চিত্তাকর্ষক করিয়া তোল! কবি-কর্ম নহে । এ সকল রচনায় 
যে রিদম" আছে, তাভার কোন বিশিষ্ট গৌরব নাই) টানা সহজ গল্ছে সেটুকু অনায়াসে 
চলিতে পারে, তার জনয নতন পউন্ভি প্রথার প্রয়োজন নাই ।৯” 


আবার বাণ্পাসাহিতোর অন্য একভন বিশিষ্ট সমালোচকেরও 'এ সম্পরকে মন্থুবা- 
“গছ্কলিতাতেএ গছ্যোচিত হথাপ্রধান মনোভাব লেখক অতি পল্বিত) 
মুখরতা। ৩ অনিয়ন্ত্রিত ঘটন। বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে ।”২ | 
'এইভানব গগ্ছন্দের অর্ধিকাব এবং মুল/বোধ সম্পর্কে নিভিন্ন পাসক এবং সমালোচকের 
মনে নান বরনের প্রতিক্রিয়া দেখ! দিয়েছে । এই মতন ভঙ্গিমা সম্পর্কে এইবুকম শানা 
মত উদ্ধত করে দেখানো যেতে পারে । 
সম্পূণ নিপরাত মত আবার লক্ষা করা যায় 
“এই সবল কাব্যগ্রন্থে এমন অনেক কবিতা আঁছে যাগা অন্য পরত লিখিত 
যে কোন কবিতার সঙ্গে তুলিত হইত পারে । অথচ ইহাদের মনো এমন 


৫ 


একটি নিশিষ্ট স্তর ধবনিত হইয়াছে যাহ] পুববর্তী কবিতার গুর হইতে অনেকাণশে 
বিভিন্ন” 1৩ 
এইকপ বিভিন্ননমী মতবাদের আলোচনা থেকেই লোঝা! যায়লুমতবাদ ভিনিসটিই 
ব্যক্তিকেন্দিক দুষ্টভঙ্গার উপর নিভর করে গড়ে এসে । বাক্তিগিত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি 
ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমাদের মতবাদ পুষ্ট + স্রতরাং এ সমস্তের উপর খুব বেশি গুরু 
আরোপ করা সম্ভব নয়। 


চা 
পে 


শমোহিতলাল মুমদার-“সাভিতাবিভান” 1 তয় সং-ভাদ্র, ১৩৬৮ £ 
পৰন্ধ-রবান্্রনাথেব গদাকবিতা'-পুঃ ৬৯ 
২। এএকুমার বন্দেপাধায়-“'বাংল! সাহিতা পরিকম।” [ সংবৈশাখ, ১০৬৪ এ 
প্রনন্ধ-রবালনাথের গদাকবিতা-পুহ ০৫১ 
গ্রাচবোধচন্তজর সেনগপ--“রবান্দনাথ" | ৪র্থ স' ; 
॥ আন পরিচ্ছেদ ॥ পরনদ্ব-_'রবীপ্দকালে শেষপবায়--১ পৃঃ ১৪৭) 


ঙে 


আঙ্গিক- গছ্যছন্দ ৪৫ 


গছ্যকবিত| সম্পর্কে কবির বিভিন্ন মতবাদকেও অনেকে কবিজনোচিত উচ্ছ্বাসবাহুলা 
বলে মনে করেছেন। কাব্যের. অধিকারকে বাড়াবার জন্যে যে কবি গগ্যছন্দকে আসন 
ছেড়ে দিলেন, কবির এই মতবাদেরও অনেক সমালোচনা হয়েছে । মনে হয় কবির 
ছু'একটি কবিতার আলোচনার মাধ্যমে কবির উচ্ছ্বাসকেই বড়ো! করে দেখা হয়েছে 
সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার মতবাদের বিচার-বিশ্লেষণ করলে কবির মহত উদ্দেশ্ঠট! 
স্পঞ্জ গয়ে ধরা পড়তে পারে । 


গদ্যছন্দে'র স্থায়ত্ব সম্পর্কে কাবমনেও সংশয় 


কবি তার কবিজনোচিত সপ্রসংশ দৃষ্টিতে গণ্ছন্দের নানা ভাবে জয়ঘোষণ! 
করলেও এ সম্পর্কে পাঠকমনে যে নান। প্রশ্ন উঠতে পারে সে সম্পর্কে সদ সচেতন 
ছিলেন । আর বোধ করি, এ সন্ধে তার শিজের মনেও দ্বিধা কম ছিল ন।'। বাস্তবিক 
“গাছ্যছন্দ বা গগছ্যকবিতা” 'পছ্ছন্দ' বা পছ্যকবিতার মযাদ। পাবে কি-না, এর সিদ্ধি 
সম্পরকে তিনি নিজে যে সব ময় শিঃসংশয় হতে পারেন শি, তারও বহু প্রমাণ তার 
চিহ্িপন্ত্রে আলাপ-আলোচনায় ছড়িয়ে আছে । কবি মংপুতে তার একটা গছ্য-কবিতার 
উপর কলম চালাতে চালাতে শ্রীমতা মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন_ 

“দেখ আবার ওটা নিয়ে পড়েছি । গগ্ভ-কবিতার বেল! এ হয়, ওর একটা নিকিষ্ট 
ছাচ নেই বলে এই বারবার ঠিক করতে হয়, কোন্‌ শব্দটা ভচ্ছে, কোন্টা হচ্ছে 
না। এ যদি মিলের ছন্দ ভোত তাহলে কি একটা নিয়ে এমন তিন দিন ধরে 
পল়্তুম, তার একটা ছাচি আছে, তার মধ্যে পড়লে হু হু করে চললো কিন্তু এ ত 
নয়। এযেকি, কেন যে এটা ঠিক হচ্ছে আর ওটা হচ্ছে নী, তা স্পষ্ট করে 
বলাতে পারবে। না ধদি জিজ্ঞাসা কর । অথচ ওরও একটা ছন্দ আছে ।”* 

উল্ত কবিতাটিকে উপলক্ষ্য করে তিনি আরও বলেছিলেন_- 

“এই গগ্-কবিতা জন্বন্ধে আমার সন্দেহ এখনও মেটেনি তাই কিছুতেই মন 
ঠিক হয় না। বারবার লিখি আর বদলা, উপ্টেপাণ্টে একটা কথা জুড়ে একটা 
ন| ছেঁটে, ও একট! শিল্প” ।২ 

এই সমস্ত মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় _এই নৃতন পরীক্ষার সিদ্ধি সম্পর্কে তার মনে 
কোণো স্থায়ী বিশ্বাস ছিল না । “নূতন কালের ( পুনশ্চ” ) দাবীতে এ সম্পর্কে কবি 
'একট। পরীক্ষায় নেমেছেন মাত্র । 





| আমভী মৈত্রেয়ী দেবী-““মংপুতে রবীন্দ্রনাথ সংঅক্টোবর, ১৯৬৭ | চতুর্থ পর্ব | পৃঃ ১৭৫ ] 


১। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী--“মংপুতে রবীন্দ্রনাথ” [সং-অক্টোবর ১৯৬৭১ পৃঃ ১৭৮ ॥ চতুর্থ পর্ব। পৃঃ ১৭৫, 


৪৬ রবীক্রনাথের শেষপধায়ের কাবা 


কয়েকাঁট কাঁবতার মাধ্যমে নৃতনকাল,_তার দাবী এবং গদ্য কাঁবতার স্বরুপ সম্পর্কে 
কাঁবর মনোভাব 

কয়েকটি কনিতার মবো দিয়ে কবি নৃতনকাল এবং দাবার কথা তুলে ধরেছেন । 
এই 'নতনকাঁলের (পুনশ্চ ) দানীকে করি অস্বীকাব করেন নি। কিন্ত এর সম্পর্কে 
দ্বিধাও তার পোচে শি পুনমের পরব ঠী কীবা 'পরিশেষ থেকেই কবির এই মনোভাব 
সুম্পঞ্ঠ। 

ভার জীবনে “শেষ রাগিণার বাণ । 'লীলাসঙ্গিনী'--পূরবী ) বেজেছে। , তাই জীবন 
সম্পর্কে নানী ছিধাশানা দন্দ_সন ছেড়ে যাবার অবান্ত বেদনা! । 'নৃতন কাল? 


1 


( পুনশ্চ) তাব নৃতন দাবী শিয়ে আমে অথচ সে দাবী পূরণের সামথা কবির আর 


নে । আধুনিক যুগেব কাবাকে পথ ছেড়ে দিয়ে কবি যে বিস্বৃতির তলে তলিয়ে 
যাবেন এব” "নুতন কাল" তার দাবী নিয়ে সে আসনে অধিষ্ঠিত হবে_তা নিয়েও 
কবিমনে নানা প্রশ্ন। 
এই নূতন যুগের দাবীকে কবি স্বীরৃতি দেবার চেষ্টা করেছেন_তাই এই শৃতনের 
সঙ্গে নবীন হয়ে মিলে যেতে চেয়েছেন | কবির বিশ্বাস তার সে ক্ষমতা আজও আছে । 
সেই চিরশ্যামল কচি মনণটি মাজও মরেনি। তার আন্রসমালোচনাউ তাঁর প্রকুষ্ট 
প্রমাণ 
“অমিয়, তুমি জানো, চারিদিকের সঙ্গে আমার মনের স্পর্শের যোগ খুব ঘনিষ্ঠ । 
বাই বলি না কেন বতমান যুগধর্মের প্রেরণাকে অতিত্রম করা আমার পক্ষে 
অসম্ভব | আমার পথের বাকাচর সে খটিয়েছেই অন সময় জানতে পারি বা 
ন! পারি । আমার বিশ্বান অমার মধ্যে আধুনিক দেখা দিয়েছে, পুরাতন 
বাসাতেই, আমি নাপা বদল করি নি--বোধ হচ্ছে শা করবার কারণ এ যে 
আমার বাসায় জায়গ! ছিল যথেষ্ট ।১ 
তাই নৃতনের আহ্বানে সাড়া দে ওয়ার দাবা তার প্রাণে আজও আছে। পাপেব 
সেই দাবী অন্গসারে তিনিও চেষ্ট। করেন নৃতন কি দান রেখে যেতে ।5 
তাই তে আমাকে দিতে হবে 
বড়ো কিছু দানি 
দানের একান্ত ছুঃলসাহসে | 
| “আগন্থক'_ পরিশেষ ] 


১। রনীন্রনাথ ঠাকুর“ চিঠিপত্র" [ ১৯শ খণ্ড বিশ্রভারতী ১৯৭৪ ] পত্র সং ৯*৭ ২৩ ফেরারি 
১৯৩৯ প$ ১৩৫-__ঞ্লীঅমিয় চক্রবভীকে লেখা । 


| 


আঙ্গিক-_গছ্যছন্দ 3৭ 


এইভাবে ক্তুতি-নিন্দাহিসাবের অপেক্ষা না রেখে €(“আগন্থক'__ পরিশেষ ) কবির 
হাতে যা আছে সেই বড়ো দান দিয়ে ষেতে চান একালের হাতে । কিন্তু নৃতন শ্রোতার 
কাছে এ দান কতখানি মূল্য পাবে__তা নিয়েও কবিমনে সংশয়। কবি অবশ্ঠ নুতন 
কালকে তার আসন ছেড়ে দিতে রাজি_- 
আমার পড়ার মাঝে 
তারি আসার ঘণ্টা যদি বাঁজে 
সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে 
নতুন কালের বাশিটিরে নতুন প্রাণের গীতে। 
তাই 'পরিশেষ'-এ জীবনের সব পালা শেষ করে পুনশ্চ দিয়ে দিনের শেষে আবার 
পালা শুক করতে হোল-_ 
তাই ফিরে আসতে হোল আর একবার । দিনের শেষে নুতন পালা আবার 
করেছি শুরু 
তোমারি মুখ চেয়ে, 
ভালোবাসার দোহাই মেনে । 
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে 
তোমাদের বাণীর অলংকারে | 
| 'নৃতন কাঁল'__পু“চ | 
কন্ধ কি বেশ ক্ঞাশেন_ 
দশজনের খাতির দিকে হত বাড়াবার দিন নেই আমার । 
1 'নৃতন কাল __পুনশ্চ | 
তবুও আকাজক্ক। ভাগে 
যেন গব কে বলতে পার 
আমি তোমাদেরএ বটে, 
৷ 'নৃতন কাল'__ পুনশ্চ ] 
তথাপি কবিমনে সন্দেহ জাগে হয়তো 
একলা আমি আজও এই' নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে 
যেখানে আজ আছে কাল নেই । 
| 'নৃতন কাল'_ পুনশ্চ ] 
পুনশ্চ কাব্োর 'নৃতন কাল" ছাঁড়ীও 'কোপাই” এবং নাটক" কবিতায় রূপকচ্ছলে কৰি 
গছ্ছন্দের রূপ-রীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা! করেছেন । 


৪৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


'কোপাই” ( পুনশ্চ ) কবিতায় কোপাই নদীর গরিমাহীন ছন্দের সঙ্গে গছ্যছন্দের 
তুলনা করেছেন কবি। আর পদ্মা'নদীর “আভিজাতিক' ছন্দের সঙ্গে এঁতিহ্াপূর্ণ 
সাধুভাষার তুলনা করেছেন। পদ্মার আভিজাতিক ছন্দ সম্পর্কে কবি বলছেন__ 

পুরাণে গ্রসিদ্ধ এই নদীর নাম, 
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়িতে। 
ও স্বতন্্থ। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়, 
তাদের সহা করে, স্বীকার করে না। 
[ “কোপাই”_ পুনশ্চ] 
কিন্ক “কোপাই'-এর 'প্রাচান গোত্রের গরিখা নেই" 'কোপাই?- পুনশ্চ | 
ওর ভাষা গতস্থপাড়ার ভাষা” 
(তাকে সাধু ভাষা বলে না। 
| কোপা পুনশ্চ ] 
কবি এইভাবে প্রাচীন গরিমাধুক্ত আভিজাতিক ছনেদ্র সঙ্গে আধুনিক কালের গগ্- 
ছন্দের তুলনা করেছেন এই কবিতায় । গগ্ছন্দের ভাষা যে সাধুভাষা না হয়ে গৃহস্থপাড়ার 
চলতি ভাবা, এবং বিষয়বস্ত ঠিসেবে আমাদের গ্রতিদ্ধিনের জীবনযাত্রা! যে তার 
নিরাবরণ স্বচ্ছতা এবং তুচ্ছতা। নিয়েই কাব্যমধাদ|। পাবেসে ইঙ্গিতও দিয়েছেন: 
কবির গগ্যকাব্যগুচ্ছের মুখবন্ধ রূপে কাজ করেছে এ কিতা । 

দ্বিতীয় কবিতা “নাটকে” ( পুনশ্চ ) এই গছ এবং পদ্য সম্পর্কে কবির সুস্পষ্থ অভিমত 

আরও স্প্রতাক্গ আরও জোরালো- 
পদ্য ভল সমুদ্র, 
সাহিত্যের আদিমুগের স্থাষ্ট । 
তার বৈচিত্র্য ছনদ তরঙ্গে, 
কলকল্লোলে। 
গছ্য এল অনেক পরে। 
বাঁধা-ছন্দের বাইরে জমাল আসর । 
শী কুশ্তী ভালোমন্দ তার আডিনায় এল 
ঠেলাঠেলি করে। 


বাস্তবিক পদ্যের এই ছন্দপ্রবণতা৷ যেন মানুষের আদিমনেরই ত্থষ্টি। এর বৈচিত্র্যও 
তরঙ্গের কলকল্লোলে । কিন্তু গছ্যের আউিনায় কোনো বাছবিচার নেই। 


আঙ্গিক _গগ্যহন্দ ৪৯ 


কিন্তু তা বলে গছ্যের মধ্যে ছন্া নেই ব৷ স্থুরসঙ্গতি নেই_-এ কথা! যেন মনে ন! ভাব! 
হয়। পছ্ের ছন্দ স্থপ্রত্যক্ষ__কানের কাছে এর আবেদন ধরা পড়ে। আর গঘ্যের 
ছন্দ অন্তশিহিত--বাইরে এর প্োতের বেগ না থাকলেও অন্তরের কাছে আছে এর 
আবেদন । 
পত্র (পুনশ্চ) কবিতায় কবি রসিকতা! করে বলেছেন যে, তিনি এ যুগে ছাপার 
কালিদাস হয়ে জন্মে 'জটলা-পাকানোর যুগে" (পত্র পুনশ্চ) ঠিক সোয়াস্তি পাচ্ছেন 
না । আধুনিক যুগের কাব্যের ছুর্গতি তাকে ব্যথাই দিয়েছে । কবির ভাষায় আজকাল-__ 
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয় 
পটল-ডাউীর অগ্নিবাসে চড়ে । | পত্র_পুনশ্চ ] 


মন বলছে নিশ্বাস ফেলে, 
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে । | পত্র পুনশ্চ] 
“শেষ সপ্তক' কাব্যের “কুড়ি?, “চব্বিশ' ও পঁচিশ" সংখ্যক কবিতার মধ্যেও গগ্য-কবিতা 
সম্পর্কে কবির মনোভাব পরিস্ফুট | 
“কুড়ি” সংখ্যক কবিতায় কবির মনে হল তার পূর্ববর্তী রচনা বড় বেশি কোমল, 
স্পর্শকাঁতর-_এরা যেন অবগুঞ্ঠনে ঢাকা অন্তংপুরিক। । বড় বেশি নৈপুণ্যের বাধনে বীধা 
এরা । খোল! সভায় আসার মত অসকোচি ভাব নেই এদের । কবি তাই নৃতন রীতির 
গছ্য-কবিতার মধ্যে সেই কঠিন সাধনাঁকে ঠাই দিতে চাঁন__ 
“যাব ছুর্গমে, কোর নির্মমে, 
নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান ।” 
[ কুড়ি, সং__শেষসপ্ুক ] 
“চব্বিশ সংখ্যক কবিতায় কবি টবে সাজানো স্থসযত গাছের সঙ্গে ছন্দের 
আভিজাত্যে বাধা কবিতার মুক্তিহীন বন্দীজীবনের তুলনা করেছেন। আর সমুন্নত 
স্বাধীনতা ও সৌন্দধের মর্যাদা নিয়ে মুক্ত যে পল্লবপুঞ্জ তার জঙ্গে বেড়া-ভাঙ্গা ছন্দের 
কোথায় যেন একট! মিল খুঁজে পান কবি। তিনি বলছেন তার কবিতাবলী আজ-_ 
ছুটি-পাওয়া। নটা, 
ওদের উচ্চ হাঁসি অসং্যত, 
কবি গর্ব করে বলেন__ 
আজকের মতো! ভেঙে ফেলেছি 
ছন্দের সেই পুরোনো পেয়ালাখানা । [ চব্বিশ” সং__শেষসপ্তক ] 


৫৩ রবীন্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


এই নৃতন রীতির কাব্যনিঝ'র ছুটে চলে তার আপন খেয়ালে-_-তাকে আর বাধাধর! 
শৃঙ্খলার মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাই-- 
মুঠোয় করে ধরবার জন্তে সে নয়, 
তার অসাজানে। আটপনুরে পরিচয়কে 
অনাসক্ত হয়ে মানবার জন্তে 
তার আপন স্থানে । [ “চব্বিশ সং__শেষসপ্তক:] 
তাকে খুঁজতে হবে। 
পঁচিশ ( শেষসপ্তক ) সংখ্যকেও কবি বলছেন-_ 
পাচিলের এধারে 
ফুলকাঁটা চিনের টবে 
সাজানে। গাছ স্ুুসংযত | 
এর! যেন “মোগল বাদশার জেনেনা, রাজ আদরে অলংকৃত” ( 'চিশ' সং-_শেষসপ্তক ), 
কিন্ত আভিজাত্যের স্থশাসনে বাধ । এইভাবে পদ্যছন্দের এতিহোর বন্ধনকে কবি বাখ্যা 
করেছেন। কিন্তু পাঁচিলের ওপারে স্থ্দীর্ঘ যুকলিপ টাস্‌ ও সোনাঝুরি অবারিত আকাশে 
বাতাসে তাদের মুক্তি ঘোষণা করে দাড়িয়ে আছে । কবি দেখেছেন এদের 
অনেকদিন***-*****অন্য মনে [ 'পঁচিশ' সং__শেষসপ্তক] 
কিন্তু 
আজ হঠাৎ চোখে পড়ল 
ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা, 
দেখলেম, সৌন্দর্যের মর্যাদা 
আপন মুক্তিতে । 
ওরা ব্রাত্য, আচারমুত্তঃ ওরা সহজ) 
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে 
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাধাবাধি | 
[ প্চিশ' সং শেষসপৃক ] 
বেশ বোঝা যায়__গগ্ছন্দের মূল নৈশিষ্টাকে এই বর্ণনার ভিতর দিয়ে কবি বোঝাতে 
চেয়েছেন। তাই পছ্যকবিতার মধ্যে গগ্ভের পমুন্নত স্বাবীনতা'কে, (পঁচিশ সং 
শেষসপ্তক ) মুক্তিকে আনার পণ কবি করেন__ 
»**..*ণটবের কবিতাকে 
রোপণ করব মাটিতে, 


আঙ্গিক-_গছ্চছন্দ ৫১. 


ওদের ডালপাল! যথেচ্ছ ছড়াতে দেব 
বেড়াভাউ ছন্দের অরণ্যে । [ পঁচিশ সং--শেষসপ্তক ] 
“আকাশপ্রদীপ' কাব্যের “ময়ুরের দৃষ্টি কবিতায় কবি তার নাতনি “হুনয়নী'কে 
গগ্ভকাব্য শোনাতে দ্বিধা করছিলেন-__-কারণ সে স্থরসিকা, এর মূল্য দেবে না হয়তো ৷ 
কিন্তু সে কবিকে বললে-_ 
“তোমার কণ্ঠস্বর 
গছ্যে রঙ ধরে পছ্যের ।” [ময়ূরের দৃষ্টি-_-আকাশপ্রদীপ ] 
কবি এই ছুটি জংক্ষিপ্ত পউ-স্তির মধ্যে দিয়ে গদ্ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্যটিকে তুলে ধরতে 
চেয়েছেন । প্রতিভ! থাকলে গছ্যকে কাব্যের রঙে রাঙিয়ে দেওয়া যায়-_নাই বা থাকলো 
তাতে তথাকথিত ছন্দের দোলা । গগ্যকবিতা৷ স্পষ্টতর প্রমাণ করেছে যে, কবিতায় 
ছন্দট! প্রয়োজনীয় বস্তু হলেও তাঁকে বহিরঙ্গের মানমর্ধাদা দেওয়াই সঙ্গত। 
কবি গগ্ভকবিতা সম্পর্কে তার স্থুম্পষ্ট অভিমত এইভাবে বিভিন্ন কাব্যের কয়েকটি 
কবিতার মাধ্যমে ব্যাখা! করে বোঝাবার চেষ্ট। করেছেন | 
গদ্যকাবিতা, কবিত' হিসাবে কতদূর সার্থক হয়েছে_ 
এইবার কবির “ভাবচ্ছন্দে'র উপর লেখা বিভিন্ন কাব্যের কয়েকটি কবিতাকে নিয়ে 
পরাক্ষা করে দেখা যেতে পারে ভাবের অন্তুগামী হয়ে কবির কল্পনা বা উপলব্ধি কতখানি 
রূসোত্তীর্ণ হয়েছে । বস্তজগতৎকে সহজন-্দৃষ্টতে দেখে, তাকে যণাযথভাবে রূপ দিয়েও 
বা করে তোলা যায় কি না? 
পুনশ্চে'র পপুকুরধারে' কবিতায় 
বেলা পড়ে এল । 
বুষ্টি-ধোওয়া আকাশ, 
বিকেলের প্রো আলোয় বৈরাগ্যের শ্লানতা | 
ধীরে ধীরে ভাওয়। দিয়েছে, 
টলমল করছে পুকুরের জল, 
বিল্মিল্‌ করছে বাঁতাবিলেবুর পাত।। 
চেয়ে দেখি আর মনে হয় 
এ যেন আর কোনো-একট! দিনের আবছায়!; 
আধুনিকের বেদ্ছার ফাক দিয়ে 
দূর কাশের কাঁর একটি ছবি নিয়ে এল মনে । 


৫২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাবা 


স্পর্শ তার করুণ, ন্িদ্ধ তার কণ্চ, 
মুগ্ধ সরল তার কালো! চোখের দৃষ্টি । 
যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আপি 
সে ভালে! করে কিছুই বলতে পারে না; 
কপাট অল্প একটু ফাক করে পথের দিকে চেয়ে দীড়িয়ে থাকে 
চোখ ঝাপস! হয়ে আসে। 


পর্ব বা চরণ গঠনে বলাই বান্ুল্য এখানে কোনে! মাত্রাসমতাকে মান হয়নি । । 
পছ্যছন্দের অন্ত্যমিলকেও রক্ষা করা হয়মি। শুধু ভাব অনুসারে পউক্তিগুলিকে বিন্যস্ত 
কর হয়েছে । এখানে যার স্মৃতি হৃদয়ে গুঞ্জরিত ভয়ে ওঠে-_সে “কল্পনা” যুগের 'মালবিকা” 


নয়, এউর্বশী”-ও নয় । যাঁর কথ! মনে পড়ে চোখ ঝাপসা হয়ে আসেন 


সে আডিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়, 
সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে ; 
সে আম-কীঠালের ছায়ীয় ছায়ায় জল তুলে আনে, 


অথচ একটা অব্যক্ত বেদনা, অস্পষ্ট কথা৷ তার হৃদয়কে মথিত করে তোলে । আমাদের 
প্রতিদিনের জীবনের শতসহস্্র মাশা-আকাজ্জা-চিন্তা-ভাবনার মাঝে এই ছু'একটি মধুর 
টুকরো স্থৃতিকে কবি সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । 
“একজন লোক" ( পুনশ্চ ) কবিতায়__ 
পথিকটিকে দেখা গেল 
আমার বিশ্বের শেষরেখাতে 
সেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল । 
ওকে শুধু জানলুম, একজন লোক । 
ওর নাম নেই, সংজ্ঞ। নেই, বেদনা! নেই, 
কিছুতে নেই কোনে দরকার, 
কেবল হাটে-চলা'র পথে 
ভাদ্রমাস্সের সকালবেলায় 
একজন লোক । 
যে কোনে অপরিচিত একজন লোক জন্বদ্ধে কবিমনের এই অনুভব তাঁর কাব্যে এই 
প্রথম। তাকে নিয়ে কবিমনে ক্ষণিকের যে ভাবনার জাল বোনা-_তাই গদ্যের 


আঙ্গিক- গছাছন্দ ৫৩ 


সহজ বাচনভঙ্গিতে বরা পড়ে আমাদের মনের কাছে পৌছে দেয় নতুন খবর। এই হচ্ছে 
সহজ এবং স্বচ্ছ দুষ্টিতে জগৎকে চোখ মেলে দেখা । ছবি আঁকতে জানলে ভাষার তুলিতে 
মতি তুচ্ছ বন্ত এবং বিষয়ও যে বসোত্তীর্ণ হতে পারে তা এ যুগের অনেক কবিতা 
থেকেই বোঝ! যায় । কবির মতে__কাব্যের অধিকারকে বাড়িয়ে ভাবকে যে অনেকখানি 
মুক্তি দেওয়া যায় এই ভাবচ্ছন্দের মধো--তার প্রমাণ পুনশ্চের বহু কবিতাই 
দিয়েছে । 

কিন্ত একাধিক সমালোচক এ তথ্য স্বীকার করেন না। তীরা মনে করেন পুনশ্চের 
অপিকাংশ কবিতার মধ্যে গন্নরস পরিবেশন করে কবি ছন্দের অভাবকে ঢাকার চেষ্টা 
করেছেন । 

এ প্রসঙ্গে শেষসপ্ক' বা পত্রপুট" কাবোর কয়েকটি কবিত। নিয়ে আলোচনা কর! 
যেতে পারে-যেখানে গন্পরস নেই, আথচ কাব্যরপ গভীর সৌন্দষে উচ্ছলিত। এটি 
হদয়ঙ্গম করতে পারলেই গগ্ছন্দের সাথকতা৷ স্পষ্ট ভয়ে উঠবে । 

'শেষসপ্তক' কাব্যের “আট” সংখ্যক কবিতায় জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করার ভিতব 
দিয়ে কবিমনের যে দার্শনিক মনোভাব পরিস্ফট শয়েছে, গগ্ছন্দের সাবলীল স্ফৃতিতে 
'তাব মাত্সখোষণ1- 

এই নিতা-ধহমান অনিত্যের শোতে 
আত্মবিস্বত চলতি প্রাণের ঠিলোল ; 
তার কাপনে আমার মন ঝলমল করছে 
কুষ্চুড়ার পাতার মতো । 
অঞ্জলি ভরে এই তে! পাচ্ছি 
সছ্য মুহতের দান, 
এর সত্যে নেই কোনে! সংশয়, কোনে। বিরোধ । 
'পত্রপুট' কাবোর “বারো? সংখাকেও 
বসেছি অপরাহ্ন পারের খেয়াঘাটে 
শেষ ধাপের কাছটাতে। 
কালো জল নিঃশবে বয়ে যাচ্ছে পা ডুবিয়ে দিয়ে 
জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দিকে 
অনেক দিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট নিয়ে । 


এই জীবনের বিচিত্র চাওয়া-পাওয়া, এবং সমগ্র জীবনের ছুমুল্য অভিজ্ঞত! ও উপলন্ধি 


৫৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


“ভাবচ্ছন্দে'র স্বতংস্ফৃর্ত বাণীস্থ্ষমায় ব্যঞ্জিত। কবির হৃদয়-পত্রপুটকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে 
তারা সহশ্র ধারায়__ 
হৃদয়ের অসংখ্য অপৃশ্ঠ পত্রপুট 
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে 
আমার চারদিকে চিরকাল ধরে, 
আমি বনস্পতির এরা কিরণপিপাস্থ পলব স্তবক, 
এর মাধুকরী ব্রতীর দল । 
গ্রতিদিন আকাশ থেকে এর! ভরে নিয়েছে 
আলোকের তেজোরস, 
নিহিত করেছে সেই অলক্ষা অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয় 
এই জীবনের গুঢতম মজ্জার মধ্যে । | তেরো" সং-_পত্রপুট | 


আপন আত্মার নিগুঢ় সত্তাটির সুম্ষ্ম হ'তে সক্মতম বিশ্লেষণ কারেছেন এখানে কৰি। 
দেহগত চাওয়ার সঙ্গে মনোগত পাওয়ার যে স্ক্স দন্দ তার একটি নিখ ত ছবি একেছেন-_ 


এই দেহখান| বহন ক'রে আসছে দীর্ঘকাল 
বহু ক্ষুদ্র মুহুতের রাগছেষ ভয়ভাবনা 
কামনার আবজনারাশি | 
এর আবিল আবরণে বারে বারে ঢাক। পড্ডে 
আত্মার মুক্ত রূপ | | দশ সং--পজপুট | 
ছন্দোহীন এই সহজ বাণীসাধনার মধ্যে আত্মার মুক্ত রূপের সতা সন্ধান করে ফিরেছেন 
কবি। মানবলোক ও প্রকৃতিলোককে অতিক্রম করে তার চিন্তাকে প্রসারিত করে 
দিয়েছেন সুদুর গ্রহনক্ষত্রলোকে | 
কিন্তু এই সমস্ত কবিতায় বিশেষণ ও দীর্ঘ সমাসযুক্ত পদের দ্বারা কবি যেন ছন্দের 
অভাঁবকে ঢাঁকতে চেয়েছেন-এ রকম সন্দেহ অনেকেরই মনে জাগে । কবিমনেও 
এ ভাবনা উকি দিয়েছিল কি ন ভান! যায় না। তবে পত্রপুটে'র শেষ ( “আঠারো? 
সংখ্যক ) কবিতায় কবি নিজের উদ্দেশ্তেই বলেছেন-_ 


কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাতি, 
এইবার থামে! 'তমি চি 


আঙ্গিক-_গছ্ছন্দ ৫৫ 


মহানিস্তন্ধের লাগি অবকাশ রেখে দিয়! বাকি 
উপকরণের স্তরপে রচিয়ো না অভ্রভেদী ফাকি 
অমৃতের স্থান রোধি। নির্মাণ নেশায় যদি মাত 
সৃষ্টি হবে গুরুভার, তার মাঝে লীল। রবে না তে। 
শ্টামলী” কাব্যে এসে কবি যেন তাই অনেক বেশি সংযত হয়ে সহজ স্থরে বীণার 
তার যোজনা করলেন । এখানে ভাব-ভাষ৷ গ্রকাশভঙ্গি গদ্যরচনা-ভঙ্গির সহজ সাবলীলতায় 
অনেক বেশি সার্থক । কবি নিজের “আমি” (শ্যামলী )-কে আবিক্ষার করলেন-__ 
আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, 
চুনি উঠল রাঙা হয়ে । 


গোলাপের দিকে চেয়ে নললুম “সুন্দর? 
সুন্দর হল সে। 

শ্যামলীর ভাবচ্ছন্দে শিল্পের সেই স্বত:ম্কর্ত আত্মপ্রকাশ-যা কবির দীীর্ঘকালের 
সাধনলব্ধ সম্পদ ।-- 

বিশ্বমামির রচনার আসবে 

হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রউ [ “আমি' শ্যামলী । 

নবি আঁকলেন “শেষ পরে ( হামলী 17 

ভালোবাসার বদলে দয়া 

যতসামান্য সেই দান, 
সেটা ভেলা-ফেলারই স্বাদ ভোলানেো! | 
পথের পথিকও পাঁরে, ত। বিলিয়ে দিতে 
পথের ভিখারিকে, 

শেষে ভুলে যায় বাক পোরোতেই । 
জীবনকে কত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা । ভাষা-ভর্গি কত সহজ-_-কত আটপৌরে-_অথচ 
কত মর্মস্পর্শী । যে-কোনে। রকমের ভাবকে কবি অনাড়্দর ভাষার সহজ অভিবাস্তিতে 
প্রাণবান করে তোলেন ূ 

ওগো শ্তামলা, 
আঙ্গ শ্রাবণে তোমার কালো! কাজল চাহনি 
চুপ করে থাকা বাঙালি মেয়েটির 
ভিজে চোঁখের পাতায় মনের কথাটির মতো । 


৫৬ রবীন্্নাথের শেষপধায়ের কাব্য 


তোমার মাটি আজ সবুজ ভাষায় ছড়া কাটে ঘাসে ঘাসে 
আকাশের বাদিল-ভাষার জবাবে । [শ্যামলী শ্যামলী ] 
কবি প্রচলিত পদ্যছন্দের সমস্ত বন্ধনকে কাটিয়ে এখন ভাবকে মুক্তি দিয়েছেন তার সহজ 
চলমানতায়। কোনো রকম বন্ধন_কোঁনে! রকম দ্িধাই আর অবশিষ্ট নেই। 

এখন, এ সমস্ত কনিতা' সত্য সত্যই রসোততীর্ণ হয়েছে কিনা-_তা বিচার-বিশ্লেষণ বা 
ব্যাখ্যার জিনিস নয় । তা রসিকজনের আস্বাদনের ব্যাপার । 

কাব্যের সার্থকতা বিষয়ের উপর নিভর করে না, বিষয়ীর আত্মস্থৃতা এবং প্রকাশের 
স্বতঃস্ফর্ততার মাঁপকাঠিতে তার যথাথ মূল্য বিচাষ। অতএব বস্ত অপেক্ষা ভাবের পরিচ্ছন্ন 
আত্মগ্রকাশের উপর নিভর করে কাব্যের সার্থকতা বিচার । নৃতন যুগের বস্তব্মী 
জীবনচেতনাকে স্বীক্রতি দ়্েই কবি কাব্য গড়তে চাইলেন এবং কাব্যের আত্মাকে 
আবিষ্কার করতেও চাইলেন | তাই রোমান্টিক মনের কবিকল্পনায় সিঞ্চিত ঠয়ে জীবনের 
সুন্দর অতিমত্য দিকগুলিই কেবপ মুল্য পেল না, সামান্য শালিখ, বালক, গুবরে পোকা", 
নেড়িকুকুরও তাদের স্ব স্ব স্থানে ঠাই করে নিল। কবিও পরীক্ষা করে নিলেন 
প্রত্যেকটি বস্তুকে তার নিজন্গ মহিমায় উজ্জল রেখেও মিতা আটপৌরে ভাষায় রচনাব 
জাদুতে সকলের হদয়ছারে তাঁদের ঠাই করে দেওয়া যায় কিন: । 

'সন্ধ্যাসংগীতে'র যুগ থেকেই কবি গতান্ুগতিকতাকে কাটিয়ে কাব্যের ক্ষেত্রে নান! 
বৈচিত্রোর সন্ধান করে ফিরেছেন । ছন্দ যে কাবোর ক্ষেঞ্জে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হলেও 
'তাব আত্মা নম) এই উপলপ্িকে দীর্ঘ জীবনসাধনায় 'এতদিনে সার্থক করে তুলেছেন এই 
সমস্ত গকানা গন্থ গুলির মবো | 

কোনো কোনো সমালোচক ভার গছাকবিতার দ্ব'একটিকে বাছাই করে নিয়ে 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, এই সমস্ত 
ভাব বা চিজ তার পঞ্ভকানোর মধো আরও বেশি গাট ও উচ্চাঙ্গের ভাববাহী ভয়ে সমৃদ্ধ | 
সে তুলনায় ভাবচ্ছন্দের মন্যে তার! অনেক বেশি ভাল্কা এবং পান্সে । কবিকল্পনার এটা 
উধ্বগতির লক্ষণ নয়, বার্ণক্যে করিবল্পনার দীনতাই এর জন্ দায়ী | 

এই সমস্ত সমালোচনার প্রত্ট্ন্তরে এই কথাই বল! যায় যে-_বিভিন্ন যুগের কানা ক 
আর এক ঘুগের বা নিশেন একটি কবিতাকে আর একটি কনিতার, সঙ্গে তুলনা করে 
উত্কর্ষ বিচার কখনোই সম্ভব নয় । পনির দীর্ঘ জীবনের শিপ্পসাধনায় তীর বনু 
বিচিত্রমুখী স্থষ্ট নানা ভালে দান রেখে গেছে । ভাবের দিক থেকে তাদের মধ্যে যেমন 
অনেকস্থানে একটি সামগ্রিক অখ গুতা আছে, বা কবির বিশেষ উপলব্ধি বা জীবনচেতনাকে 
তারা যেমন উদঘাটিত করেছে, তেমনি রূপ, রাতি, ভাষা, চিত্ত ছন্দ_এদিক থেকেও একজন 
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উচুদরের শিল্পী নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে নানা বৈচিত্র্যের সাধনা করে 
চলেছেন। সেই শিল্পপাধনার ইতিহাসে বর্তমানকালের দাবীকে মূল্য দিয়ে কবি শুধু 
দেখিয়ে গেলেন যে, বিষয়বস্তু যাই-ই ভোঁক ন! কেন, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে 
রচনা করে তোলা চাই। কেবল ভঙ্গি দিয়েই চোখ ভোলালে চলবে না যথার্থ 
বঁসিকের বোধদৃষ্টির কাছে তার আসল উদ্দেশ্য অভিবাক্ত ৬ওয়! দরকার । 

“ভাবচ্ছন্দে'র সাধনায় কবি তার সেই উদ্দেশ্টকেই রূপ দিয়ে গেলেন । “ভাবচ্ছন্দ 
নামেই প্রকাশ, ভাবের ছন্দ, শব্দের ছন্দ নয় | এটি “শোনার ব্যাপার নয়, “ভাবার' ব্যাপার, 
অন্থরের গভীর গোপনে মৌনের আনন্দে অন্গভাবনার ব্যাপার । শবদচ্ছন্দে আমাদের 
'কান" অভ্যস্ত কিন্ধ মনে রাখতে হবে গচ্যছন্দ বা ভাবচ্ছন্দে কান” উপবাসী খাকলে এ 
খাকতে পারে, কিন্ত প্রাণ নয় । রসিক যে প্রাণ, তার কাছেই গগ্যছন্দ ব। ভাবচ্ছন্দের 
মাবেদন। এটি কাঁনের মধ্যে দিয়ে প্রাণে প্রবেশ করে না, পরন্ধ ভাবসৌন্দমষের আনন্দ 
মহ্মায় একেবারে সরাসরি প্রাণে করে প্রবেশ । 

ভাবচ্ছন্দের এই শিল্পবৈশিষ্টাটি উপপন্ধি করতে পারলে এ ছন্দের বিরুদ্ধে আর তর্ক ওঠে না| 


শেষপর্যায়ের কাব্যে অন্যান্য ছন্দ-সাধনা 


পচ্যছন্দ 

গছ্ছন্দে বা ভানচ্ছন্দে লিখিত যে কাবা নিয়ে 'শেপধায়ের শুর-_সেই গগ্ভছন্দের 
ল্স-উতিহাস খাটলেই দেখা যায়__কাবা সাধনার প্রাথমিক যুগ থেকেই ছন্দ সম্পর্কে কবি 
'করনপ সচেতন ছিলেন । ছন্দ যে কাব্যের এপরিহাধ অঙ্গ না হলেও অত্যাজ্য নয়-__ 
হন্দের বঙ্কার, ভিলোল, স্বরমাধুষ, নৃতালীল! কাবাকে যে রসলোকে কতখানি উত্তীর্ণ করে 
দেয়, তা রবীন্দ্-প্রবতিত বিচিত্র ছন্দের কাককাধ 'এব” দীপ্তির দিকে লক্ষ্য করলেই 
অন্থভব করা যায়। “ছন্দ কাবোর কেবল বাহা সৌগগন ও আভরণ নহে । ইহার সভিত্ত 
কবিতার একট| নিগুট, মমগত একা আছে, ইহা কাবোর আত্মার অপরিভাধ 
বহিঃপ্রকাশ ।”৯ 

বপন্রষ্ট। রবীআনাথ কানোর ক্ষেত্রে ছন্দ এ সন্গীত, ধ্বনির 'এই উভয় রূপকেই হষ্টুর 
ণাঁজে লাগিয়েছেন । শেষপধায়ের কাবো? যে গছছন্দের ক্ষেত্রে তিনি একটি অভিশন 
রুতিত্ব রেখে গেলেন, কাবোর ক্ষেত্রে সেই ছন্দোমুক্তি একদিনেই ঘটেনি । পছাছন্দের তথা 
বাণ্লা ভাষার ধ্বনিশিল্পের রূপ-রীতি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘকাল নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষাব মধো 


১। প্রাকুমাপ বন্দোপাধায়-বাংল! সাহিত্য পরিক্রমা ॥ [ সং বৈশপখ ১৩৬৪ 
-বনীক্নাথের গকবিতাঁ(২) পৃঃ ২৪৫] 


৫৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


দিয়ে যে সার্থকতার তীর্থে তিনি পৌছান-_তারই অনিবাধ ফলশ্রুতি এই গ্ছন্দ। 
কিন্ত ভাবচ্ছন্দের মধ্যে কাঁবোর আত্মাকে বন্ধনমুক্তির স্বাধীনতা দিলেও এবং কাব্যের 
নৃতন এই পরীক্ষায় কবি কৃতকার্ধ হলেও পদ্যছন্দ সাধনাও চললে! তার এরই ফাকে ফাকে । 
শ্যামলী'র পরবর্তাঁ কাব্যগুচ্ছের মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের বিচিত্র শব্বচ্ছন্দ সাধনার নানা কলা- 
কৌশল বতমান । শব্চ্ছন্দের মধ্যে যে সুর বা! ধ্বনি-বস্কার তার মনোমুগ্ধকর মায়াজালকে 
কাটানে। কবির পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সারা জীবন সুরের সাধনা করে গেছেন তিনি । 
গীতিকার এবং সুরকার হিসাবে এই স্থুরসাঁধনার একাগ্র মনোভাব তার কাব্যসাধনার 
ক্ষেত্রেও কাঁজ করে গেছে । তাই ভাবের স্থরসাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তার মন স্বভাবতই 
গ্ররের ডানায় ভর দিয়ে মুক্তি খজেছে অনির্বচনীয় সৌন্দধলোকে__লুরলোকে । 

বাস্তবিক “রবীন্দ্রনাথের ছন্দোগত প্রয়োগ-কৌশলের প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই দেখা 
যাবে তার প্রায় সমস্ত কবিতাতেই ধবনিগত নৃত্য ও সংগীতের যুগপৎ অপুব সমাবেশ 
হয়েছে । কোন্‌ জাছ্মস্ত্রের প্রভাবে বাংল! ছন্দকে এরূপ বিচিত্র ভঙ্গিতে তর্দিত ৬ 
বঙ্কৃত করে তোল! সম্ভবপর হল, তার আলোচন! করার গ্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্থীকার্য । 
০০০1 বস্তুত আধুনিক বাংল! সাহিতোর ছন্দসমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করলে সহজেই 
উপলব্ধি ভনে যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলার শুধু কবিগুরুই নন, তিনি আমাদের ছন্বোতুরও 
বটেন 1৯ 

“শেষপর্ধায়ের কাবো? পদ্যছন্দের যে নৈচিত্রা এবং চমৎকারিত্র লক্ষ্য কর! ঘায়-_সেই 
সিঞ্ষির পিছনে কবির দীর্ঘকালের প্রচেষ্টা সংগ্রগ্ধ। রবীন্দ্রপূৰ্ব্তী মুগে বাংলা কাব্য 
সাঠিত্যের ক্ষেত্রে যে ছন্দের বনুল প্রয়োগ ছিল তা হোল প্রচলিত অক্গরবুত্ত না তান প্রধান 
ছন্দ__আর লৌকিক ছড়ার ছন্দ বা বপরত্ত ছন্দ । এ সমস্ত ছন্দের ঘুল তত বা নীতিটি 
কি-_তা নিয়ে তখনও পধন্ত কোন পরীক্ষা-নিরীগ্চা হয়নি৷ কিন্ধু রবান্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 
প্রচলিত রীতিকে লঙ্ঘন করার প্রয়াস 'সদ্ধাসংগীতে'র ।১৮৮১-৮২)সুগ থেকেই লক্ষা কর! 
গেছে। তবুও যে পধন্ত না বাংলা! ভাষার অন্নিঠিত স্বাভাবিক শীতি ও শল্ভিটিকে 
আবিক্ষার করতে পেরেছেন_সে পযন্ত ছন্দের বন্ধনমুক্তির রহস্ত কবির অগোচরেই রয়ে 
গেছে । 'দন্ধ্যাসগীতে'র ক্চনা*্য় কবি তাই বলেছেন-"সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিত! 
গেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল ।” নিন্ক এ সম্পর্কেও কবি তখনও পধন্থ 
যথেষ্ট সচেতন যে--“তখনও পাইনি ভাবাভারতীর প্রসাদ” (প্রভাতসপ্গীত-স্চচনা )। 
ছুবি ও গানে? এসে সেই কবিই কিছুটা মান্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গিতে বললেন--“আমার ভাষায় 


১। এ্রপ্রবোধচন্ত্র সেন-“ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ॥ | প্রঃ আষাঢ়, ১৩৫২ পু ৩০৪, 


আঙ্গিক-_পদ্যছন্দ ৫৯ 


ও ছন্দে এই একট।| মেলামেশ! আরম্ভ হল (সুচনা )”। এইভাবে “সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 
'মানসী"র পূর্বযুগ পর্যস্ত কবির অবিশ্রীত্ত অনুসন্ধান ও নিয়মভাঙ্গার সাধনা । তারপর 
'মানসী'তে এসে হন্দকে কালব্যাপ্তিগত ধ্বনির উপর প্রথম প্রতিষ্ঠিত করাই ছন্দকে সুষ্ঠ ও 
স্থসংহত রূপ দেবার প্রথম সার্থক প্রয়াস । কবির নিজের ভাষায়--আমার রচনার এই 
পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নৃতন শক্তি দিতে পেরেছি । মানসী'তেই 
হন্দের নানা খেয়াল দেখ! দিতে আরম্ভ করেছে (মানসী-_স্চনা) | 

“বাংল। কাব্যের ছন্দোভাগারে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নৃতন ছন্দোবন্ধ উপহার দিয়াছেন 
(অপ্রদশ অধ্যায়ে বিবৃত); কিন্কু এইগুলি তীহাঁর শক্তির যথার্থ পরিচায়ক নভে । 
ররবান্্রনাথের প্রকৃত শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে বনুসুগ-প্রচশিত কৃত্রিম উচ্চারণের সংস্কারে, 
অপরিচ্ছন্ন গীতি-ছন্দের শোধনে ও সঙ্গতি স্থাপনে |  রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা গীতিকবিতা ভাবের 
দিক দিয়া যতই উৎক্ষ্ট ভউক না কেন অধিকাংশ ক্ষেভ্রে ইহাদের ছন্দ ছিল কৃত্রিমভাবে 
বাহির হইতে গৃহীত । ইচাঁরা কোথাও গঠনে শিথিল, কোথাও উচ্চারণে অস্বাভাবিক, 
কোথাও ব। ভাবের সহিত অসঙ্গত। 

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় লঙ্কা নিঃশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের ( পয়ার জাতীয় 

ছন্দের ) পদমধাঁদা? । ত্রশ্গনিংশ্বাসের লঘৃচালে, অথাৎ হম্পবে গঠিত হইলে পয়ার-জাতীয 
ছন্দে আর পয়ারত্ব খাকে না । এইভানে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়া দেন__পবদৈর্ণোর উপরেই 
বাংল। ছন্দ নিভর করে, বাক্তিগত খেয়ালের উপরে নভে | পর্বদৈর্ঘ্যের উপরে ছন্দের 
উচ্চারণভঙ্গিকে স্থির-প্রতিঠ করিয়া রবীন্দ্রনাগই বাংলা ছন্দকে বস্তনিষ্ট, নিয়মিত ও 
বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলেন । বাংল! ছন্দের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্ব অভূত- 
পুব এ অতুলনীয় । ছন্দের লাভাবিকীকরণের জন্যই রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে 'ছন্দোগুর 1৯ 

অক্ষরবৃত্ত বাংল! ছন্দের আদি 'এব” অক্কত্রিম কূপ । কিন্ত প্রাচীনকালে এই ছন্দে 
গঠিত সকল রটচনাই গীত ঠোঁত__লুতরাং কবিতাপাঙ্জের মধ্যে একটি স্রর বা তান স্পষ্ট 
ভাবেই লক্ষ্য কর! যেত। একারণে ছন্দের মাআগণনা বা গঞ্নপারিপাঁটোর ব্যাপারে 
কবির! যথেষ্ট সচেতন হননি | ধ্বনির ঘাটতিকে বা উচ্চারণের কৃত্রিম তাকে সুরের দ্বারা 
পরণ করে নেওয়ার ফলে ছন্দকে বস্তনিগ করার দিকে কবিদের তেমন মনোযোগ দেখা 
মায়নি। বিশেষ করে হলম্য অক্ষর ব্যবহার ব! যুক্তাক্ষর ব্যবহারে শব্দের যে চরণমধ্যে 
স্ানবিশেষে তারতম্য ঘটে সেদিকে খব সচেতন দুষ্টি রবীন্দরপূর্ব কবিরা দেননি । কবি 
বিহারীলাল চক্রবর্তী যুক্ত অক্ষরকে ভেঙে এবং হলম্ত অক্ষরকে কিছুটা মূল্য দিয়ে কাব্যে 


২ পো লিপ পাঠিপপীট শি শপ শি িশিশি ৪ শাশিপাসিশপশীশিশি শা এ 


১। শ্রীতারাপদ ট্টাচাফ_ ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন' 
| _বাংলাছন্দে রবীন্দরযুগ-_পূঃ ৪১৫-১৯৪ । 


৬০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ট। করলেন বটে, কিন্তু তার প্রচেষ্টা স্বীকৃতি পেলেও উচ্চারণের 
ব্যাপারে বা ধ্বনিশিল্পের বিচারে বহুস্থানেই তা' ক্রটিমুক্ত হতে পারেনি । রবীন্দররনাথই 
তার সুক্ম শিল্পতৃষ্টিতে এই ক্রটি ধরতে পারেন এবং ভাষার ব্যবহারে এই কৃত্রিমতাকে বজন 
করে যুক্তবণকে পুণ মূলা দিয়ে এবং শন্ান্তিক হলন্ত অক্ষরের ব্বরধবনিকে ছুই' অক্ষরে 
প্রসারিত করে ছন্দকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলেন । 

রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়ই মাত্রাগণনার সুষ্ঠ এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির জন্য মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দ পয়ারের প্রভাবমুক্ত হয়ে বাংলা ছন্দ-জগতে একটি সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করলো । সংস্কৃত কাব্য মাত্রাবুত্ত ছন্দের পরিচয় মেলে এবং বৈষ্ব গীতিকবিতার মধ্যে 
দিয়ে বাংল! কাবা-জগতে এ ছন্দ যথেষ্ট আজন করে নেয় । কিন্ত অক্ষরনুত্তের সঙ্গে তার 
স্পষ্ট পাথকা রবীন্ত-পু কবিরা সব সময় রাখতে পারেন নি। “মাত্রানুন্তকে রবীন্দ্রনাথ 
শুধু যে মক্ষরবৃত্তের দাসত্ব ৫ইতে মুক্তি দিয়াছেন 'তাহা নহে, অবাউীলী উচ্চারণের কৃত্রিম তা 
হইতেও মুক্তি দিয়াছেন” ।* বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে জগতের অন্যতম শ্রেঙ্গ গীতিকবির 
হাতে এ ছন্দ তার 2৪ পরিণত বূপ প্রাপ্ত হোল । জয়দেবের গীতগোবিন্দ' এবং ণবষ্ণব 
পদ1বলী"র মাত্রাবুত্ত ছন্দের প্রভাব তার মনের উপর ছোটবেলা থেকেই যে কাত করেছিল 
তাব উৎকুষ্ট নিদর্শন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদ্দাবলী' । তাই শেষপধন্থ অপেক্ষাকৃত পরিণত 
বয়সে তিনি যে মাত্রাবু্ত ছন্দকে কালো স্ুপ্রতিঙিত কবলেন এতে আশ্চর্য হবার কোন 
কারণ নেউ | 

সংস্কৃত ভাবার দীর্ঘস্থরমুক্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে প্রত্বরীতি এবং রসীন্দপ্রবতিত আধুনিক 
মাত্রাবুত্তকে নব্যরাতি নাম দিয়েছেন ছান্দসিক শ্রাপ্রবোধচন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথ শুপু খে 
নবারাতির প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত ছিলেন তাই শয়_ -প্রত্ররী্তির নিদৌন ও বিচিত্র ব্যবহার এ 
তিনি সিদ্ধতত্ত। যদিও এ সমস্ত রচনা পাঠ বা আনুন্তিযোগা কোন কবিতা শহ-নস্ুর 
সহযোগে গীত হওয়ার যোগ্য | “অধর ভুবনমনমোভিনী' | করনা, ভারতপক্ী । সা 
“ভুবনেশ্বর হে" (গীতনিতান, ১ম গণ পূ ৩০৯) ইত্যাদি পদকে এই প্রসঙ্গে স্মবণ বরা 
যেতে পারে । 

কিন্ মাত্রাবৃন্ত ছন্দের মবো বাণ্লীভাগার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যটি যে সম্পূর্ণভাবে পরা পড়ে 
না-_গীতিকবিতার উপযোগী ধ্বনি নিস্তারের মাধুব এ ছন্দে রক্ষিত হলেও বাংলা ভাণায় 
আমরা যে উচ্চারণের সময় ধ্বনিবিশেধের উপর ঝৌঁক 1 ০০০০০, প্রশ্থর ) দিয়ে খাকি _ 
এ ঝৌকের বা প্রস্বরের মধ্যেই ধে ভাঘার মাসল শক্তিটি নিঠিত এ তন্ধটি তাঁর এনে 


১। শ্রীতারাপদ ভট্ট চার--॥ ছন্দৃত্ধ ও ছন্বৌোবিবর্তন ॥ 1 পৃঃ ৪২৪ 


আঙ্গিক-_পছছন্দ টি 


বহুকাল আগেই উকি মেরেছিল। কবিজীবনের প্রায় প্রথম থেকেই এই প্রস্বরটুকুসহ 
সমগ্র উচ্চারণ পদ্ধতিটাকেই কবি সেইজন্য কাজে লাগাতে চেয়েছেন। এর প্রথম 
নিদর্শন মেলে ১২৮৭ সালে রচিত আশ্বিন সংখ্যা “ভারতী'তে প্রকাশিত 'ম্যাকবেথ 
নাটকের ডাকিনী অংশের বাংল! অনুবাদে-_ 
ঝড় বাদলে | আবার কখন 
মিলব মোর | তিনজনে | 

এর পর 'বালীকিপ্রতিভা"র দস্থ্য এবং “কালমুগয়া'র বিদূধক ও শিকারীদের উক্তিতেও 
&ঁ ছন্দের ব্যবহার হয়েছে । এর কিছুকাল পরে “প্রভাতসংগীতে'র উিখসগপত্রে 
ছন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । 

এর থেকে অনুমান করলে অন্তায় হয় ন যে, এই ছন্দের শক্তি ও অস্তাব্যতা সঙ্গন্ধে 
কবিমনে ক্রমশই আস্থ। দেখ। দিচ্ছিল । “রামপ্রসাদী' ছন্দ যে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
সমুজ্্ল এবং বাংলা ছন্দ যে এই 'রামপ্রসাদী ছন্দে'র উচ্চারণ-তন্জটিকে নূল্য দিয়ে ভাষা ও 
ছন্দের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্টা করবে সে সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত ছিলেন । এ কারণে বাংল৷ 
ভাষার হসন্ত ধ্বনিটিকে কাজে লাগিয়ে কবি এই “লৌকিক ছন্দ'টিকে ( বলবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ) 
“ছবি ও গাঁশা (১২৯০ মাতাল ) এবং কড়ি এ কোমল (১৮৮৬--সাতিভাই চম্পা” )-এর 
মধো বাবহার করে দেখিয়ে দিলেন । কিন এই ছু'খানি গ্রন্থেই এ ছন্দের ব্যবহারে বনু 
সন্দেহ ও শৈথিল্য দেখ! যায় । সন্দেহ এই কারণে যে, এই লৌকিক ছন্দটি হাল্কা 
রচন! ছাড়া গুরগন্তীর কাব্যকবিতার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাঁবে কিনা এবং বেশ 
কিছুদিন তিনি এ ছন্দ রচনায় বিরত ছিলেন । অবশেষে কথা? ও শেষে ক্ষণিকা'তে এসে 
এই ছন্দ তার পূর্ণ মাদায় এবং ওঁজ্জল্যে স্থুপ্রতিষ্ঠিত হোল এবং “প্রাকৃত বাংল! ছন্দ' ব! 
'বাংণ! প্রা্কত ছন্দ' নাম নিয়ে তার হাতে সুগঠিত, স্ুসংস্কৃত ও শক্তিশালী হয়ে দেখ! 
দিল। 'মানসী"র ন্যায় “ক্ষণিকা”ও ছন্দ-বিবতনের ইতিহাসে বাংল! সাহিত্যে নবযু'গর 
চক | 

কিন্তু গভীরভাবে গভীর স্থরের কথ। এ ছন্দে বল যায় কিনাঁ-এ নিয়ে দ্বিধা ঘোচেনি 
কবির দীর্ঘকাল । “শিশু'র পর িংসগৌর €(১৯০৩-৪) কয়েকটি কবিতার মধ্যে এ 
ছন্দের শক্তিশীলিত। ও গভীর ভাবের বাহন হবার যোগ্যত। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হোল । 
তারপর এখেয়ার সময় খেকে (১৯০৫-৬ 1 তিনি নিঃসংশয়ে একে গভীর ভাবগ্রকাশের 
বাহন রূপে ব্যবহার করলেন । 

এই প্রাকৃত বাংলাছন্দ বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য এবং প্রন্বরস্থাপন 
পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই নিমিত। অখণ্ড ধ্বনি বা সিলেবল্-এর সংখ্যাগত সৌম্য 





৬২ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


মেনে চল! এর ধম এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বরপর্বের উপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে থাকে বলে 
এ ছন্দের নাম হয়েছে স্বরবৃত্ত এবং প্রতি পবের প্রথমেই প্রন্বর ( বা “বল” ) পড়ে বলে 
অপর নাম বিলবুত্ত | 

প্রাচীন বাংলার লোকসাহিত্যের প্রধান বাহন হচ্ছে এই বলবৃত্ত ছন্দ। তারতচন্ত্রের 
পুবে মধ্যযুগের সাহিত্য থেকেও এই লৌকিক ( ধামালি ) ছন্দের পরিচয় মেলে। 
রাম প্রসাদ সেন ও ঈশ্বরপ্তপ্তের রচনায় এই ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে 
মাইকেল মধুক্দন দত্ত ও কবি হেমচন্দ্রও এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
কৃতিত্ব_-তিনি এই লৌকিক ছন্দটিকে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে উদ্ধার করে এনে একে 
মাঁজিত ও স্থনিয়ন্ত্রিত করে বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত করে এর বহুল শক্তি ও সৌন্দর্যের 
পরিচয় দ্রিয়েছেন । এতে বাংল! কাব্যসাহিত্যের সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছে। 

“বাংলাভাষার ধবনিবৈশিষ্ট্য উচ্চারণরীতি ও ছন্দের অন্তঃপ্রক্কৃতি সম্বন্ধে গভীর দৃষ্টি 
মিয়ে রচনাকাধে অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই তিনি বাংলা ছন্দে মাত্রাবৃত্ত (00716), 
স্বরবৃত্ত (5511910 ) ও যৌগিক (50970199516 ) এই তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি প্রবর্তন 
করতে সক্ষম হয়েছেন । ধ্বনির একক বা। ৪40 নির্ণয় এবং তার প্রয়োগের বিভিন্ন 
প্রণালী থেকেই বাংলা ছন্দের এই তিনটি ধারার উৎপত্তি হয়েছে । কয়েকটি এককের 
বিভিন্ন রকম সমাবেশের ফলে যে ছন্দপৰ উৎপন্ন হয় তার ভিতরকার গঠনকৌশলের 
উপরেই ছন্দের অন্তঃপ্রক্কতি নিভর করে। আর এ ছন্দপর্যের বিচিত্র সমাবেশের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ছন্দের বাহা আকুতি । ছন্দপর্বের নির্মীণ ও তার বিচিত্র সমাবেশ, 
এই উভয় ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও কৌশল অপরিসীম ।”১ 

বাংল! ছন্দের জগতে মোটামুটিভাবে এই তিন প্রকারের ছন্দ-বন্ধকেই আমরা পেয়ে 
খাকি। কিন্তু এই তিনটি ছন্দের ক্ষেত্রেই বীধাধপরা কতকগুলি নিয়ম মেনে চলার 
অঙ্গীকার রয়ে যায়। যেমন-(১। পর্বের বা চরণের মাত্রাসমতা (২) যুগ্াধবনি না 
অগুগ্মধবনির স্থানবিশেষে একমাত্রিকতা। বা ছিমাত্রিকতা এবং (৩) প্রস্থর স্থাপনের 
নিদিষ্ট বিবিনিষেধ । এই সমস্ত বিশেষ বিশেব রীতি-নিয়ম বাণ্ল! ছন্দকে অনেক সময় 
নিস্তরঙ্গ ও একঘেয়ে করে তোলে । অতি অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে 
অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং বাংলা ছন্দের বিভিন্ন রীতিগুলি যেন নৈটিজ্রাহান হয়ে না 
পড়ে তার জন্য তার অক্রান্থ সাধনার কথা৷ ভাবলে সত্যিই নিম্ময় জাগে । ছন্দের কাজই 
হচ্ছে পাঠকের রসবোনকে জাগ্রত করা স্থতরাঁং পববন্ধের, স্তবকবন্ধের এবং মিল 
স্থাপনের বিভিন্ন কারিকুরির মাধ্যমে নিস্তরঙ্গ ধ্বনিগ্রবাতে তিনি স্পন্দন স্থির চেষ্টা 


১। শ্রীপ্রবোধচন্্র সেন_-'ছন্দোগুক রবীন্দ্রনাথ ॥ 1 পৃঃ ৫৪] 


আঙ্গিক- পছ্ছন্দ ৬৩৩ 


করেছেন বহুভাবে। চরণের পূর্বে অতিপর্ব স্থাপন করে এবং কোথাও বা মানার ফাঁক 
রেখে, কোথাও বা৷ অপ্রত্যাশিত মিলের চমক লাগিয়ে কতরক্ম উপায়ে যে বাংল! ছন্দের 
প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন কবি তার ইয়ত্তা নেই । 

বাংল! ছন্দের প্রত্যেকটি রীতিই স্বতন্তরভাবে প্রতিটি পর্বে এবং চরণে সমমাত্রাকে 
স্বীকার করে নেয়_-অসম ব৷ বিসম মাত্রার স্থান তাতে খুবই কম। 

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রচলিত পয়ার পদ্ধতি প্রাচীন কাল থেকে ১৪ অক্ষর এবং ১৪ 
মাত্রাকে স্বীকার করে নিয়েছিল প্রতি চরণে । আবার এ ১৪ মাত্রার ভাগও ছিল 
৮+৬ এই রীতিতে । এই ১৪ মাত্রার সঙ্গে পরবর্তীকালে ২ মাত্রা যোগ হয়ে ১৬ মাত্রার 
চরণ গঠিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ আরও ২ মাত্র! যোগ করে দীর্ঘপয়ার বা “বধিত পয়ার, 
মাম দেন। এইভাবে বিভিন্ন কলায় সাজিয়ে অক্ষরবুত্তের একঘেয়ে তানের মধ্যে বৈচিত্র্য 
আনার চেষ্টা করেন। এই অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি 
বন্ধের প্রচলন ছিল। কবি এই প্রচলিত ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি “বন্ধ'কে নিয়ে বিভিন্ন- 
ভাবে পরব, চরণ, স্তবক গঠন করে অক্ষরবুত্তের 'একটান! নিস্তরঙ্গ স্থরধ্বনির মধ্যে 
গতি আনার চেষ্টা করেছেন । দীর্ঘ পয়ারকে কবি ছু'লাইনের মধ্য সীমাবদ্ধ করে 
রাখেননি-_অগ্রজ ছিজেন্্রনাথের মত বনু পউ.ক্তির মধ্যে তাকে মুক্ত ও প্রবহমান করে 
(তালেন। 

মাইকেল মধুস্ুদন দত্ত পয়ারের এই একঘেয়েমিকে দূর করার জন্য শব্দ ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে সংস্কৃতবহুল গুরুগন্ভীর শব্দের গুচর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, তার এই চিন্তাধার 
আতিশযাদোষে দুষ্ট হলেও এই গ্রবণতাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু 
পয়ারের দ্বিপংক্তিক মিল ও ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটালেন কবি ছেদ ও যতিকে চরণ থেকে 
চরণান্তরে বইয়ে দিয়ে । এইভাবে ছন্দরাণার কিছুটা বন্ধনমুক্তি ঘটলো! বটে, কিন্তু প্রতি 
পউক্তিতে ১৪ অক্ষরের বন্ধনটিকে তিনিও স্বীকার করে নিলেন । *-*“চরণাতিত্রমী 
অমিত্রছন্দকে মধুস্দন ও রবীন্রনাথ উভয়েই বাবহার করিয়াছেন, কিন্ত ছন্দোদমনের জন্য 
মধুক্দন উহাকে করিয়াছেন মিলবজিত। অপরপক্ষে ছন্দপ্রাধান্য প্রতিষ্টার জন্ত রবীন্দ্রনাথ 
পুনরায় উহাকে করিয়াছেন মিলসংযুক্ত। প্রয়োজন অনুযায়ী এই উভয় ক্রিয়াই স্বাভাবিক । 
ছন্দোগত ঝ্ুত্রিমত। বজ্জনে রবীন্দ্রপদ্ধতির স্বাতন্ত্য অবশ্যন্থীকার্য। বাংলা গীতিছন্দে 
অ-বাঙালী উচ্চারণ বর্জন এবং খামখেয়ালী উচ্চারণের পরিবর্তে উচ্চারণ-ভঙ্গিকে 
বস্তুনিষ্ঠ ও পর্বভিত্তিক করিয়া তোলাই হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিকীকরণ ।”* 

মধুস্দন-প্রবতিত এই অমিত্রাক্ষর ও প্রবহমান পয়ারকে রবীন্দ্রনাথ আরও স্বাধীনত। 


১। শ্রীভারাপদ ভটাচায_'ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন' ॥ [ পৃঃ ১১৪ ] 


৬৪ রবান্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


দান করে দুক্তক' রূপ দেন। প্রবহমান পয়ারের প্রতি পং্তির নির্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যার 
বন্ধনকে ছিন্ন করেই এই শুক্তক' ছন্দের জম্ম “বলাকা"র যুগে (১৯১৬)। কিন্তু মনে রাখতে 
হবে পছ্য মানে পদবন্ধ রচনা ছন্দোবদ্ধ পছ্যের পক্ষে কোনো-নাকোনে। বন্ধন স্বীকাধ ; 
তলে যে বন্ধন ছন্দের প্রাণ বা মূল নীতি অর্থাং পর্বগঠন পদ্ধতি ও যতিস্থাপন রীতি__ 
তাই হচ্ছে অপরিহাধ বন্ধন । আর যে বন্ধন ছন্দের পক্ষে অপবিভাধ নয়_ অর্থাৎ পউ.্তি- 
গঠন, প্লোকনির্মাণ পদ্ধতি ও মিলস্তাপনের রীতি__তা! স্থলবিশেষে ধ্বনিপ্রবাহের বাধা 
হলেও অধিকাংশ স্থলে ছন্দের সৌষ্টন বৃদ্ধি করে। মুক্তক' ছন্দকেও এই অপরিহার্য 
বন্ধনকে স্বীকীর করতে হয় । অনেকে মনে করেন মুক্তক' ছন্দ ইংরাজী সাহিত্য থেকে 
আমদানি, কিন্ত এতে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কিছুমাত্র কমে যায় না। বাইরের দিক থেকে 
1301. ৬০15৪-এর সঙ্গে মিল থাঁকলেও বাংল! ভাষার অন্তর-প্রকৃতি অন্তসারে এ ছন্দ 
একেবারে স্বত্ব । 

মুক্তক ছন্দের জন্ম “বিলাকা'র যুগে হলেও কাব্যসাধনার প্রথম যুগে প্রচলিত ছন্দের 
বাঁধনকে ভাঙার যে প্রয়াস, তার মধ্যেই এ ছন্দের জন্ম-ইতিভাস লুকানো | দিন্ধ্যা- 
সংগাতে'র “তাবকার আত্মহত্যা, তার প্রথম নিদর্শন । 'প্রভাতসংগীতে”ও এই মুক্তকল্স 
ছন্দের আভাস আছে । অবশেষে 'মানসী'র পনিক্ষল কামনা"য় (১৮৮৭) এর প্রথম 
পূণ প্রকাশিত রূপ দেখ! যায় । সমিল প্রবহমান ছন্দরূপে মানসী'র মেখদূত' (১৮৯০) 
কপিতাটির প্রথম পরিচয় । দীর্ঘপয়ারের প্রথম নমুনা “সোনার তরী'র পমুদ্রের প্রতি 
(১৮৯৩) ও গিত্রার এবার ফিরাও মোরে (১৮৯৪) কবিতা | “প্রান্তিকে (১৯৩৮) 
অমিল প্রবহমান দীর্ঘপয়ারের সন্ধান মেলে | 

অসমসংখ্যক মাত্রা অক্ষরবৃত্ত ছনোর বিরোধিতা করে। সেজন্য উনমান্রিক পয়ার 
( ১৩ মাত্রার ৷ এবং চৌপদী রচনায় অক্ষরবৃত্ত অথবা মাত্রাবুত্ত কোন্‌ রীতিটি গ্রহণীয় 'এ 
নিয়ে কাব্যঘাধশার প্রথম থেকে কবিমনে নান প্রন ছিল এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিবীক্ষার 
মণ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্থ তিনি মাত্রাবৃত্ত রীতিতে এর সার্থক প্রয়োগ দেখান শেষজীবনের 
কাব্যে। মাত্রাবৃন্ত চে এ ছন্দ উদ্দাম চঞ্চল হয়ে নেচে ছুটে চলেছে । 

অক্ষরবৃন্ত রীতির সমস্ত রকম ছন্দবন্বই স্বরবৃত্ত বা বলবৃন্ত রীতিতে অনায়াসে 
চালানো সম্ভ_-এ তন্থট ও রবীন্দ্রনাথ আবিক্ষার করেন। পূরবী কাব্যের “পূরবী 
কনিতাটি আঠারো মাত্রার প্রবহমান বলবুন্ত পয়ার। বিলাকা'তেই বলবুন্ত মুক্তকের প্রথম 
দেগ মেলে (২৬ সঃ) বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ইতিহাসে মানসী? ও ক্ষণিকা'র 
হ্যায় বলাকা"র স্থানও খুব উচ্চে । 

'বলাকা'তেই বলবুন্ত মুন্তকের জন্ম হলেও 'পলাতকা” কাব্যেই এ ছন্দের অস্থশিহিত 
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শক্তিটি উদঘাটিত হোল । চল্তি বাংলার লৌকিক ছন্দের শক্তি কতদূর পর্যস্ত বুদ্ধি পেতে 
পারে রবীন্দ্রনাথের এ সমস্ত দৃষ্টান্ত তার প্রমাণ । পপুনন্চে । ছুটি ) অমিল বলবৃত্ত মুক্তকের 
প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে “জন্মদিন” ( ২৪ সং) ও “সানাই” কাব্যের 
“বাসাবদল”ও পরিচয়" এই অমিল বলবুত্ত মুক্তকের উংক্ৃ্ট নিদর্শন | 

বলবৃত্ত ছন্দে সাবারণত প্রতিপবে চার অক্ষর ( মিলেবল্‌ ) এবং সাড়ে চার মাত্রা গাকে 
এবং প্রতি পরের প্রথম অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে । অনেক সময় ত্রিমাত্রিক ধ্বনি 
সম্প্রসারিত হয়ে মাত্রার ফাকটকুকে পূরণ করে। ধ্বনি জন্প্রসারণের ন্যায় পবনি 
সংকোঁচনের 9 দৃষ্টান্ত পাওয়া ধায় । 

অক্ষরবৃন্ত ও বলবুত্তের মত মাআবুন্ত রীতিতে দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি সকল 
প্রণাঁব বন্ধ রচন। করা সম্ভব | মাত্রাবুণ্ত ছন্দে প্রতিপবে চার, পচ, ছয় কিতবা সাত মাত্রার 
সমাবেশ হতে পারে । এই হিসাবে মাত্রানুত্ত ছন্দনে চারু ণীতে বিভক্ত করা যায় । 
ননা মাত্রানুন্ত ছন্দের দেখা মেলে মানসীণতে এব” সেখানেই এ চার প্রকারের মাত্রানুন্তের 
পরিচয় পাওয়া যায় । চতৃর্মাত্রিক পবে মাত্রাবুভ ছন্দ রচনা কর! চলতে পারে নিয়ে 
প্রথম যুগ গেকেই কৰি চেষ্টা চালিয়েছিলেন_কিশ্ত মাঁজাবৃণ্ড পয়াবে সাথকতা পা 
বেন অনেক পরে । পঞ্চমাত্রিক ছন্দ প্রথম শৌবিক ছন্দের মতে। ব্যবহৃত ভোত কিন্ত 
পরবতীকাঁলে এ ছন্দ অতি সাথ রূপ লাভ করে তার হাতে । 'মানসীতে' এর প্রথম সাথক 
প্রয়োগ_পিরে অতি শন্তিশালা ঝণ নিয়ে বাণ্পাভনন্দের শক্তি ও সৌন্দর্য বুদ্ধি করে। 
বণ্মাত্রপপিক ছন্দ মাত্রানুন্তের ক্ষেত্রে রবীন্দনাগের সবশ্রেদ দান । রবান্দ্রনাথই এ ছন্দের 
স্ববাপ ও মধাদা প্রতিচিত করে বাংলা কানোর ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেন । সপ্তমাত্রপবিক 
হন্দ খব কমই দেখ যায় । মাত্রাবৃত্ত রীতিতে বিভিন্ন প্রকারের পব গসন করে রবীন্দ্রনাথ 
এ ছন্দে বৈচিত্রা আনার চেষ্টা করেন। কবিতায় ঢু পউ্তির সমাবেশের নাম সুগ্যাক 
(০000196); ঠিন ও চার পউ.ক্তির সমাবেশে ধথাক্রমে জিক ( 010161) 5 চতুঙ্ 
( 0081666) বলা হয় এবং চাঁরের অধিক প্রণালীবদ্ধ রূপকে বলা হয় কুলক (5031)29) | 
পুলকের পডক্তিপ্ুলি সমপ্রণালীতে রচিত হওয়া! চাই, কিন্ধ সমায়তন হওয়া অত্যাবশ্তক 
নয়। সব রকম শ্লোকবন্দেই পউক্তিপ্রান্ের মিল একটি বিশেষ রীতিকে মেনে চলে 
মগ্মাকের মিল ছুই পউক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ত্রিকবন্ধের মিল পারম্পরিক; চত্ুক্কের 
পধায়ক্রমিক অথবা প্রথমের সঙ্গে চতুথের, ছিতীয়ের সঙ্গে ভৃতীয়ের। কুলকে পাঁচের 
পর ছয়, সাত, আট, নয় প্রভৃতি বিভিন্ন পউন্তির সমাবেশ হতে পারে। এর মধ্যে 
ঘিপউক্তিক মিল, ত্রিপউক্তিক মিল প্রভৃতির বিভিন্ন রকম সবাবেশ ঘটিয়ে এবং পউক্তির 


অসমান সমাবেশের ফলে ছন্দবন্ধের মধো নাঁন। বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে । 
৫ 


৬৬ রবীন্দনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


শেষপর্যায়ের কাবো তিনপ্রকারের ছন্দবদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের এই বিভিন্ন প্রকারের বৈচিত্র্য 
সষ্টির নিদর্শন মেলে এবং বাধক্যেও্ কবিমনেব রসম্থষ্টির ও রূপস্থষ্টির কলাকৌশল দেখে 
আমরা মুগ্ধ হই। 

'শেষপর্ধায়েশর পছছন্দ সাধনার ক্ষেত্রে কবি কি বিপুল এশ্বধের সম্ভাবনা বয়ে এনেছেন 
তাঁ এ যুগের অক্ষরবৃন্ত, মাত্রাবৃন্ত এবং লৌকিক স্বরবৃত্ত বা বলবৃত্ত প্রভৃতি প্রচলিত ছন্দের 
চিতূচমংকাঁরী বৈশিষ্টোর আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

'শেষপযায়ে*র পদ্যকানাগুলির সাধারণ ছন্দোম্পন্দের দিকে লক্ষা রেখে এদের মোটামুটি 
চারটি ভাগে ভাগ করা খায় 

(১) থাপদছাঁড়া", "ছড়ার ছবি 'ছডা_লৌকিক বশবৃত্ত ছন্দের এবং কখনো কখনো 
মাত্রাবুত্তের বাবহারও দেখতে পাওয়া যায় । 

(২) ীথিকাঁ", "ঁজুতি', 'আকাশপ্রদীপ', "নবজাতক", “সানাই, প্রভৃতি কাবো 
পূরববর্তা পছ্যছন্দের ৷ অক্ষরবৃত্ত, বলবৃক্ত, মাত্রাবৃত্ত ) বিচিত্র শিল্লকলার ব্যবহার । 

(৩) “বেগশয্যায়'। “আরোগা?, জন্মদিনে”, 'শেষলেখায় অক্ষরবৃত্ত (অমিল প্রবহমান 
পয়ার, মহাঁপয়াঝ মুক্তক প্রভৃতি) ছন্দের মোটামুটি নিয়মকে মেনে নিলেও নানা কৌশলে 
এব মধ্যে বৈচিত্রের স্বাদ মানাব চেষ্টা । 

(৪) “বিচিন্রিতী”, পপ্রচ্গাসিনী' এব" প্রান্তিক প্রভৃতি কাঁব্যে বিভিন্ন ছীদের ছান্দৌ- 
স্পন্দ লক্ষাগোচর হয় । ্‌ 

মোটাগুটিভাঁবে এই পধায়েব এ সমস্ত কাব্যগুলিব ছন্দোম্পন্দ সম্পর্কে বলা চলে তার৷ 
বিশেম কোঁনো নিয়ম মেনে চললেও নিয়মের বন্ধনে যেন ধরা দেয়নি । আজীবন ছন্দের 
সাপনা কর এব তাপ-মান-্ধ্বনিষ্পন্দ সম্পর্কে কবি এমন দক্ষতা অঞ্জন করেছিলেন যে, 
বন্ধনের মধো দুক্তি কোথায় ন্তা তার অধিকারে । প্রচশিত নিয়মের নাধনকে তো তিনি 
অনেক আগেই ভাউতে সুরু কছেছিলেন কিন্ধ ছন্দের মধ্যে অচ্ন্দের ঘে স্বাধানতা তা 
তার নিভন্ব আবিদ্দার-“আমার জানা ছিল ছনোর মধ্যে যে নিয়ম আছে তাহা বিধাতার 

ডা! নিয়ম, তা কামারের গড়া শিগড নয় । অ্রতরাত তার সংযমে সংকীর্ণ করে না, 
ভাভাঁতে নৈচিক্রাকে উদ্ঘাটিত করিত থাকে । সেই কথা মনে রাগিয়া বাংল। কাব্য 
ছন্দকে নিচিত্র করিতে সপবোচপোর কবি নাই 1৮৯ 

উপরিউন্ড ঝাবাগুলির ছন্দোপবশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করলে কবির এ বিষয়ে 
কৃতিত্ব কতখানি-সে সঙ্গন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণায় আসা যায় । 

১। ববীন্দ্রনাথ ঠাবুর- ছন্দ" | “গু; ১৮০৬ জুলাউ, পবিবর্ধি5 স" ১৯৬২ নভেম্বৰ ] 
জীপ্রবোধচন্ত্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত--'সগীত ও ছন্দ, । পৃঃ ২১] 
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(১) াপছাড়া” “ছড়ার ছবি”, ছড়া” লৌকিক স্বরবৃত্ত বা বলবৃত্ত ছন্দের 'বৈশিষ্ট্যটিকে 
রক্ষা করার চেষ্টা-_কিন্তু নানা ধরনের ব্যতিক্রমও সুস্পষ্ট । বলবুত্ত ছন্দের প্রধান নিয়ম 
প্রতি পর্বে সাধারণতঃ চাঁর অক্ষর (সিলেবল্‌ ) এবং সাড়ে চার মাত্রার অবস্থান, এর মধো 
দুটি যুগ্মধবনি__অথবা একটি ুগ্মধ্বনি অথবা৷ একমাত্রার ফাক; কখনো কখনো ব্যতিক্রম 
হিসাবে চারটি অগুগ্ধধ্বনি ও দু'মাত্রার ফাকও থাকে । বলবুত্ত ছন্দে অক্ষরবৃত্তের ন্যায় 
পয়ার, ভ্রিপদী, চৌপদী, ভ্রিক, কুলক--প্রভৃতি সকল রকম বন্ধেরই রবীন্দ্রনাথ জন্ম 
দিয়েছেন। এই সমস্ত প্রচলিত চরণবন্ধ ব! স্তবকবন্ধকে আবার বিভিন্ন পউক্তিতে 
পাঁজিয়ে নানা ভাবে নৈচিত্র্য আঁনাঁর চেষ্টাও করেছেন ! মিলের ব্যাপারেও বিভিন্ন 
প্রকারের কারিকুরি লঙ্গা কর! যায় । 

খাপছাড়ার (৩৩ সং )-- 

নাম তার | ডাক্তার | ময়জন 
পাতাসে মে | শায় কড়৷ | পয়জন 
গনিয়া দে | খিল, বড়ো | বভবের 
একখানা | রীতিমত | শহরের 
টিকে আছে | নাবালক | নয়জন । [৩৩ সং--খাপছাড় ] 
পাঁচটি পওক্তিতে এই মাত্রাবুত্ত কুলকটিকে রচনা! করা হয়েছে । ১ম, ২য় ও ৫ম পউক্তির 
শেষে পঞুক্তিপ্রান্তিক মিল রক্ষা করেছেন এবং এটা ষথাঁথ মিলের ৃষ্টাস্ত | কেননা 
«গম ব্যঞনধ্বশির অভিন্নতা অর্থাৎ পর্ণ ধ্বনিসামা ! ৩ এ ওর্থ পউক্তির ক্ষেত্রেও এ 
£পউ বক্তবা প্রযোজা | 
কোথাও বা। দীর্ঘ চরণকে ছুইটি পওক্তিতে সাজিয়ে ভি রকম ধ্বনি সমাবেশের চেষ্টা 
সময় চ | লেই যায় 
নিতা এ | নালিশে 
উদবেগে | ছিল কু 
মাথা রেখে | বালিশে । 
“খানে নিতা এ-এই পবে চারটি সিলেবল্‌ পাওয়া যায় না এবং যুগ্মধবনি বা অমুগ্মধ্বনি 
'ন.+লা ছু'এক মাত্রার ফাক নিয়ে সাড়ে চার মাত্রার সংযোগও থটেনি। কিন্তু আমাদের 
দগ্গারণের দীর্ঘত! দিয়ে অনেক সময়ে এই ফাককে আমরা পূরণ করে নিই। 

চরণগুলিকে অনেক সময় ইচ্ছান্থরূপ সাজিয়ে, মিলের দিক থেকে নিতা নৃতন 
বোঁচজত্রের স্থষ্টি করে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মধ্যে চমৎকাবিত্ব আনার চেষ্টা করেছেন কবি । 
শেষের দিকের কাব্যের মধ্যে এই সমস্ত মিলের চুমকি দেখলে মনে হয় দীর্ঘদিনের চেষ্টায় 


৬৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


তিনি যেন এখন ছন্দ নিয়ে খেল করে চলেছেন । তার সহজ গতিভঙ্গি বন্ধনের সৃষ্ট 
না করে ধ্বনিবাঞ্জনার স্থষ্ট করে চলেছে ।7- 

বটে আমি | উদ্ধত; 

নই তবু | ভ্রুদ্দ তো, 


ধু ঘরে | মেয়েদের | সাথে 





না 





[ ৬৬ সং-_খাপছাড়া ] 
প্রথম ঢরণকে দুটি পউক্তিতে ভেঙে সাজিয়ে এব* পউক্তিপ্রান্তিক মিল রক্ষা করে 
অভিনবত্ব আনার চেষ্টা! »য়েছে মাত্রাবৃ ছন্দের একখেয়েমির মধ । এতে ছন্দের টউই 
যেন পাণ্টে গেছে । 

ছড়ার ছবি' কাব্যে ছড়া গেখে গেখে কবি ছবি একে চলেছেন এ কাবোর 
“ভুমিকায় কবি বলেছেন_ছিড়ার নদ প্রাকৃত ভাষার খরা ছন্দ । এ ছন্দ মেয়েকে 
মেয়লি আলাপ, ছেলোদেল ছেলেশি প্রলাপের বাভনগিবি কর এতসচে 1” সাধারণতঃ 
ছড়ার নিয়ম প্রতি চরণের শেবে মিল দিয়ে ঢু এই চরণে ভাবকে পুণতা দেবার চেষ্টা 
করেছেন । ্িল্ছ প্রতিটি গেছে তুই চরণ্রে শেবে মিল রক্ষা কলে গেলে এ ভাবের দিক 


গে ০ এগিয়ে চলেছে ৭৭ কি চবণান্র- বলাকা না * ০ পল এ তলা বন যুগল মত। 


প্" 
নর 
1 


সি 


ঃ 
। 


ধা 


একে সমিল স্বরবুন্ত মুক্তন না প্পনহ মুক্তক বলা যায়। যেমন পথাধি চগুডার 
কবিতায় 


1 


অলসদিনের | উড়নি খানার | পরশ আকাশ | তত 


বুলিয়ে যেত | মায়!র মন্ত্র | আমার দেতে | মনে? 
তারই মধ্যে | আাসত ও 
দূর কোকিলের হক 
মধুর হত | আশ্বিনে রোদ | চর! 
অপমান পউক্তিতে এই মুক্তকটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে । গ্রতিটি পর্ান্তির শেনে মিণ 
রিত। কিন্থ ছন্দের গতি বা প্রবাহ উদ্দাম বেগে নেচে ছুট চলেছে । এর চন্দ 


শপ 


তি 
নিত 








দখ.লই বোঝা যায় “মেয়েদের মেয়েলি আলাপ" আর ছেলেদের ছেলেমি গ্রলাপে 
(ভমিকাঁ- ছড়ার ছবি) এর গাথুনি নয়_বেশ পাকা ভাতের বীধুনি , নেচে ছুটে 
চলেছে । ভাবকে গতিদান করে একটি কল্পলোক থেকে আর 'একটি কল্পলোকে 
ডানা মেলেছে। প্রত্যেকটি পরে সুগম এ অসুগারবশির সমাবেশে চাব সিলেবল্‌ ও সাড়ে চার 
মাতা রক্ষার চেষ্টা ভয়েছে । কিন্ত যেখানে ভার অভাব ঘটেছে সেখান দু'এক মাজার 
ফাক পূরণ করে নেবার চেষ্টা হয়েছে। এই ফাক পরণের ছারা ধ্বনি সম্প্রসারণের 


আঁঙ্গিক-_পছ্যছন্দ ৬৯ 


স্যায় ধবনি সংকোচনের দৃষ্টান্তও মাঝে মাঝে চোঁখে পড়ে । এখানে বুলিয়ে যেত এই 
পাঁচটি সিলেবল্কে টেনে উচ্চারণ করে ধ্বনি সংকোচন কর! হয়েছে । ধ্বনি সংকোচনের 
হ্যায় সম্প্রসারণের দষ্টাস্তও বিরল নয় ।_- 

ভারত ভূমির | সব ঠিকানাই | ভূলি-যদি | দৈবে, 

যোগীনদাদার | ভূগোল গোলল! | গল্প-মনে | রইবে। 

| ছড়ার ছবি_'যোগীনদা” ] 

এখানে ভুলি-যদি' 'এই পর্বের মধো যে মাত্রার ফাক রয়েছে তা আবুন্তি করবার সময় 
টেনে পড়ে পর্ণ করে নেওয়া হয় । 

তিন ধ্বনির পর্বে সাধারণত তৃতীয় এবং কখন কখনও প্রথম ধ্বনির পরেও ফাক 
থাকতে পারে) তবে এ দৃষ্টান্ত খবই নিরল : “ছড়ার ছবির ভিজহরি' কনিতায়__ 

একদিন সে | ফাগুন মাসে | মাকে এসে | বলল, 

গোপলিতে | মেয়ের আমার | নিয়ে হবে ] কলা। 

ডাঁকবে খন | টিয়ে 

ববকর্তা | রবেন বসে | কানে আঙ্গুল | দিয়ে। 
গরধানে একদিন সে এব, বিবকর্তী' ত্রিষ্বব পরব কিন্দ আমাদের উচ্চারণের স্বাভাবিক 
ইনশিষ্টা থেকে একটু টেনে উচ্চারণ করে এই ফাক পূরণ করে নেওয়া হয় । এই ত্রিন্বর 
পরব বা তিন সিলেবল্-এর পক প্রতি পউক্ভির গোড়াতে থাকলে ছন্দেব প্রবাহ অভিনব 
ভঙ্গি ত ঢালে উসে তাকে চিনচমতকারী করে তোলে । বাংলার লোকসাহিতা থেকে 
এই ত্রিম্বব পর্টটিকে রবান্দনাথ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু “রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে, 
তিনি যে শুধু লৌকিক স্গরবৃন্ত ছন্দটিকেই স্মাজিত করে সাহিত্যের আসরে স্থান দিয়েছেন 
তা শয়ং তিনি লৌকিক ছন্দের এ ত্রিম্বর পন্যোগের বিচিত্র ভঙ্গিটির মাধুষও সবপ্রথম 
উপলব্ধি করেন এবং লোকসাহিতোর তুচ্ছতা মোচন করে ও তালক স্থনিয়মিত করে 
বাস্পা কাব্যের নৃতন বাহনরূপে ব্যবহার করেছেন ।”* 

'মাবাব চতুঃস্রপবিক অথাৎ চার চার সিলেবল্‌-এ বিভক্ত পর্বের মাঝখানে মাঝে 
মাঝে এহ ভিস্বর-এর সমাবেশ দেখা যায়। বলবুন্ত ছনে রচিত অধিকাংশ কবিতার 
এধে।ই এ রকম বৈচিত্র্য কিছু-না-কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্াটিকেও রবীন্দ্রনাথ 
লোক্সাঁহিতা থেকে গ্রভণ করেন । ছড়ার ছবি'-র “যোগীনা?, কবিতায়__ 

ইতিমধ্যে | যোগানলিদ। | “হারাশজং | শনে 
গেছেন লেগে | চায়ের সঙ্গে | পাউরুটি দং | শনে। 


১। ঞপ্রবোধচক্জী সেন-“ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ" ! পূঃ ৮৭' 


৭৩ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


এখানে চতংস্বরপর্বের মধ্যে ভাত্রাশভং__এই ত্রিস্বর পর্বটি বাবহৃত হয়েছে । 
ছড়ার চি কবিতার প্রতিটি চরণ চতুঃস্বরপবিক । অন্তে মিলযুক্ত বলবৃত্ত 
লৌকিক ছড়ার ছন্দে গঠিত । যেমন-_ 
সবল দাদা | আঁনল টেনে | আদম দিঘির | পাড়ে, 
লাল বাঁদরের | নাচন সেথায় | রামছাগলের | খাঁড়ে। 
[১ সং 





গড" | 





আবার-_ 
ক্দমাগঞ্জ | উজাড় কার 
আসছিল মাল | মালদতে, 
চন্ডায় পড়ে | নৌকাডুবি | 
চল যখন | কালদভে, 
টি 
এইভাবে দীর্ঘ চরণকে অনেক সময় ভ্রটি পটক্তিতে ভাগ করে দিয়েছেন কপি 
এতে বৈচিত্র্যও এসেছে: 

(২) ছন্দের দ্বিতীয় শ্রেণার নৈশিষ্ট্য লক্গযাগোচর ভয় বীগিব", সেজুতি, আকাশ 
প্রদীপ” নবজাতক” ও “সানাই” কাব্য কখানির মো । 

এ সমস্ত কাব্যে তার পূরবে ব্যবজত বিভিন্ন পদ্ভবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় কি 
প্রত্যেকটি প্রচলিত রীতি বা পদ্ধতির মধ্যেই নানা! রকমের বৈচিত্র কষ্টুর চেষ্টা এ লক্ষ্য 
করবার মত। পয়াক মিভাপয়ারা, পত্রপ্ী, পদ রহমান? লং গুক্তকা অথাৎ 
অক্ষরবুত্ত ছন্দের সকল প্রকার বন্ধ এন সেই সঙ্গে মাত্রাবুন্ ও নপবুন্ছের মপো কত রকম 
যে বৈচিত্র্য সষ্ট করা যায় তা এই মুগের এই সমস্ত কাবোর ছন্দোস্পন্দ শিয়ে আলোচনা 
করলেই প্রত্যক্ষগোচর হয় । মাত্রার দিক খেলে প্রতি চরণকে কোথা এ ১৮১ ১৬, ১৪ 


আবার কোথাও ১০১ ৮ প্রভিতি নানা ভাগে ভাগ করেছেন । এই চরণকে এ আবার 
ন'নরূপ পর্ববন্ধে নিশ্তান্ত করেছেন | ১০৮১ ১০4৬১ ১০48 বা ৮4১০১ ১০১ 


৪4-১০ কিংবা ৮4১১ "১৮4৮, ৪4৬ শ্ত্যাদি বিভিন্ন কলায় 'এই যুগের বহু কলিহার 
চরণ-পর্ব-পউক্তিকে গঠন করেছেন । মাতাবুভ ছন্দে চত্ুর্দাতিক, পঞ্চমাত্রিক। ষঙদমাঞ্িক 
পরের ছন্দ নির্মাণ করেছেন 'এবৎ পবসম তাস্ন উঠিয়ে দিয়ে, ছেদযতিব অথাভিমারে গয়োগ 
কল দুক্তকবন্ধের মপ্যে পিভিন মাত্রার পর বিডি ঢছ প্যবহার করে পছন্দের ন্গেহে 
কপির দীর্ঘকালের সাধনাকে অতি সংঘক রূপ দাশ করেছেন | 'এতে করে প্রচশিত ছনদ- 
বন্ধে মধ্যে একনেয়েমিব পরিবর্কে চমংকাবিজ এসেছে 1 এই কাবাগুলির ছন্দোবৈশি্ুঃ 


আঙ্গিক-_পদ্যছন্দ ও 


সম্পর্কে ভঃ স্থবোধ সেনগুপ্ত মহাশয় মন্তব্য করেছেন-এই কাঁব্যগুলিতে “আর এক 
জাতীয় ছন্দের পরিচয় পাওয়া যাঁয়--.."“বলাকায়' রবীন্দ্নাথ পয়ারের বেড়া ভাঙিয়! 
যে নৃতন রীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন এখানে সেই স্বাধীনতাই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ 
করিয়াছে । এই স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে কাব্যের মদ গঞ্চের সহজ অবাধ গতি 
সঞ্চারিত করা ।”১ 

মিলের দিক থেকেও পয়ারের মত পরম্পর দুই চরণে অথবা ১ম-ঙয়ে, ২য়-৪র্থে, 
আবার তারই মধ্যে ৫ম, ৬, ৭মে মিল রক্ষা করে ৮মের সঙ্গে ২য় বা ৪র্থের মিল 
খটিয়েছেন ৷ মহাঁপয়ারের ১০+৮ ব! ৮++১০ মাত্রাকে ও পরম্পর ছুই চরণে মিল রেখেও 
লী স্ন্দর ধ্বনিষ্পন্দন এনেছেন । পয়ারের স্থিতিস্তাপকতা 'একঘদেয়েমি আনে নি। 
মাত্রার মধ্যেও ৬-কে ৫+১,৩+৩, বা ৮-কে ৫+৩১ ৬4২ ইত্যাদি নানা ভাবে ভেঙে 
৮৮ বিচিত্র ধ্বনিষ্পন্দের স্থষ্ট করেছেন । 

রা জীবনের পরীক্ষালব্ধ ভাষাজ্ঞান, শব্দে প্বনিষ্পন্দন 'এনং স্থরধ্বনির তাল-মান- 

লয় তীঁর শুক্র অনুভবের নিকট এমন ভাবে পর পড়েছে যে কবি ইচ্ছামত্ত তাকে কাজে 
পাগিয়েছেন। মনে হয়ঃ এ সমস্ত ক্ষেত্রে মিলের খাতিরে কবি শব্দ চয়ন করেননি, 
শণন্দর উপন হাব এত অপিক দখল যে মিল আপনি এসে বাপা পড়েছে । এতে ছন্দের 
বিশেষ শ্রঙ্থল! বন্ধনের মব্যেত নান। রকমের গতি বা! চাঞ্চলা এসে নান। সুরঝঙ্কার শ্হা্ট 
পরেছে মূনে শয়, কবি সারাজীবন ধরে সঙ্গীত ও নৃত্যনাটা সাধনার মধা দিয়ে স্থর- 
হাঁল-লয়-বিশিট যে ছন্দরূপের সাপনা করেছেন--এই সমস্ত মিলের ছন্দের ধ্বনিক্ধমীয় 
তার। যেন শ্বতত বঝঙ্কত | বাখিকা" ৭ "সানাই কীকবোর অনেকগুলি কবিতাই তে। গান 

ভাবচ্ছন্দের অনাড়্র সহজ সাধনার পর শন্ছন্দের এই সমস্ত রকমারি পারিপাটা 
কবির শিল্পপাধনা সম্পর্কে সকলের মনেউ বিস্ময়ের স্থষ্ট করে। বার্ধকো কবি ভার 
পুরু উচ্দরের কল্পন[র স্বর্গ থেকে ভ্রু হয়ে লস বক্সনার খামখেয়ালিপনাকে চবিতাথ 
ববতে গগ্যছন্দের অতি তুস্ছ বান্তন জগতে নেমে এসেছেন, অনেকের মনের এহ অন্দেতের 
পাল দিলেন বেন কবি 'এই শমস্ত গ্রগ্থের চিভচমহ্কারী ছন্দছষ্টর মাধামে। বরং 
গ্চছন্দের পিশেন পরনাট পনির পুরোপুরি আয়নে শাসায়, পদ্চ্ছন্দের মধো গদ্যের সহ 
পাবলালতাকে আনতে পেরেছেন তাই 'এ সমস্ত কীবোর বছ কনিতার মাধ যে 
'মুক্তন' ছন্দ রয়েছে গছ্চের ভাথ! বাঁচমভর্সি বির সমবায়ে তা এত স্বচ্ছন্দ হয়ে 
উসেছে যে ইয়া রাত ছন্দ খেপে তা কত নৈশি্।পশ । 


্ 


১ শ্রীচবোধ সেনগুপ--ববীকনাথ' | ধর্থ সং, নবম পরিচ্ছেদ, 
'বীন্দকাব্োের শেষপধায়'1২) পঃ ১৯৩ । 


২ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


পয়ারের ক্ষেত্রেও বহু অভিনবত্ব এনেছেন কবি। পবগঠনে চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক, 
ষষ্টমাত্রিক নানারকম কলাঁয় এদের সাজিয়েছেন এবং ১৮ মাজার দীর্ঘ চরণকে দুটি 
পউক্তিতে ভেঙে অন্তে মিল রেখে সাজিয়ে বৈচিত্র্য এনেছেন ৷ পউক্তিবন্ধে এবং স্তবক- 
বন্ধে নান ধরনের বৈচিত্র্য লক্ষা কর! যায় । অক্ষরবুত্তের ধ্বনিম্পন্দের মধো যে সুরের 
একঘেয়েমি আছে তাকে পববন্ধ, পউক্তিবন্ধ এবং স্তবকবন্ধের বিচিত্র কলাকৌশলে 
সজ্জিত করায় স্থুরমাধুষে অভিনবত্ব এসেছে। “বাংল! ছন্দে তিনি যে কত অসখা 
ভঙ্গিতে পরবন্ধ ( বা পংক্তিগঠন ) ও শ্লোকবন্ধ ( বা 50908 ) রচনার রীতি 'প্রব্তন 
করেছেন, বাংলা ভাষার নিস্তরঙ্গ ছন্দে অস্ুত ধ্বনিতরঙ্গ ( 11)50])10 ) ও সুরমাধুধ 
( 2061005 ) জাগিয়ে তুলেছেন, সে সমস্ত কথার বিশ? আলোচন। না করলে বালা 
ছন্দে তার দানের পরিমাণ যে কত বিচিত্র ও অফুরন্ত তার ধারণা করা যায় না ।”৯ 
বীথিকা” সেুতি” “নবজাতক, “সানাই” প্রভৃতি কাবোর বিচিত্র পববন্ধ বা। সতবক বন্ধ 
নিয়ে আলোচনা করলে এই উদ্ভির যথাথতা প্রতিপন্ন হর | "বীথিকা'য় অক্ষরণুন্ 
ছন্দের বিচিত্র পববন্ধ বা স্তবকবন্ধের রূপ লক্ষ্যগোচর হয়এ “মাশিনে' কবিতায় 
আকাশ আজিকে | শির্লতম | নীল, 
উজ্জল আজ | চাপার বরণ | আলো, 
সবুজে সোনায় | ভলোকে দ্যুলোকে 1 মিল 
দূরে চাওয়া মোর | নয়নে লেগেছে ভালো । 
এখানে ১৪ মাত্রার এক একটি পউক্তি-_মিল পধায়ঞ্রমিক-_পব ঘষ্গমাত্রিক ; পববন্ধে বা 
স্তবকবন্ধে বিশেষ বৈশিষ্ট কিছু নেই | এরই পাশে ১ মাতার পঙক্তিতে পয়ারের ছাদে 
গঠিত পত্র” কবিতাটি-_ 
অবকাশ | ঘোরতর | অল্প, 
অতএব | কবে লিখি | গল্প 
সময়ট। | বিনাকাজে | ন্যস্ত 
তা নিয়েই | সবদা | ন্যস্ত। 
অতি সাধারণ ছন্দ-বন্ধে রচিত। কিন্তু এদের পাশাপাশি “জয়ী” অথবা ছু । বীথিকা ) 
কবিতার পর্ববন্ধে বা স্তবকবন্ধে কত লৈচিত্র্য ! “জয়ী কবিতায়__ 
রূপহীন বর্ণহীন | চিরস্তবন্ধ নাই শব্দ স্থুর 
মভাতুষগ মরভলে | মেলিয়াছে আসন মৃত্যুর 


১। এ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন-_ 'ছন্দোজিজ্ঞাসা' ! পৃঃ ১৫৫ ] 


আঙ্গিক-_পছাছনা ৭৩ 


সে মহা নৈঃশব্য মাঝে | বেজে ওঠে মানবের বাণী 
বাধ। নাহি মানি । 
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পউক্তি ৮+১০ এইরূপ কলায় বিভন্ত-_-শেষ পউক্তি ৬ মাত্রার 
একটি সংক্ষিপ্ত পৰ। পব-চরণের এই মাত্রাবৈচিত্র্য বা পউক্তিবৈচিত্র্য ছন্দের ধবশি- 
তরঙ্গেও যথেষ্ট অভিনবত্থ এনেছে তা স্বতঃই প্রমাণিত । অবার শট কবিতাটিকে এব 
'পাঁশে রাখলে দেখা যায় 
কান্কনের পুণিমায় | আমন্্ণ পল্লবে পল্লবে 
এখনি মুখর হল | অধীর মর্মর কলরবে । 
বসে, তুমি বসবে বত্সরে 
সাড়। তারি দিতে মধুষ্বরে ; 
আমাদের দূত হয়ে | তোমার কণ্ঠের কলগান 
উৎসবের পুষ্পামনে | বধন্তেরে করেছে আহ্বান । 
এই স্তবকটি ছয়টি পউক্ভিতে বিশ্বস্ত কুলকে"র নিদর্শন | ১ম, ১য় পঙক্তি এবং ৫ম ও ৬ষ্ট 
পটন্তি ৮+১০-০১৮ কলার ছুটি পবে বিভক্ত এবং মাঝখানের ৩য় ও ৪র্থ পউক্তি ১০ 
কলার সংক্ষিপ্ত পউক্তিতে গঠিত । এই স্তবকবন্ধের মণ ছন্দের ম্বতন্ধ এক দৌণা। 
পরিলক্ষিত হয়। এরই সঙ্গে তুলন। করলে "পথিক" কবিতার পউক্তিবন্ধে ও সুবকবান্থো কত 
সভিনবত্ব ! 
তিমি আছ বসি | তোমার খরের | দ্বারে 
ছোটো | তব সণ | সারে । 
মনখানি যবে | ধায় বাহিরের | পানে 
ভিতরে আবার | টানে। 
নাধন বিহীন | দুর 
বাঁজাইয়! যায় | স্তর, 
বেদনার ছায়! | পড়ে তব আখি | "পরে, 
নিঃশ্বসি ফেলি | মন্দ গমন | ফিরে চলে যাও | ঘরে । 
পববন্ধ ৬ মাত্রায় বিভন্ত হলে ও পউক্ভিবন্ধে যে নৈচিত্রা লক্ষ্য করা যায় সেটি ছন্দের ধবনি- 
স্পন্দে চমৎকারিত্ব এনেছে । 
এই ৬ মাত্রার পববন্ধে নবজাতকের “মবক্িত' কনিতাটিও লেখা । কিন্থু ৬+৬+২ 
*৮১৪ মাত্রার ত্রিপদীকে এমন ভঙ্গিতে এমন পডউক্তিবন্ধে সজ্জিত করেছেন যে স্থরমাধুষে 
আবার আর এক ধরনের নৃতনত্ব এসেছে ।-- 


৭৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আমি চলে গেলে | ফেলে রেখে যাব | পিছু 
চিরকাল মনে | রাখিবে এমন | কিছু, 
ঢত। করা | তা নিয়ে মিথো | ভেবে । 
ধুলোর খাজনা | শোধ করে নেবে | ধুলো, 
চকে গিয়ে তবু | বাকি রবে যত | গুলো 
গরজ যাদের | তারাই তা খুঁজে | নেবে। 
মাত্রাবৃত্ত ঢঙের ছন্দে পঞ্চমাত্রিক পব নিভিন্ন কবিতায় দেখ। গেলেও পউক্তিবন্ধ 
স্তবকবন্ধের নৈচিত্রযানতসাবে ছন্দোস্পন্দে তার! স্বতন্ধথ দোলার স্থষ্টিঃকরে । যেমন “অন্থরতম' 
কলিতার- 
আপন মন । যে কামনার | চলেছি পিছু 1 পিছু 
নে সে বেশি | কিছু 
মরুভমিতে ' করেছি আনা | গোনা 
তষিত ঠিয়া | চেয়েছে যাহা | নহে সে ভীরা ৷ সোনা, 
পর্ণপুটে | একট শপু | জল, 
চুসতে | থেজব বনে । ক্ষণিক ভায়া 1 তল, 


এরই সঙ্গে তুলনা করলে ( পাঠিকা ীৌথিকাঁ ) দেখা যায় 


গন্ধ তারি । সপ পম 
লাসিছে মনে | যেন মে মম 
রর 
গত হল, মার। 
১৬ রা বি তিনি খন না চর ১ 4. টগর ৮৮ 
এই কনিতাটির পরবিভাগ এ পঞ্চমাত্রিক | মনে ভয় জিপদাবজকে এরূপ পভ্ভিবিন্ু!»। 
হক ভুল ভা চি ঠা লালা 
রায় জুরঝগগার ভিন্নতর হয়েছে । কিস্ছ এ পাঠিক” কবিতাটির ১: ৪৭, উষ্গ প্রভৃতি 
স্তন গুলি ভতগ স্যল্পন্দল খাপ এ (3 এনছ শান হট আল ৭ ঢটি 7 পাক আত 
এ ভুলের এন ৬ল জল শোন আবি জারি ত 22 9 আর 
মু হয়ে একই কলিতাপ অলো স্বর গঠনের শেল নৈচিরা এনেছে । 
25৯ লে ১৯ বিজিত (গন ্ৈ রঃ কুস্পরারজে 32202 টিপতে রঃ ১ 
বাকা এ 'নবপারিচর় কবিতায় £175 মাহাদ সমবাযে গঠিত মান্রারু ভিপধী ডের 
রর বীর 
ছন্দকে অভিনব 'এপটি পঞগ্ভিবন্ধে পলিবেশন কবা হয় এতে প্ননিষ্পনদ্দন আবার অন 
জাতের 57275 177 


আঙ্গিক- -পছ্যছন্দ ৭ 


জন্ম মোর | বহি যবে 

খেয়ার তরী |] এল ভবে 

যে-আঁমি এল | সে-তরাীখানি | বেয়ে, 
ভাবিয়াছিন্ত | বারে বারে 

প্রথম হতে | জানি তারে 

পরিচিত সে | পুরানো সব | চেয়ে । 

'প্রণতি' কবিতাটির ছন্দোম্পন্দও “নবপরিচয়” কবিতার অনুরূপ । কেবল পর্বপিভাগ' 
“নবপরিচয়'-এ ৫+৪ অসম ও সমমানাব সমঘয়, কিন্ত প্রণত্তি কবিতায় ৫+% করে 
মাত্রারন্তের টে পঞ্চমাত্রিক পবে চর্ণগুলিকে সাজানো 17 

প্রণাম আমি | পাসান্চ গানে 
ঈদয়গিরি | শিখরপানে 
আন্ত মভ | সাগরতট | ভতে 
এর ভন্য সমমীত্রিকের স্থিতিবোন অপেঙ্গী বিষমমাত্রার চাঞ্চলা এসে 'একে নৈচিত্রামুখর 
পরে তুলেছে । 

নব্যবীতির চতমান্রিক মাত্রান্ত ছন্দে লিখিত “বাখিকাণর স্টদাসীন' কলিভাটি সৌপিদী- 

েপ্দীর সমবায়ে গঠিত ভয়ে উদ্দাম চঞ্চল বেগে নেচে ছুটে চলেছে । ২ 
ন্তামারে ডা | কিন যবে কর্ধ বনে 
তখনো আ। | মের বনে | গন্ধ ভি | ল 
্গানি না কী | লাগি ছিলে | অন্য ম 
তামার দু | যাব কেন | বন্ধ ছি | ল। 
একদিন | শাখা ভরি | এল ফল | খচ্ছ, 
তচ্ছ, 





এ 
”ঞ, 





ভরা অন 1 জপি মোক] করি গল 
পণ | পানে আগ | অঙ্গছ। ল। 
এপার 'বনম্পতি' লীগিকা) কনিতায় আক্ষবনাত মুক্তকেব ঢডনি লঙ্গ। পরা সায় 
« কবিতার প্বনি প্রন দিলাকা' ছনেব আনরপন 
কোথা ভতে পেলে ভুমি | অতি পুরা তন 
এ যৌবন, 


৭৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


জরাকে ঝরাও তুমি | কী নিগুঢ় তেজে, 
প্রতিদিন আস তুমি সেজে 
সগ্ঠ জীবনের মহিমায় | 


শেষজীবনের পদ্যছন্দে লেখ! কাব্যগুলির মধ 'বীথিকা” সবাপেক্ষা দীর্ঘ কাবা গ্রন্থ । 
এ কাবোর বিভিন্ন কবিতার মধ্যে মোটামুটিভাবে পছ্াছন্দের বিভিন্ন বন্ধের উপর রবীন্দ্রনাথের 
যে কৃতিত্ব প্রকাশিত এবং অভিনবত্ব স্্টর যে সমস্ত প্রয়াস তা লক্ষিতব্য। এজন্যই 
'বীথিকা” থেকে বিভিন্ন রূপের কবিতা সংগ্র* করে দেখা গেল কী অজন্ব সম্ভারে কবি তার 
কাব্যলক্ষ্মীর দেহ ভূষিত করেছেন । 

'মেজুতি' কাব্যের মধ্যেও বিচিত্র ছন্দের কবিতার বা | প্রথম কবিতা 'জন্মর্দিন+ 
প্রান্তিক কাবোর ন্যায় ১৮ মাত্রার পওক্তিতে প্রবহমান পয়ারছন্দে লিখিত। কিন্ত 
তারপর নান! রকমের ছন্দ বিভিন্ন কৰিতায় এসেছে । ছন্দের মধ্যে দোলা লাগাবার যে 
কত রকমের ভঙ্গি, মিলের নানা রকম কারিকুরিতে তার নেচে চলার ভঙ্গির মরে কত 
যে মাদকতা তা সত্যিই পুলকিত বিশ্ময় জাগায় । 


দ্বিতীয় কবিত! 'পত্রোন্তরোর | পেজুতি ) - 
দুঃখ পেয়েছি, | দৈন্য থিরেছে, | অশ্লীল দিনে | রাতে 
দেখেছি কুশ্রী | তারে, 
মান্তষের প্রাণে | নিষ মিশায়েছে | মাষ আপন | হাতে 
ঘটেছে তা বারে | বারে । 
তকুতো বর্ণির | করেনি শ্রবণ | কন 
বেস্ুর ছাপায়ে | কে দিয়েছে স্থুর | আনি, 
পকষ কলুষ | ঝঞ্ধায় শুনি | তবু 
চির দিবসের | শান্ত শিবের | বাণী । 


ছন্দোবৈশিষ্ট্য মালোচন! করলে মাত্রাবৃত্তের চাল লক্ষা কর! যায়। ৬ মাত্রার পর্ণ 
পর্ব এবং ২ মাত্রার অপূর্ণ পৰ নিয়ে পউক্তিগুলি গঠিত। পউক্তি এবং স্তবক গঠনে 
এখানে মাঝে মাঝে যে পরের ফাক রয়েছে সেই ফাকটুকুই নতুন সৌন্দ্ষের স্থষ্ট করেছে । 
মাত্রাবৃত্ত ঢঙে বধ্মাত্রপবিক মুক্তক বিশে নজরে আসে না। কারণ ৬ মাত্রার পর্বে 
মুক্তকের চুল গতিটিকে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু ছন্দ নিয়ে খেলা করতে করতে, 
রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে এমনই পারদরশী হয়ে উঠেছিলেন যে বিভিন্ন পর্ব সংস্থানের মধ্যে 
বৈচিত্রের স্থষ্টি করে এ ছন্দকেও শেষ পর্যন্ত গতিণীল ব ধাবমান করে তুলেছিলেন । 


আঙ্গিক-_পছ্ছন্দ ৭৭ 


“সেজুতি” কাব্যের “যাবার মুখে' কবিতায় এই ধণ্মাত্রপবিক মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের উত্কষ্ট নিদর্শন 
পাওয়া যায় 1-- 
যাক এ জীবন, 
যাক নিয়ে যাহ | টুরটে যায়, যা 
ছুটে যায়, যাঁভ। 
ধুলি হয়ে লোটে | ধুলি পরে, চোরা 
মুতাই যার | অন্তরে, যা] 
রেখে ধায় শ্রধু | ফাক | 
যাক এ জীবন | পুশিত তার | জগ্গাণ নিয়ে | যাক । 
এ কবিতার ধ্বশিষ্পন্দ সম্পর্কে রবীন্ত্রনাথের নিজের অভিমত যেন গড়িয়ে চলেছে। 
এপ প্রথম ৬টি লাইন আসলে ১০ পবের একটি নিরাট পওভ্ি। প্রতোোকটি পরব ঘট 
মাতরিক । এই বিরাট পডভ্ভিটি কোথাও অপযতিপ দ্বারা খপ্িত নয়স্ততরাং এর গতি 
ছুটে চলার গতি । এই দুষ্গান্থটি মাজাবণের ক্ষেত্রে কবির চরশতম পিদ্ধিলাভের নিদর্শন | 
-আকাশগ্রাদীপা কাবোর 'অযরের দষ্টি ও কাচা আম কবিতা ছুটি বাদে সমস্ত 
নবিতাই মুন্তবন্ধ ছন্দে রচিত । প্রাতোক পওভ্ির শেষে অন্তামিলটি লক্ষণীয় বৈশিষ্টা । 
এ দুটি কবিতা গগ্ঠচ্রন্দে লিখিত | 
সানা” কারো তেমনি বলপুন্ত মুক্তকের অমিল ও সমিল ছুই রূপই সার্থকভাবে 
জন্ম নিয়েছে । বলবৃন্ত মুক্তকের সমিল কপ 'পলাতকা" কাবোই চরম উৎকর্ষ লাভ 
করছিল । পরবতীকালে এ ছন্দের মণ্যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফততা এসেছে । 
'সুল্প' ( সানাই । কবিতার প্রথমাংশে পউক্তিগুলিকে বিশেষ ভঙ্গিতে সাজানো হয়েছে 
আন্ত মিল রেখে চতুমাত্রিক পৰে । চত্নুথ চরণটিকে ছুইটি পউক্তিতে বিন্স্ত করা হয়েছে ।-- 
জানি আমি, | ছোটো আমার | ঠাই 
তাহার নেশি | কিছুই চাঙি | নাই। 
দিয়ো আমায় | সবার চেয়ে | অল্প তোমার | দান, 
নিজের হাতে | দাও তুলে তো 
রইবে অফু | রান । 
অমিল বলবৃন্ত মুক্তকের প্রথম জন্ম হয় “পুনশ্টে'র ছুটি' কবিতার মধ্যে । পরবর্তীকালে 
'সানাই' কাব্যের 'বাসাঁবদল” ও পরিচয়" কবিতায় এই স্বরবৃত্ত বা! বলবৃত্ত অমিল মুক্তক 
ছন্দকে দেখতে পাওয়া যায়। পরিচয় কবিতার মধ্যে অমিল বলবৃত্ত মুক্তক রচনার 
ক্ষত! চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে ।-_ 


৭৮ রবীব্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


অচিন কবি, | তোমার কথার | ফাকে ফাকে 
দেখা যেত | একটি ছায়। | ছবি, 
স্বপ্ন পোঁড়ায় | চড়ে তুমি | খুজতে বেরি | য়েছ 
তোমার মান ] সীকে 
সীমাবিহীন | তেপান্তরে | 

বলবুত্ত মুক্তকে পউক্তিবন্ধে "9 স্তবকবন্ধে বৈচিত্র্য ঘটিয়ে কবিতাকে যে কত 
গৃতিনাল ও লীলাম্থুন্দর করে তোল! যায় তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন “সানাই' কাব্যের 'কণধার। 
কবিতাটি !- 

ওগো আমার | প্রাণের কর্ণ | ধার, 
দিকে দিকে | ঢেউ জাগালো 
লীলার পারা | বার 
আলোকছায়! | চমকিছে 
ক্ণেক আগে | ক্ষণেক পিছে 
আমার আবার | খাটে ভাসায় 
নৌকা পূণি | মার । 
গে! কর্ণ | ধার 
ডাউনে বায়ে | ছন্দ লাগে 
সত্োর মি | গ্যার । 

।৩) ভুতীয় শ্রেণীর বৈশিষ্টা লক্ষাগোচর হয় 'রোগশয্যায়, “আরোগা” জন্মদিনে" ও 
“শেষলেখায় । এ সমস্ত কানো অক্ষরবৃন্তের ঢউটিই পুনরায় অনুক্গত। কিন্কু তার 
মধ্যেই নান! ধরনের বৈচিত্রা এনে অভিনন করে তোলার চেষ্টা! »য়েছে : পর্ব গঈনের ক্ষেত্রে 
৩১৬১৮ ১০ প্রভৃতি কলাঁকে অন্সরণ করেছেন কলি, কিন্তু প্রতোক পউক্তিতে বা চরণে 
এমনকি একটি পউক্তি বা চরণের বিভিন্ন পরবে একই স্খাক মাজার পুনরাবুত্তি নেউ | 
বিভিন্ন কলার সমবায়ে গঠিত পর্বগুলিকে একই পউভ্ভি বা ঢরণের মবে। পাশাপাশি ঠাই 
কুল দেওয়ায় এই অক্ষরবুন্ত ছন্দের মধ্যে পয়ারের নিশেধ গাম্তীর এসণ স্িতিশ্তাপকতার 
মধ্যে নুতোর চাঞ্চলাকে স্থান করে দিয়ে নিশেন চধতকারিত্র আনার চেষ্টা হয়েছুছ । এছ্রাড়। 
মিলের ব্যাপারে ও কোথা « কোথাও পয়ারের প্রতি ঢুই চরণের মিল রক্ষার ন্যায় এখানেও 
মিল দেখা গেলেও সকল ক্ষেত্রেই এই নিয়মে পঞন্তি বা চরণ গঠিত হয়নি । অমিল 
প্রবহমান অক্ষরবৃন্ত মুক্তক ছন্দে এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই রটিত। "তাই 
ভাবের গতি অনুসারে “ছেদ” ও “যতি” চরণ থেকে চরণাস্তরে এগিয়ে গেছে । কিন্তু 


আঙ্গিক- -পছ্াছন্দ ৭৯ 


“বলাঁকা'র মত প্রত্যেক পউক্তির শেষে মিল রক্ষা কর! হয়নি। মিল রক্ষার জন্য ছুই মাত্র 
থেকে ১৬ বা ১৮ মা পর্যন্ত চরণ বাঁ পঙউক্তি বিন্যস্ত হয়নি । সব থেকে কম মাআর পরব 
দুই, চার। পয়ারের নির্দিষ্ট মাত্রান্ধনকে তিনি অনেক আগেই লঙ্ঘন করেছিলেন । 
যেমন পয়ারের ৮+৬-১৪১ এই নিদিষ্ট কলাকে অস্বীকার করে কবি ১০+৮-- ১৮? 
১০+৬-০১৬, ৮+৮-০১৬ প্রভৃতি বিচিত্র কলায় পয়ারের টিকে সাজান । এতে 
পয়ারের একপেয়েমি নষ্ট হয়ে বৈচিত্র্য এসেছিল তার কাবো অনেক আগে থেকেই । 


'মান্জী'র যুগ থেকেই ১৪ মাত্রীকে গতান্গতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে এমনভাবে 
সাজান তাতেই ছন্দের ধ্বনির হের-ফের পটে বৈচিত্রা 'এসেছিল 1 


(১) ছিলাম নিশিদিন | আনমনে টদাসা 
(২) পুরোনো সেই স্থরে | কে যেন ডাকে দূরে 


প্রভৃতি চরণে মোট ১৪ মাত্রা! ৭+4৭- ১৪ এইভাবে ভাগ করা হয়েছে? কিন্তু পর্াঙ্গের 
সুক্্ম বিচারে মনে হচ্ছে প্রথম চরণে ৭+৭ মাত্রী ৩+৪ ৭, ৪+৩-০৭, এবং দ্বিতীয় 
উদাহরণে ৭ মাত্র। ৩+৪-৭, ৩+৪-৭ এইভাবে বিভক্ত হওয়ায় স্বতন্থ দোলার সৃষ্ট 
হয়েছে । ছুটি চরণ পড়লেই বোবা খায় প্রথম উদাহরণ থেকে দ্বিতীয় উদ্দাহবণ কত 
স্বতন্ব ! ছন্দের দোলও পয়ারের গতাজগতিকতা থেকে কত অভিনব ' 

শেষজীবনেব এই সমস্ত কাব্যগুলিতে কৰি 'এই রকম বাধাধর। নিয়মকে মেনে ও তার 
মধ্যে থেকে মুক্তিলাভের পথ আবিষ্কার করেছিলেন ! “এই জাতীয় কবিতার ছন্দের 
গতিতে বন্ধ বৈষম্য ও টপরীত্য দেখা যায় ১ কিন্ধ ছন্দের তাল ঠিক আছে। ছন্দের 
প্রদান লক্ষণ তার পদক্ষেপ | প্রত্োক পনির অভান্তরে যতির অন্তিত্ব এখানে সুস্পষ্ট 
এসং “তাঁহার মণে। মোটাগুটিভাবে একটা শিযমের আাভাস ৪ আছে। ছন্দে রবান্দ্রনাথ 
যত প্রকার পরংক্ষা করিয়াছেন, 'আরোগ।, খবোগশধায় প্রতি কবিতাগুলি তনমখো 
বিশেন উল্লেখযোগ্য । এখানে ছন্দের গঠি যথেষ্ট স্বাবীনতা পাইয়াছে। তবু যতির 
বুল প্রয়োগের জন্য এবং বাতিরেক থাকা সন্থেও মাত্রার সামোর জন্য পছ্যছন্দের স্বকীয়ত। 
নষ্ট হয় নাই ।”৯ 

এই সমস্ত কাবোর বিভিন্ন কবিতার প্রত্যেক চরণে ১৪ মাত্রাকে বা অন্ত্যমিলকে কবি 
্বীরুতি দেননি । এক-একটি চবণকে বিভিন্ন পউক্িতে সাজানো হয়েছে এবং এই পউক্তি- 
বিশ্তাসের মধো কোনে। বৈচিত্র্য রচনার বা অভিনবত্থ স্থষ্টর প্রয়াস নেই। পয়ারের মত 


১। হ্হবোধ সেনগুপু-রবীন্ঘনাথ"_রবীন্কাব্যের শেষপধায়” | পৃঃ ১৮৮-৮৯ 


৮০ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


পর পর পউক্তিগুলি বিন্যস্ত হয়েছে, শুধু প্রতি পউক্তি বা চরণে বা পর্বে পয়ারের মত 
নিদিষ্ট মাত্রাসমতাঁকে মাঁন। হয়নি । এই পউক্তিগুলি ২ মাত্র! থেকে শুরু করে ৪, ৬, ৮; 

প্রভৃতি মাত্রাযুক্ত বিভিন্ন পর্বে গঠিত । অমমাত্রার পৰ সবই । অনেকট! “বলাকা'র 
মত কিন্ক পউক্তিপ্রান্তিক মিলকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এব” পউক্তিবিন্তাসের মধ্যেও 
কোনে শিল্পসৌন্দ্ের আভাস নেই । পয়ারের মত ভাবের পরিসমাপ্তিও ছুই চরণে 
ঘটেনি । এ জমস্ত কারণে ভাব তার সহজ সাবলীল প্রাণাবেগেই বহে গেছে। 
এর নাম হয়েছে অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃন্ত মুক্তক ছন্দ। গছছন্দের পথ নেয়েই 
নাক্ছন্দের এই বিশেষ রীতিটির জন্ম। ছন্দের কৌনো কোনো বন্ধনকে স্বীকার 
করেও ছন্দম্বাচ্ছন্দা এসেছে এর মধ্যে। “আপুনিক কবিও একথা ঘোষণা করেন 
ধে কবিপ্রতিভার একমাত্র অভিজ্ঞানপ ছন্দ; [চ্ছনদা |--"গছাচ্ছন্দই আধুনিক কিতাব 
প্রাণ নয়, আধুনিক কনিতাপ পরিচয় বাক্ছন্দ । 'প্রাতাহিক নাচনের শব্দভঙ্গি, স্বরভঙ্দি 
আর শ্বাসক্ষেপভর্গি যে ছনেদ একত্রে বেবে নেওয়া যায়, সেই ভ্রিবেণার প্রতি আধুনিক 
কবিতার চট্ট, যাকে ভুল করে কেউ গঞ্ঠছন্দ ভাবেন । গঞ্ছন্দ বা মুন্সুছনদ এ 
সিদ্ধির পথে অন্যতম উপায়, কিন্থু এর কোনাটাভ একমাত্র পন্থা নয় এবং 
ইমেভিস্ট জদন্তরাও জাশিয়েছিণেন যে তারা ঘুক্তছন্দ:েই কাধারটনার এক ইম প্রকরণ 
বলে দাবি করন না। রবীন্ধনাথ ভার গগ্যকনিতার ছন্দের চেয়ে বর তার শন্থা- 
কবিতার ছন্দ এই বাক্রীতিকে অজন করেন আর একটু সাথকভাবে প্রান্তিক'-এ 
কিংবা 'শেষলেখা'য় | বাকারচনার অতি সচেতন বিপথাস নেই, ছন্দঅভাব সিটিয়ে 
নেবার জগ অলংকার-চাতৃষের প্রতি অনানশ্যক পক্ষপাত নে ঈ) অথচ আধযমন্ছের উদাত্তত' 
এবং প্রাতাহিকের বাচন সেখানে কত অনায়াসে সাসুজ্য পেল । এ-ও পুরণ অথে ঘুক্ত 
ছন্দ নয়, কিন্ক তার সবচেয়ে সমীপবতী রূপ । এই রূপের দিকে দৃষ্টি থেকেই আমাদের 
আধুনিক ছন্দের জন্ম ।”৯ সুতরাং অন্থ্যপবিতার ছন্দ রবামশাথ যে এক বিশেধ সিদ্ধির 

ত্র পৌছেছিণেন তা এই সমস্ত কাব্যের ছন্দ সম্পকে আলোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে । ভাষার সক্ষিপ্সি, দীপ্টি এব" ধ্বনিগান্তীধ এর ছন্দকে দুঢ ভাবসমৃদ্ধ করে তুলেছে। 
ভাষা! ও ছন্দের এই বলি সংহত রূপ এই ছন্দের মধো চাঁঞ্চলা অপেক্ষা গান্ভীধ এনেছে । 
কবির দীর্ঘ ভীবনের ছন্দ-সাঁপনার এ এক চরমতম সিদ্ধি । বয়েকটি কবিতার আলোচন। 
করলেই কবির এই কৃতিত্ব সম্পর্কে স্পঞ্ট ধারণায় আসা যায়। ছেদ" অধিকাণ্শ স্থলেই 
ভাবকে অনুসরণ করে যে-কোনো চরণের শেবে বসেছে । 


১। শ্রীশঙ্থ ঘোষ--“ছন্দের বারান্দা' [ ২য় স', মাঘ ১৩৮২--'আধুনিক ছন্দ'-_পৃঃ ১২ (১৯৬৪) 


আঙ্গিক-_পছ্যছন্দ ৮১ 
“রোগশয্যায়' কাব্যের "চার সংখ্যকে-__ 
অজশ্র দিনের আলো? | 
জানি একদিন | 
দু'চক্ষুরে দিয়েছিলে খণ | 
ফিরায়ে নেবার দাবি | জানায়েছ আজ 
তুমি মহারাজ । 
অথবা, নিবম' ( রোগশয্যায় ) সংখাকে-_ 
হে প্রাচীন তমন্থিনী ; | 
আজি আমি রোগের বিমি্র তমিম্রায় | 
মনে মনে হেরিতেছি | 
কালের প্রথম কল্পে | নিরন্তর অন্ধকারে । 
বসেছ স্থষ্টির ধ্যানে | 
কী ভীষণ একা, | 
বোবা তুমি, | অন্ধ তুমি । 
“আরোগ্য কাবোর প্রথম? সংখ্যকে তেমনি 
এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি | 
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি | 
এই মহামন্ত্রখানি, | 
চরিতার্থ জীবনের বাণী । 
জন্মদিনের 'সতের' সংখ্যকেও-_ 
সেই পুরাতন কালে | ইতিহাস যবে | 
সংবাদে ছিল ন' | মুখরিত | 
নিস্তব্ধ খ্যাতির যুগে । 
আজিকার এই মতে! | প্রাণযাত্রা কল্লোলিত প্রাতে। 
অথবা, “শেষলেখা” কাব্যের ছুই” সংখ্যকে_- 
রাভর মতন মৃত্যু, | 
শুধু ফেলে ছায়া» | 
পারে না করিতে গ্রাস | জীবনের স্বগায় অমৃত | 
জড়ের কবলে | 
একথ! নিশ্চিত মনে জানি । 


৬২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


এই সমস্ত উদাহরণ নিয়ে আলোচনা ক*রলেই দেখ! যায় এই চারখাঁনি কাবোর 
সমস্ত কবিতাই মোটামুটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মান্রাবিভাগকে অনুসরণ করেছে । অস্ত্যমিলের 
ব্যাপারে কোনো বিশেষ নিয়মকে মানেনি | দীর্ঘ চরণকে বিভিন্ন পউক্তিতে ভেঙে কখনো! 
তার মধ্যে মিল রক্ষা করেছেন, কখনো বা ভাবকে চরণ থেকে চরণাস্তরে বইয়ে 
দিয়েছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ঢউটিকে মোটামুটি অনুসরণ করা হলেও, ভাবের স্বাভাবিক 
গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য গগ্যছন্দের স্বতঃস্ফৃর্ততা এ যুগের কাব্যগুলিকে সজীব 
করে তুলেছে । 
(8) বিচিত্রিতা” প্রান্তিক” ও 'প্রহাসিনী” কাব্যে ছন্দের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম 
লক্ষ্য করা যায়। এ-কারণে একই গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলে এদের বিচার করা চলে না ।  ; 
“বিচিত্রিতা'র ছন্দোম্পন্দও বহু বিচিত্র। অধিকাংশ কবিতার ছন্দ অবশ্ঠ মুক্তক? । | 
'অন্ত্যে মিল রেখে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ঢঙে মাত্রাবিভাগ করে ভাব অনুসারে পউক্তি গঠন করা । 
হয়েছে এবং অর্থানুপারে ছেদ টান! হয়েছে । “আরশি, হাঁ, অরীচিকা”, শ্যামলা”, 
এএকাকিনী” প্রকাশিত", 'ছায়াসঙ্গিনী" পুষ্পচয়িনী' পুগলণ, কালোঘোড়া”, “বিদায়? 
প্রভৃতি এই জাতীয় মুক্তবন্ধ ছন্দের দৃষ্টান্ত । 
'প্রকাশিতা'র | বিচিত্রিতা ) 
আজ তুমি ছোট বটে, | যার সঙ্গে গা-ছড়' বাধা 
যেন তার আধা । 
অরধিকাঁর গবভরে 
সে তোমারে নিয়ে চলে | শিক ঘরে ! 
অথবা 
আমি থাকি একা). 
এই বাতায়নে বসে | একবুন্ছে যুগলকে দেখ! 
সেই মোর সাথকতা । 
বুঝিতে পাবি সে কথা! । 
লোকে লোকে | কী আগ্রহ অহরহ 
কৰিছে সন্ধান 
আপনার বাহিরেতে | কোথা ভবে আপনার দ্ান। 
এ মুক্তক ছন্দ 'বলাকা'র অনুরূপ । 
'বেস্থর' ও ঝাঁকড়াচুল' কবিতা ছুটি স্বরবৃত্ত বা বলবৃন্ত ছন্দের ঢঙে দ্বিপদী ও ভ্রিপদীর 
সমন্বয়ে গঠিত। চতুর্মাত্রিক পর্বে পক্তিগুলি বিন্যস্ত । 'বেন্র' কবিতাঁর-_ 


আঙ্গিক- পছ্ছন্দ ৮৩ 


ভাগ্য তাহার | ভূল করেছে, | প্রাণের তান | পুরার 
গানের সাথে | মিল হল না] বেহ্থরো ঝং | কার। 
এমন ত্রুটি | ঘটল কিসে ' 
আপনি ও তা | বোঝে নি সে; 
অভাব কোথাও | নেই-যে কিছুই | এই কি অভাব | তার, 
প্রথম ছুই চরণ দ্বিপদী; পরবর্তী ছুটি পউক্তি এবং চতুর্থ চরণটিকে ত্রিপদীরূপে সাজানো! 
যায়--আবার তৃতীয় দীর্ঘ চরণটিকে ছুটি পউক্তিতে বিভভ্তও কর! যাঁয়। এরূপ স্তবক- 
বন্ধের নাম কুলক। 'বাকড়াচুল” কবিতাটিও একই ঢ্টের। 
দ্বারে ( বিচিত্রিত। ) কবিতাটির মধ্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এক অপুর্ব পর্ববন্ধ, চরণবন্ধ- 

'এবং স্তবকবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় 1 

এক| তুমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে, 

মতীতের দ্বার রুদ্ধ | তোমারি পশ্চাতে 

সেখা হল অবসান 
বসন্তের সব দান, 

উত্সবের সব বাতি | নিবে গেল রাতে । 
এই স্তবকটি বিচিত্র পউক্তি এ চরণে গঠিত । প্রথম ছুই পউক্তিকে একপদী বলে মনে 
হচ্ছে। প্রথম পক্তি ১০ মাত্রার; দ্বিতীয় পডউক্তি দুই পবের--১ম পব ৮ মাত্রার, দ্বিতীয় 
পর্ব ৬ মাত্রার। ৩য় ও ৪র্থ পঞক্তি মনে হয় একটি ১৬ মাত্রার চরণকে ছুটি ৮ মাত্রার 
পর্বে বিভক্ত করে অন্ভে মিল রেখে দুটি স্বতন্ধ পউক্তিতে রূপ দেওয়া হয়েছে । পঞ্চম 
পট্উক্তিটি দ্বিতীয় পউক্তির অনুরূপ-_ ৮+৬-১৪ মাত্রার ছুটি পর্বে বিভক্ত । পউক্তি 
প্রান্তিক মিলও প্রথম ও ছবিতীয়র সঙ্গে রক্ষিত। এ কবিতার প্রতোকটি স্তবকই এ একই 
রকম ভঙ্গিতে সঙ্জিত। এইভাবে প্রচলিত ছন্দবন্ধের মধ্য নানা রকম বৈচিত্রোর দ্বারা 
স্বাদ বাড়ানো হয়েছে । পয়ারের স্থিতিস্থাপকতা ছন্দে গাম্তভীষ এনেছে । 

ভ্তাকরা" কবিতায় বলবৃত্ত পয়ার ছন্দের উউটিকে লক্ষ করা যায়। ৪ মাত্রার ৩টি 

পবে প্রত্যেকটি চরণ গঠিত। কিন্তু প্রতোক চরণের শেষ পর্যটিকে একটি পউক্তির 
শাকারে খণ্ডিত করে বাবহাঁর করায় একটি অদ্ভুত ধ্বনি্পন্দের স্থষ্টি হয়েছে ।__ 

কার লাগি এই | গয়না গড়াও। 

স্তাকরা বলে, | একা আমার | 

প্রিয়ার তরে । 


৮৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপযায়ের কাব্য 


নীহারিকা” কবিতায় আবার মাত্রাবৃত্তবের ঢউ লক্ষ্য করা যায়। ৬ ও ৭ মাত্রার পর্বের 
সমন্বয়ে চরণগুলি গঠিত । দীর্ঘ চরণকে ছুটি পউক্তিতে ভেঙে সাজিয়ে এক-একটি স্তবক 
গঠিত হয়েছে । পউস্তিগ্রান্তিক মিলগুলি কোথাও পারস্পরিক, কোথাও পর্ধায়ক্রমিক 1 


বাদল শেষের | আবেশ আছে | ছুয়ে 
তমাল ছায়। | তলে, 
সজনে গাছের | ডাল পড়েছে | শুয়ে 
দিঘির প্রান্ত | জলে 
অস্তরবির | পথতাকানো! | মেঘে 
কালোর বুকে | আলোর বেদন | লেগে? 
কেন এমন | ক্ষণে 
কে যেন সে | উঠল হঠাৎ | জেগে 
আমার শূন্য | মনে। 


যাত্রা”, কন্যাবিদীয়” (বিচিত্রিতা । প্রভৃতি আবার ভিন্ন ধরনের কবিতা । অনেকটা 
সনেটের ভঙ্গি । ছেদ ও যতি চরণের যে-কোনে! স্থানে পড়েছে । যাত্রা" কবিতায় 
১৮ মাজার চরণকে বিভিন্নভাবে ভেউে ভেডে সাজানো! হয়েছে । 


কেন্যাবিদায়ে' ( বিচিত্রিতা ) চোদ্দ মাত্রার সহযোগে গঠিত পউক্তিতে ছেদ ও যতি 
ভাব অনুসারে চরণ থেকে চরণান্তরে এগিয়ে গেছে । কিন্ পউক্তিগুলিকে ৮+৬, বা 
৬+৮ এভাবে মোটামুটি সাজিয়েও কোনো কোনো! স্তানে ১০+৪, কিংবা ৪+4১০ করে 
সাজানো হয়েছে । অমিত্রাক্ষর থেকে এর মাত্রাবিভাগে বৈচিত্তরা এসেছে । পউস্তি- 
প্রান্থিক মিলকেও রক্ষা করা হয়েছে । এ-ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে এ ছন্দকে স্বাতিন্থয 
দিয়েছে। মাত্রাসমতাকে ঠিক রেখে শুধু চরণ বা৷ পউক্তি সাজানোর নানা ভঙ্ষিমার মন্ধা 
দিয়ে পয়ার ছন্দের যে কত রকম স্পন্দন আন' যায়-_রবীন্দ্রনাথ শেমন্ডীবনের কাবাখুলিতে 
তার চরম পরীক্ষা করে গেছেন। “বিচিত্রিতা'র কবিতাগুলির পরিকল্পনাও যেমন 
বিচিত্র ভাবকল্পনা গেকে জন্ম নিয়েছে, তেমনি ছন্দের ক্ষেত্রেও ছোট কাব্যখানি নানা 
বৈচিত্র্য এনে স্ুরমাধূর্ষের স্যর্ট করেছে । 


'প্রাস্তিকে'র ছন্দে সনেটীয় ভঙ্গিটি গ্রতণ কর! হয়েছে । তা বলে সনেটের ন্যায় ১৪ 
চরণেই পরিসমাপি হয়নি বা সনেটের “অষ্টকমটকের বন্ধনকেও স্বীকার করেননি | 
প্রত্যেক পউক্তিতে ১৮ মাত্রার চালকে রক্ষা করে গেছেন । 


আঙ্গিক-_পছ্ছন্দ ৮৫ 
“প্রথম” সংখ্যকে- 


বিশ্বের আলোকলুপ্ত | তিমিরের অন্তরালে এল 
মৃত্যুদূত চুপে চুপে, | জীবনের দিগন্ত আকাশে 
নত ছিল সুক্ষ ধুলি | স্তরে স্তরে দিল ধৌত করি 
ব্যথার দ্রাবক রসে, | দারুণ ব্বপ্পের তলে তলে 
চলেছিল পলে পলে | দৃঢ় হস্তে নিঃশব্দ মার্জন! 


বিষয়বস্তু কবির অন্ত্জীবনের গভীর গম্ভীর এক বেদনাময় অভিজ্ঞতা । পউক্তির শেষে 
মিল রক্ষা করা হয়নি । ভাব চরণ থেকে চরণাস্তরে বে চলেছে । এরই মাঝে কোনে! 
কোনো কবিতায় অন্তামিলটিকে বজায় রেখে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা ।-_ 


যাবার সময় হল | বিহঙ্গের এখনি কুলায় 
রিক্ত ভবে । স্তব্ধগাতি | ভষ্টণীড় পড়িবে ধুলায় 
অরণ্যের আন্দোলনে । | শুষ্কপত্র জীণপুষ্প-সাথে 
পথচিক্ৃহীন শন্যে | যাবে উড়ে রজনী প্রভাতে 
মস্তসিন্ধ পরপারে ! 
| ১৪ সং- প্রান্তিক] 
দুটি কবিতায়ই ১৮ মাক্রাকে ৮+১০-১৮ এইভাবে ভাগ করা ভয়েছে। কিস্থ 
১৪ স্থানে অস্তামিলটিকে বায় রাখা হয়েছে । 
পপ্র্াসিনী'র অধিকাংশ কবিতাই পয়ারের ন্যায় মিত্রাক্ষর বন্ধনে আবদ্ধ। প্রতি 
চরণের মাত্রা সমত এ বিশেষ নিয়মে শরজ্খলত। তবে প্রতিটি কবিতা একই ছন্দবন্ধে 
বচিত নয় । 
প্রথম করিত! “আপুনিকায়_ 
চিঠি তব | পড়িলাম, | বলিবার | নাই মোর, 
ঠাপ লিছু | মাছে তাহেও | সন্তাপ | তাই মোর । 
১৬ মাত্রার মাত্রাবস্ত পয়ারে রচিত । প্রতি চরণে চারটি করে চার মাত্রার পর্ব। চার 
মাত্রার "ই পববিভাগের জন্য মাত্রাবৃত্তের স্থুরধমিত! অপেক্ষা এ ছন্দকে কেটে কেটে 
উচ্চারণ করায় স্বতন্্ ধ্বনিষ্পন্দের স্থষ্ট হয়েছে । 
'রঙ্গ' কবিতায় স্বরবৃন্ত পয়াবের চালটি লক্ষ্য করা যায়-- 
এ তো বড়ো | রঙ্গ, জাছু, ] এ তো বড়ো | রঙ্গ 
চার মিসে | দেখাতে পার ] যাব তোমার ' সঙ্গ 


৮৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


বরফি মিঠে | জিলফি মিঠে | মিঠে শোন | পাপড়ি 
তাহার অধিক | মি?ে, কন্তা, | কোমল হাতের ] চাঁপড়ি 


মাত্রাবৃত্ত পয়ারও ( ১৬ মাত্রার ) চতুর্মাত্রিক পর্বে কত সুষ্ঠ পরিণতি লাভ করেছে তার 
হাতে তার নিদর্শনও শেষবয়সের কবিতার মধ্ো রয়ে গেছে | “ভাইদ্বিতীয় কবিতায়-_ 
সকলের | শেষ ভাই 
সাতভাই | চম্পার 
পথ চেয়ে | বসেছিল 
দৈবান | কম্পার । ূ 


“পলাতকা” কবিতাটি মাত্রাবৃন্ত ত্রিপদী ঢডে রচিত। ক্রিপর্দীর প্রথম ছুই পদকে পর | 
পর সমান্তরালভাবে সাজানো হয়েছে এব” প্রতোকটি ১০ মাত্রার পউক্তিকে ৪+৪+১ 
-১০ এইভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করা তয়েছে। এ সমস্ত কাবণে মাআবুন্তের চাঞ্চল্য 
অপেক্ষা স্থরের ক্ষেত্রে গাম্তীধ এসেছে ।-- 
কোথা তুমি | গেলে যে মো | টবে 
শহরের | গলির কো | টরে, 
একজামি | নেশানর | তাড়া 
কেতাবের | পরে ঝুকে | থাক, 
বেণীর ড | গাও দেখি | নাকো) 
দিনে রাতে | পাইনে যে | সাড়া! 


'গৌড়ীরীতি ( প্রভাসিনী ) কবিতায় ২০ মাত্রার চরণবে দুই পওন্ভিতে সাজানো, 
হয়েছে । দ্বিতীয় পউক্তির সঙ্গে চত্র্থেব মিল লক্ষ্য করা যায় ' হাঁবার ১২ মাত্রার 
প্রথম পউক্তিতে সব সময়েই ৬ ৪ ১৯ মাতার শেষে অপর একটি মিল বায় রেখেছেন । 


মত্রাবৃত্ত চটে এই বন্মাত্রিক পরের পয়ারটির উৎকর্ষ লক্ষ করবার মহ 


রা মি নে 
ভিতেই | ছোড়। দেয় যেই, 


পি 


নাত 5 


৬ 
০০ 


বকে দেয় ঝুলি | থলি, 
লোকে তাল পে | মহারাগ করে 
হাতি দেখ াই | বলি, 
মাল্যতত্' কবিতাটি বলনুন্ত মুক্তক ছন্দে রচিত ৪ মাত্রার পর্ববিভাঁগে বিভন্তু 
সমিল মুক্তক 


আঙ্গিক-শিল্পরূপ ৮৭ 


লাইব্রেরিঘর | টেবিলল্যাম্পে | জালা, 
লেগেছি প্রুফ | -করেকশনে | গলায় কুন্দ | মাল! 
ডেস্কে আছে | দুই পা তোলা, | বিজন ঘরে | একা, 
এমন সময় | নাতনি দিলেন | দেখা । 

“শেষপধায়ের কাব্যের বিভিন্ন কবিতার পর্ববন্ধ, চরণবন্ধ, স্তবকবন্ধের আলোচনা থেকে 
এইভাবে দেখ! যায় যে, প্রচলিত সমস্ত বিধিনিষেধকে লঙ্ঘন করে ছন্দের ক্ষেত্রে নানা 
রকমের মাধুধ আনার চেষ্টা করে গেছেন কবি প্রথম জীবন থেকেই । শেষপর্যায়ের কাবো 
এসে সেই সিদ্ধি বা সফলতা যেন সম্পূর্ণ পেয়েছে নান! নৈচিত্র্য স্থষ্টিতে। ছন্দের এই 
বিচিত্র রূপকল্প আমাদের অতি পরিচিত চেনাশোনার জগংকে নিতানৃতন অনুভবে অনুপম 
করে তোলে । অতি পরিচিত বিষয়ও এর আচ্ছাদনে বিন্যস্ত হয়ে অভিনব রূপ নিয়ে 
দেখ। দেয় আমাদের চেতনলোকের কাছে । “ছন্দের আচ্ছাদন বস্থজগতের স্বাভীবিকতাকে 
পাণ্টে দেয়, পাণ্টে দেয় আমাদের চেতনলোকের স্বাভাবিকতাঁ, বস্তজগৎ চেতনার জগতে 
সে আনে ছন্দহীনতা, আনে বিশৃঙ্খল ।”৯ স্তরা” ছন্দের এই নিতানৃতন রূপসঙ্জায় 
মণ্ডিত ভয়ে কাব্যও জীবনের শেঘ মুহত পধন্ত অনিধচনীয় ব্যঞ্জনায় ভাবসমৃদ্ধ হয়ে 
উঠ্লেছে-_একথা বললে বোপ হয় মত্রান্তি হয় না| 

রবীন্দ্রনাথেব পিচিত্র ছন্দ সাপনার ইতিভাস লুকিয়ে আছে "শেষপযায়ের কাব্যের 
বহুমুখী ছন্দরচনার মাঝে । 


শেষপর্ষীয়ের কাব্যের শিন্পরূপ অলঙ্কার। ভাষা 
॥ শ্প্জিলল্গাম্প ॥ 


বঠিরঙ্গের দিক থেকে ছন্দকে বাদ দিলে কাব্যের আরও নানা দিক থাকে_তার 
শিল্পরীতি, অলঙ্কার ও ভাপা । ছন্দ, অলঙ্কার, ভাব, ভাষা-_এই সবকিছুর সুষ্ঠু সাথক 
প্রকাশেই শিল্পক্থষ্ট রসশিষ্পন্তি লাভ করতে পারে । 

রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরীতি, অলঙ্কার বা ভানার আলোচন! প্রথম যুগের কাব্য থেকে 
নরুলেই দেখা যায়, তার আদিপবের কাবাশিল্পে তিশি ভারতীয় এবং বাংল! ভাষার 
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৮৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাবা 


এঁতিহৃকে স্বীকার করেছিলেন; শুধু স্বীকার করেননি, বহুস্থানে অন্গুকরণও করেছেন । 
প্রাচীন কবিকুলের মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি, বি্ভাপতি, চত্ীদাস প্রমুখ সংস্কৃত ও বৈষ্ণব 
কবিগণ এবং পরব্তাকালের বাংল! সাহিত্যের ভারতচন্্র, মধুস্থদন, বিহারীলাল, বস্ধিমাচন্দ্ 
প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকগণের প্রভাব বেশ প্রত্যক্ষ ভাবেই তার রচনার ভঙ্গিতে, ভাষায় 
অলঙ্কার প্রয়োগে পড়েছিল । তাছাড়। ইংরেজি সাহিতোর সেক্সপীয়ার, ওয়ার্ডসোয়া, 
শেলী, কীট্‌স, বায়রন__এদের প্রভাবও কাজ করে গেছে গোপনে তীর শিল্পচেতনাঁয় । 
বাঙালীচিত্তের এবং গীতিকবির স্বাভাবিক প্রবণত। অনুসারে কবি অতান্ত 
আবেগপ্রবণ এবং তার প্রথম দিককার রচনায় এই অতিরিক্ত আবেগপ্রবণত৷ অনেকস্থানে 
রচনার সংহতিতে অতিশয়োন্তি দোষ ঘটিয়েছে । কখনো কখনে। অতিকথন, ভাবের ৃ 
আবেগধমিতা৷ কবিতার সুষ্ট পরিণতিতে বাধার স্থ্টি ক'রে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে । ) 


ভাবের ক্ষেত্রে কাব্যের মধ্যে এই অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বা আতিশয্য কবির বিপুল স্ষ্টি- 


সম্তারের মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে। প্রথম দিককার রচনায় এই ক্রটি পরিমাণে অনেক 
বেশি। “বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথেব কাবাকলার দ্রুত পরিণতির 
পথে ছুটি বিশেষ বাধা ছিল। প্রথমত, বাংলা সাহিতো কোনো সুদীর্ঘ, জুট কাবা- 
এঁতিহোর অভাব এবং দ্বিতীয়ত সুস্ম আভাসময় উচ্চা্গের লিরিক রচনার প্রয়োভনের 
অনুপাতে সেকালের বাংলাভাষার আপেক্ষিক অপরিণতি 1৮১ 

অথচ ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, রচনাশিল্পের গাঢ় সন্ত বাকৃভঙ্গিতে তার বল 
কবিতা এমন শিল্পগৌরন লাভ করেছে যা পৃথিবীর খুব কম সাঠিত্যেই দেখতে পা ওয়া 
যায়। ভাবের গভীরতায়, উপলন্ধির আহ্মস্থভায় মন্তুয়াহদয়ের সুক্ষ ক্ম বোধের এমন 
কোনো দিক নেই যা কবির বাণানৈপুণো ধরা পন্েনি। গ্ুকতির বিচিত্র সৌন্দ্ঘুল 
এবং মানবজীবনবোধের জ্ক্মাতিস্ক্্ম অন্ঘড়তিগুলিকে-_সমস্তাগুলিকে তিনি কী নিপুণ 
জাছুকরের মতষ্ট না অলৌকিক প্রতিভাম্পর্শে ভীব্থ করে তুলেছেন । বিভিন্ন চি্রসমবায়ে 
তাদের নানা ছবি একেছেন। প্রক্কতির পথপার্খের নাম-না-জানা ছোট ফুল থেকে শুরু করে 
বিরাট নক্ষত্রলোকের অজানিত রহস্ত ভার কল্পনার জাদুতে ধরা! পড়ে মুখরিত। মানব 
সভ্যতার আদি-অন্-দেশ-কাল অনালিঙ্গিত সত্যবোণ কলির চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে 
ক্ষণকালীন জীবযাত্রার ইতিহাসকে মূল্যবান করে তুলেছে । এই জীবনের শৈশব, যৌবন, 
বার্ধক্যের বিচিত্র জীবনচেতনাকে কল্পনাবলে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে সকলের হাদয়ছারে 





১। শ্ীগৌরীপ্রসাদ ঘোষ--“রবীজ্রকাব্যের শিশ্ন” । প্রকাশ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬/নভেম্বর--১৯৬৯ | 
| প্রবন্ধ £ রবীন্জকাবাশিল্পের বৈশিষ্টা-১ পৃঃ ৬৬ ] 


্ 


আঙ্গিক-শিল্পরূপ ৮৯ 


পৌছে দিয়েছেন কবি। এই সামগ্রিক অখণ্ড জীবনবোঁধ আবার ভাবে-ভাষাঁয় সার্থক 
শ্রীমণ্তিত হয়ে উঠে চিরকালের মানুষের মনের কথ! রূপে নন্দিত । 

যে অলৌকিক জাছুষ্পর্শে কবির এই অখণ্ড জীবনবোধ এবং বিশ্বজনীন জবান্তিভন, 
আর বিশ্ববিমোহিত প্রকৃতিপ্রেম কাব্যোতকর্ষ লাঁভ করলো তা৷ হলো। কবির অসামান্য 
প্রকাশক্ষমতা ৷ এই 'প্রকাশক্ষমতা। একা ভাব নয়-_ছন্দ নয় অলঙ্কার শয়-_-ভাষা নয়_-এ 
সবকিছুর সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বতঃস্ফৃর্ত শিল্পসাধনা | এই শিল্পসাধনাঁর চরমতম সার্থকতার 
তীর্ঘে পৌছাতে তাকে দীর্ঘকাল কঠোঁর সাধনা করতে হয়েছিল । মহৎ শিল্সিজীবনের 
এই নুছুর্লভ সিদ্ধি অনায়াসলভ্য নয়--বা দু'একদিনের সামান্য চেষ্টা নয় । প্রথম থেকেই 
তার অকুঞ্ঠ অধ্যবসায় এবং শিল্পসসচেতন জীবনবোধ একটি জাগ্রত মনন তীকে দান 
করেছিল । সেই সদাসতর্ক সক্ষম শিল্পবোধ এবং অক্লান্ত নিষ্ঠা এই বিরাট প্রতিভাকে 
শিল্পসিদ্ধির এক অপাথিব রহস্তালোকে পৌছে দিল । 

কিন্ত প্রথমযুগের কাব্যসাপনা থেকে লক্ষ্য করলে এই প্রচেষ্টার মধ্যে একটা 
ক্রমবিকাশকে দেখতে পাওয়া যায়। কবি যে ভাষা! নিয়ে, শিল্পরীতি নিয়ে রীতিমত 
পরীক্ষা চালিয়েছেন, তা তার “সন্ধ্যাসংগীত' থেকে “শেষলেখা” পষন্ত কাব্যধারার শিল্পরূপ 
এব ভাষার জ্রমবিবর্তনকে লক্ষ করলেই বোঝ! যায় । 'প্রভাত-সংগীতেব স্ুচনায় 
কবি নিজেই হ্বীকার করেছেন-- 

“মনের মনো মানাভাবৰ আন্দোলিত হলেও এসকল ভাবনা তখন কী গছ্যে কী 
'পছ্যে আলোচনা করবার সময় হয়নি, তখনও পাইনি ভাষাভারতীর প্রসাদ 1**এ সমস্ত 
লেখার আর কোনে যুলা থাকলে ও সে ধোলো আনা সাহিত্যিক মূল্য নয় |” 

ছবি ও গানে"ও যে “অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো-ভাব প্রকাশ 
পেয়েছে, সহজ হয়নি”২--এ সম্পর্কে কৰি সম্পুণ সচেতন। এর পর মানসী' বে 
পূর্ববতী কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে নানা ছ্রিক দিয়ে বিশেষতঃ শিল্পের দিক দিয়ে অনেকটা 
অগসর "তা কবির এ গ্রন্থের “ভমিকা" থেকেই জানা যায়__“কবির সঙ্গে যেন একভন 
শিল্পী এসে যোগ দিল 1৮৩ 

এই শিক্পপ্রচেষ্টা যে 'সোনার তরী” থেকে ক্রমশঃই সাথরকতার এক-একটি ধাপকে 
অতিঞ্য করে করে শেষ পধন্থ শিল্নসিদ্দির একটি চূড়ান্ত পায়ে পৌছেছিল, তা “বলাকা”, 
'পৃরবা", 'পুন্চ', শ্যামলী”, “সানাই', প্রান্তিক" প্রভৃতি বিভিন্ন কাব্যের বিশিষ্ট কবিতার 
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৯৩ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আলোচনা করলেই ধরা পড়ে। ভাষার জড়তা, রচনার শৈথিল্য, অলঙ্করণের বাহুল্যকে 
কাটিয়ে কবি তখন এমন এক শিল্পবোধে প্রতিষ্ঠিত যে, যে-কোনো রকমের স্থষ্টি তার 
করতলগত । অনায়াসলভ্য হয়েছে তার বাকৃভঙ্গি ; ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার আপন 
থেকে এসে ধরা পড়েছে তার বাণীস্ষমায় । স্বতংস্ফুর্ত বাঁচনভঙ্গি আপনিই শিল্পশ্রীমপ্তিত 
হয়ে ভাঁবকে গতিদান করেছে । কেবল অ-লৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবি বলেই নয়, 
অসাধারণ সুরশিল্পী ও চিত্রশিল্পী তিসেবে তীর শিল্পিমনের যে স্থুরবোধ এবং চিত্রাঙ্কন 
গ্রতিভী-- ভাষার রূপমিমিতির ক্ষেত্রে তার এই সমস্ত গুণাবলীও কাব্যের বাণীক্বষমাকে 
বাঞ্চনাধমী ও চিত্রধর্মী করে তুলেছে । শৈল্লিক প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাবের অন্ুসঙ্গী হয়ে 
ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষা, রচনাভঙ্গী আপনিই যেন বন্দী হয়েছে তার ভাতে । তাই প্রথম 
যুগের কাব্যসাধনায় যে সধত্ব প্রয়াস অতি আবশ্যিক ছিল, পরবর্তীকালে তা অনায়াসলভ, 
হয়। অলঙ্কার, ভাষা এসবের আলোচন। থেকেই তা স্পঞ্ছু বোঝ! যায় । 


|| আনতলক্কান্র ॥ 


কাবো আলঙ্কারের আলোচনা করতে গেলেই কাবোর ক্ষেত্রে এর স্থান কতখানি, 
প্রয়াজশীয়তা কি, ইত্াছি নানা প্রশ্ন এসে পড়ে। অলঙ্কার শব্দটির বুপন্তিগ ত 
অর্থের বাখা। করলেই দেখা যায় অলঙ্কার ভচ্ছে সাজসঙ্জার বাহক পকরণ | এর থেকেই 
বলা চলে এ কাবোর দেহ নয়, আম্মা! তো নয়ই অন্গসজ্ঞ। ' ভতরাপ নিরাঁভরণ রূপ ও 
বদি কাবোর রসনিষ্পন্তি ঘটাতে পারে, তাহলে এর প্রয়োজনীয়তা! কি 
প্রয়োজনীয়তার কগ। বলতে গিয়ে সস্কত আলঙ্কারিগণ নানা আলোচনার স্পা ত 
করেছেন এবং পুঙ্থান্তপুঙ্খ রূপে তাদের সন্ড্ঞা ও ভাতিনিণয় ও কছেছেন | পরবণিকাশ 
অলঙ্কারের সংঙ্ঞ! দিয়ান্ছন, 
রসক্ষিগ্ততয়া যস্তাবন্ধঃ শকাপঞিয়োভিবেং 
অপূথগ যত্তরনিবত; সোহিলঙ্কারো পবনৌম তঃ। 
ধনালোক, ১1১৭ 
“রম কক আক্ষিপ্ধ বা আকুষ্ট হইল যাার রচনা সম্ভবপর 5য়, রসের সঠিত এক 
প্রযত্তে যাহা সম্পন্ন বা সিদ্ধ হয়, তাহাই ধ্বনিশান্বে অলঙ্কার বলিয়া স্বীকত হইয়। থাকে 1? 
এখানে অলঙ্গারের ছুইটি লক্ষণের উপর ভোর দেওয়া হইয়াছে, রসক্ষিপ্ততা 
অপূথগ যত্তসম্পাগ্যতা | প্রকুতপক্ষে লক্ষণ ঢুইটি নহে, একটিই মাত্র ; কেননা, ফলত: 


আঙ্গিক-অলক্কার ৯১. 


উভয়ই এক। অলম্কার রসদ্বারা ক্ষিপ্ত বা আকুষ্ট হয়, রস নিজেকে মূর্ত করিতে' 
যাইয়া রূপ-স্থষ্টির পথে অলঙ্কারকে আকর্ষণ করে, অথবা অলঙ্কার যেন রসের রূপে 
পরিণতির পথে স্বতঃস্ফূর্ত হয় । অতএব রস ও অলঙ্কার মহাঁকবির অপূথক যত্ব ব 
একক প্রযত্ব দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এইজন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাচ্য ও অলঙ্কার ভিন্ন বস্থ হয় 
না, উপমাদি অলঙ্কার বাচ্যস্বরূপ হইয়া রসময় রূপ স্থষ্টি করে ।”১ 

কাব্য সমালোচকও এর প্রয়োজনীয় তা সম্পর্কে রসিকের দুষ্ট নিয়ে নানা আলোচন' 
করেছেন । তার শস্্মাতিস্ুক্ম ব্যাখ্যা বা সমালোচনা করা আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় । 
মোটামুটিভাবে রবীন্দরকাবো 'অলঙ্গাবের স্থান এবং শেষপধায়ের কান্যে তার বৈশিষ্ট সম্পর্কে 
কিছু আলোচনা কর! এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 

অধ্যক্ষ শশ্ঠযামাপদ চক্রবর্তী তীর “অলঙ্কার-চক্ডিকা' ( ২য় সং ভাদ্র ১৩৬৩, পৃঃ 0৩/০ ) 
গ্রন্থের আলোচনার এনস্থানে বলেছেন_-“অপক্কার বাইরের খেকে এসে সাহিতোর বাজো 
উপনিবেশ স্থাপন করে শা, মান্ষের ভাবেই তার জন্ম! অপলঙ্কারের নাম পধন্থ যে 
কখনো শোনে নাই এমন নিরক্ষর মাঘ « নিত্যকার প্রয়োজনসাধনের ভাষায় অলঙ্কারের 
নল প্রয়োগ করে গাকে । টাদপারা গেলে, আমান সত রাজার ধন সাগরছেচা মাণিক, 
মুখটি স্ুকিয়ে যেন আমচ়র হয়ে গেছে, বিছোর সাগর-এমন শত শত উপমা, সতিশয়োন্তিও 
উতপ্রেক্ষা, রূপক চলতি কথাবাতীয় অভরভ শোন! যায় | এবাউ স্বচ্ছন্দ গতিতে সাহিতো 
আসে । মানুষের শিক্ষা, রুচি, প্রকাশশক্ভিব বিবতনেপ সচ্গ সঙ্গে এরা ৭ বিবানিত ভে 
গানে বিচিজ্ভাবে |" 

বাস্তবিক অলঙ্কান সঙ্গন্ধে 'এই মন্থনা অতান্থ গুকুত্বপূণ । খান্তুরর মনের যে সুন্দরের 
অন্তভব তাকেই মামরা, ভাবায় প্রকাশ করতে চাই । ভাবের একটি প্রতাক্ষ সতারূপ 
আঁকতে চাই | কিন্। ভাববে পপ দেবে তে ভাষা , সেই ভাষা সম্পর্কেও সকলের বাপ 
সমান নয় | ঠিন কি ভাবে বললে বা বোঝালে অথাঙ ঠিল ছবিটি কেমন করে আঁকতে 
পারলে মান্ুমের চিভ্তকে যে সে আাকধণ করতে পারলে এবং ধসবোধ জাগাতে সমর্থ হবে, 
ভার নাই বস্থজগঙং থেকে কলি নান! উপম! হাতড়ে বেড়ান | এর মবো থেকে উপমানি 
ঈপমেয় সংগ্র» করে রূপগত বা গুণগত সাদশ্য খাড়। করে আমাদের বোপেব মধ্যে তাকে 
পরত দান 1 অনান্ত ভাবকে যখন বাভরূপে প্রকাশ করার বাসনা জাগে তখনই তাকে 
ম্মাশ্র় নিতি হয় এমনি সাজ্সজ্জার । যাঁকে আমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসি, 
গন্তভব করি, তাঁকেই মনের মত করে সজ্জিত করতে চাই । মা তার সন্তানকে সাজান 
মনের মত করে; ভালোবাঙ্জার ধনকে মামরা আলঙ্কারে সজ্জিত করে দেখতে ভালোবাসি. 


১। হ্যধীর দাশগুপ্ত-কাবালোক''' *য় স" পৌষ, ১০৬৫, "শব্দ ও অর্থ” পৃঃ ৩৭২7 


৯২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ায়ের কাব্য 


তার একটি সুসজ্জিত প্রকাশও দেখতে চাই । অন্ুভবকে এই বিচিত্র রঙে রাঁডিয়ে দেখার 
প্রবৃত্তির মব্যেই মানুষের মনের অপাথিব আনন্দবোধ এবং রসবোধ সংগুপ্ত। এর থেকেই 
মানুষের মন বিভিন্ন শিল্পের জন্ম দিয়েছে । অপ্রয়োজনের আনন্দবোধ থেকেই এদের জন্ম | 
এছাড়া, -*-** “ভাবকে রসরূপ দান করতে হলে, আবেগান্ুভৃতির তীব্রতা তার মধ্ো 
সঞ্চারিত করতে হলে কাব্যে অলঙ্করণের অপরিহাধতাঁকে স্বীকরি করে নিতে হনে, 
“দে 0002 0620156১ 50. 212 00190 00 0০9 006691919011081. (0. 7১119012001) 
105 ) 


বিশেষকে নিবিশেষ সাবজনীনত্ব দান, তুচ্ছকে অসামান্য মহিমা দান করার জন্যও ৰ 
অলঙ্কারের সাভায্য নিতে হয় ।----০" | 


-ভাবকে প্রত্যক্ষতা দান, অমুর্ত (৪8৮50:806 ) ভাবকে (মৃত ( ০০/)০:৪৪ ) করে 
তোলা, বর্ণনাতীত শৌন্দব্যাকুলতাকে বচনীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজন 
অলঙ্কারের |” * 

রবীন্দনাথ স্বয়ং এ সম্পকে নানা আলোচনা করে গেছেন। তিনি তো কেবল কবিতা! 
লেখেননি, সাভিত্যের নান। ক্ষেত্রে তার দান অকুরস্ত । সাহিতোর তথ্য, সত্য, উপকরণ, 
ছন্দ, অলঙ্কার, তাৎপর্য, ভাষা_এ সমস্ত নানা রি নিয়ে তিনি বহু মালোচন। সমালোচনা 
করে গেছেন। কাজেই অলঙ্কারের আলোচনায় এ সম্পর্কে তার স্বকীয় মতামতও কম 
নূলাবান নয়। কাবোর অলঙ্কার সম্বন্ধে কনি একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে অলঙ্কার ভচ্ছে 
ছবি" | “--*কথার দ্বারা যাভা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয় 1.-উপমা 
রূপকের দ্বার ভাঁবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায় 1৮১ কবি অন্যত্র বলেছেন--“অলংকার 
জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ” ( 'পাহিতোর পগে" 2 রনীন্বচমাবলী ২৩শ খণ্ড 
“সাহিতাবর্ম পৃঃ ৪০২ )। অপর একটি প্রবন্ধে কলি বলেছেন_-“কাব্যের আর একটা 
দিক আছে সে তার শিল্পকলা ।".*খুশি হয়েছি--.এই কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর করে, মা 
ধেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় 
বাগান দিয়ে, বাসরঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায় | - **'যা অত্যন্ত অন্রভব করি 
সেটা যে অবহেলার রঙ্িনিস নয় এই কথ প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে 1৮৩ 

কবির এই সমস্ত মন্তব্য থেকে কাব অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একট সুস্পষ্ট 


১। শ্লীজটাধারী মালাকার-_-“রবীন্দ্রকাবো অলঙ্কার” £ | অলঙ্করণ ও শিল্পীমন- -পুঃ ৩০-৩১ | 
+। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর---“সাহিত্য" [জন্মশতবাধিকী সং ১৩শ খণ্ড £ সাহিতোর তাৎপধ-_-পুঃ ১৩৮-১৩৯। 
১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--'সাহিতোর স্বঝপ” [ জন্মশতবাধিকী সং ১৪শ থণ্ড পৃঃ ৫১-৫১১ 4 


আঙ্গিক-অলঙ্কার ৯৩. 


ধারণায় আস যায়। “অলঙ্কত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য”১-_সেই রসের কথাটা! 
ব্যক্ত করতে হয় কারুকাঁজে । কত তার ইশারা_-কত তার আড়াল-_কত তার সুষমা ! 

কাব্যসাঁধনার প্রাথমিক পর্যায়ে কবি অলঙ্কার প্রয়োগে প্রাচীন ভারতীয় কবিদের 
এবং বাংলা সাহিত্যের তীর পুববর্তাঁ কবিদের অনেক ক্ষেত্রেই অশ্নুকরণকরেছেন। সে- 
জন্য বহু ক্ষেত্রেই প্রচলিত উপমান-উপমেয়কে গ্রহণ করে প্রাচীন এতিহ্যান্নসারী অলঙ্কার 
নিমাণ করেছেন। কবির স্বকীয়তা সেই যুগে ততখানি সুস্পষ্ট ভয়নি, যতখানি তা 
গতানুগতিক এবং পুনরাবৃত্তি হয়েছে । কিন্ত কৈশোর-যৌবনের এই অনুকরণপ্রিয়তাকে 
সত্য বলে স্বীকার করে নিতে কবি নিজেও লজ্জাবোধ করেন নি। বরং এই আত্ম- 
সচেতনতাই সমস্ত জড়তাকে কাটিয়ে শিল্পের ক্ষেত্রে তীকে একটি স্বকীয় আত্মবোধে 
প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তার সারস্কত সাধন! তাই পরবর্তীকালে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল 
---“রিবীন্দ্রকাব্যে অলংকার ব্যবহার ভাষার ভৃষামাত্র নয়, ইহা প্রধানত: রবীন্দ্রনাথের 
শব্দশক্তির জ্যোতিঃপ্রকাশ ।”২ এই কারণেই “প্রচলিত অলঙ্কার-শাস্তের খুঁটিনাটি সুত্র 
মিলাইয়। ববীন্ত্রকাব্যের অলংকরণ রীতির আলোচনা সমীচীন নহে 1৩ 

বাস্তবিক অলঙ্কার তার “ভাষার ভূষামাত্র নয়'_শব্শক্তির জ্যোতিঃপ্রকাশ, একথা 
অত্যন্ত সত্য । কাবোর যে চমৎকারিত্ব আামাদের মন্রমুগ্ধ করে, তা তত্ব নয়, ভাব নয়, 
বিষয় নয়, কবির বিশেষ বাচনভঙ্গি যা শব্বন্থষমার কষ্ট প্রয়োগে জন্মলাভ করে । এই 
শব্দহৃষমাও নির্ভর করে শবশক্তির অন্তনিহিত তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষমতার উপর এবং তা৷ 
বাঞ্ছনাধ্মী হয়ে ওঠে অলঙ্কত ভাষার যথাথ প্রয়োগে । কবির মতে তাই-_“ভাবের 
ভাষ! যদি কিছু অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজ। করে না বল! হয়, যদি তাতে অলঙ্কার থাকে 
উপযুক্ত মতো, তাতেই কাজ দেয় বেশি । জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অথ; ভাবের ভাষায় 
চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাক! করে দিয়ে ।৮৪ 

শব্দশক্তির প্রয়োগ পরীক্ষা রবীন্দ্রনাগের হাতে তাই এমন বৈচিত্র্য এবং গভীরতায় 
তাংপর্ধমণ্ডিত হয়ে উঠেছে যে, যাকে ঠিক ব্যাখা! করে বোঝানো সম্ভব নয়। জীবনের 
বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্পর্শ দিয়ে ক্ষণকালেব বিশেশ দুর্লভ মুহুতেই এর যথার্থ মর্ম হৃদয়ের 
সক্ষম তন্বীতে ঝন্ধত ভয়ে এঠে | বিচিত্র ভাবের কত বিচিত্র প্রকাশই না! ঘটেছে তার 


১। রবীন্দ্রনাথ গাকর-“নাহতোর পথে | রবীন্্রচনাবলী ১৩শ থণ্ড প্রঃ ১৩৫৪ 
সাহিত্য ধর্-পুঃ ৪০২ ] 
২। শ্রীমতী হুনন্দা দত্ত--“রবীন্দ্রকাবা ভাষা, | প্রকাশ ১৯৬১ পৃঃ ১৯৭ । 
৩। শ্রীমতী হুনন্দ৷ দত্ত--“রবীন্্রকাবাভাষা' [ প্রকাশ ১৯৬১, পৃঃ ১৯৭ ] 
৪। রবীন্্রনাথ ঠাকুর-_“বাংলাভাষ! পরিচয়' [রবীন্দ্র-রচনাবলী-_জন্মশতবাধিকী সং ১৪শ থও পৃঃ 9৪৭. 


৯৪ রনীক্রনাথের শেষপধায়ের কাবা 


বাণীভঙ্গিতে | অলঙ্কারের কত সাবলীল প্রকাশ একে সুম্জ্ম গভীর বাঞ্জনাধমী করে 
তুলেছে। 

“শিল্পীর সঙ্ঞান মানস কর্ষণার ফলশ্রুতি রূপেও অনেক সময় কাব্যে অলঙ্কার 
আত্মপ্রকাশ করে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে ভাবান্ভৃতি বাণীবদ্ধ হবার সময় কবির 
অন্তরের অবচেতন প্রবাহ থেকেও তা! স্বতোং্সারিত হয়। 

নরষ্টার মানসোতকর্ষের উপর অলঙ্কারের চারুত্ব নির্ভর করে, কবির প্রতিভা ও বৈদগ্ধোর 
বিভতি অলঙ্কারকে ছ্যুতিসমুজ্জল করে তোলে, প্রথাগত জীর্ণ অলঙ্কার লাভ করে নবত্ব। 

কাব্য প্রযুক্ত অলঙ্কাররাজি কবির আন্তরজীবনের পরিচয়বাহী কিনা-_এ প্রশ্নও 
এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে৷ উত্তরে হয়তো বলা যায় যে কবির আন্তরজীবন ও বঠিজীবিনের, 
বান্তি ও কবির, তার ধ্যান ও মননের সঙ্গে কবির কাব্যে প্রযুক্ত অলঙ্কার সমূহের 
যোগ অতান্ত নিবিড়। ০১51৩ 15 00০ 0381--এই সিদ্ধান্ত সবজনম্বীকূত 1১ 

অলঙ্কারের চিরাচরিত প্রয়োগরীতিকে প্রথম দিকে অধিকমাত্রায় গ্রহণ করলেও 
ক্রমশঃ কাবোর আত্মাকে তিনি এমনভাবে নিজের শিল্পিমনে একাত্ম করে নিয়েছিলেন 
যে, অতি অনায়াসেই উচুদরের আলশস্কারিক হয়ে উঠলেন । এই একাত্মতাবোদ কেবল 
পরীক্ষা প্রয়োগ বা শিক্ষালব্ধ জ্ঞান থেকে ণয়__শিল্পিসত্তার স্বতঃস্কৃর্ত আত্মপ্রকাশে । 
পরিণত বয়সের সাঠিতাসাধনার ক্ষেত্রে অলঙ্কার তাই কাব্যের লা ভাষার স্বতন্ধ কোনে 
রূপসজ্জা বা ভষণমাআ নয়_-ভার দেভ এবং আত্মার মিলিত সৌন্দর্ষসত্বা, যাঁকে 
রাবীন্দিক স্ভাষিত বলা যায়। এই অলঙ্কারের সার্থক অভাঁগমে যে চিত্র এবং 
চিত্রনল্প কাবোর ক্ষেত্রে ধরা পড়ে তার উৎকর্ষবোধের মধোই শিল্পীর বথার্থ পরিচয় । 

রবীন্দ্রকান্যে অলঙ্কার প্রয়োগের প্রতি কবির পক্ষপাত সব সময়েই সমান নয় । 
কোন সময় পক্ষপাত অধিক-কোন সময়ে অপেক্ষাকৃত কম! 

কাবাসাধনার প্রাথমিক যুগে আত্মানন্ধান ও আম্মোপলন্ধিব যুগে অলঙ্কার রচনা 
অতান্ত গতানুগতিক-_কবিমানসেব বিশেষ অন্ুরভ্তি বা স্বকীয়তা একে দীপ্রিমান করে 
তুলতে পারেনি । 

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেম ও সৌন্দধোপাসমার যুগে ( মানসী" _ক্ষণিকা" ) যেমন 
মলগ্কারের প্রাচধ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি নৈচিত্রে। অভিনবহ্হে এবং সৌন্দ্বক্্টরতে 
কলির অসাধারণ বাকৃসিদ্ধির পরিচয়বাহী | 

অধ্যাত্মভাবনার যুগে আবার অলঙ্কার ব্যবহারের প্রতি তেমন অনুরাগ দেখা যায় না | 
কিন্ত পলাতকা"য় “মাটি মায়ের কোলে' যখন আবার প্রত্যাবর্তন করলেন কবি, তখন 

১। প্রীজটাধারী মালাকার-রবীন্কাব্যে অলঙ্কার” [ পৃঃ ৩৪-৩৫ ] 


আঙ্গিক-অলঙ্কার ৯৫ 


জেগেছে আবার অলঙ্কারের প্রতি অন্থরাগ । কিন্তু শেষপধায়ে এসে আবার অলঙ্কারের 
প্রতি দেখ! দিয়েছে অনীহ1। 
হৃদয়ের অমূর্ত ভাবকে কবি অলঙ্কারের সাহায্যেই মূর্ত করে তোলেন । শব্দের 
সাহায্যে কবি এই অমৃত ভাবকে প্রত্যক্ষতা দান করেন। ভাষা বা শব্ধ দুইভাবে 
কাবো রসের ব্যঞ্জনা বয়ে আনতে পারে__ এক, শব্দের ধ্বনিরপে-এর আশ্রয়ে গড়ে 
ওসে শব্দালক্কার; আর, রথের সাহায্যে প্রাণ পায় ভাষার চিত্ররূপ: অর্থালঙ্কারে যার 
পরিপূর্ণ চমতকৃতি। 
রবীন্দ্রনাথ ভাঁষার এই ছুই রূপের সাধনাতেই সিদ্ধপুরুষ । ভাষার ধ্বনিরূপ ও চিত্ররূপ 
তার বাক্প্রতিমায় সার্থক ভাবে পরা পড়েছে । শব্দের বাহক পারিপাট্ের মধ্যে দিয়ে 
যে শব্দালঙ্কারের জন্ম তার মধ্যে অনুপ্রাসের সাক প্রয়োগে রবীন্তরনাথ সিদ্ধহস্ত | 
এর আবেদন প্রধানতঃ ইন্দ্িয়ের কাছে। কিন্ স্কুররসিক কবি শব্দের এই ধবনিমাধুয 
যে কী নিগুঢ স্পন্দন তুলতে পারে তার নৃপুরের বোলে, তার বন্থ প্রমাণ ইতস্তত: ছড়িয়ে 
রেখে গেছেন তার সমগ্র জীবনের রচনাসম্তারে । যেমন-- 
চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ 
| “আবিভাব'-_ক্ষণিক ] 
অথবা, 
কেতকী কেশরে কেশপাশ কর স্থরভি, ৷ পর্ষামঙ্গল স্কল্পনা ] 
এ সমস্ত চরণের অথছ্যোতনা আমাদের জদয়ে আসন গেড়ে বসবার আগেই তার হৃরধবনি 
কাঁন এবং মন মাতিয়ে তোলে । কবির মধাগুগের কাবাসাধনায় এই অনু প্রাস-বৈশিষ্টয 
উন্দের ক্ষেত্রে এমন প্রভান এনেছে যে, ভাব 'এবং ধ্বনিগাম্ভীধ অপাথিব রওম্যাবোধে 
মভিভত করে দেয় পাগককে | যেমন-_ 
সাগরজলে সিনান কার সঙ্শ এলোচুলে 
বসিয়াছিলে উপল-উপকলে 
শিখিল পীতবাস 
মাটির পরে কুটিলরেখা লুটিল চারিপাশ । [ “সাগরিকা+_ মহুয়। ] 
অথব! 
ধর নাহি দিলে ধরিব দুপায় 
কী কন্ধিতে হবে বলে৷ সে উপায়, 
ঘর ভরি দিব সোনায় রূপাঁয়__ | পুরস্কার সোনার তরী ] 


৯৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাবা 


অথবা 
নৃপুর গ্রঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চল! 

বিদ্যুত্চঞ্চল! । [ বশী” চিত্রা ] 
এইরূপ বহু উদাহরণ সংগ্রহ করে দেখানে। যেতে পারে অন্ুপ্রাস শুধু একই বর্ণের 
অথবা শব্দ বা শব্দগুচ্ছের উচ্চারণে নয়, শ্রতিগত ভাবসাদৃশ্য লক্ষা কর! যাঁয় যেসব ধ্বনি- 
সাদৃশ্টে তাদের খুব বেশি কাজে লাগিয়েছেন কবি। এর ফলে ভাষার ধ্বনিপ্রাণত। কবির 
ক্রমশঃ এমন অনুশাসনে এসেছে যে, বণধ্বনি বা শব্ধধ্বনির এই অন্ুপ্রাসধমিতা৷ শেষ 
পায়ের বহু কবিতার ছন্দের অভাবকে পূরণ করে একটা! অলক্ষ্য ধ্বনিস্পন্ন সমষ্টি 


করেছে! ঘযেষণ- 


একপারে বালুর চর, | 
নিভিক কেননা! নিংস্ব, নিরাসন্ত | “কোপাই"_ পুনশ্চ ] 1 
অথবা, 
বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাধ্লামি 
মহুয়া-মাতাল গায়ের মেয়ের মত। | “কোপাই”__পুনশ্চ & 
অথবা, 
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিলরেখায় 
৷ খোয়াই'- পুনশ্চ | 
অথবা, বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস ! 


| গার-সং' শেষ সপ্তক )) 


এ সমস্ত অনুপ্রাসের জন্য কবিকে সধত্ব প্রয়াস করতে হয়নি; এর! যেন ভাবের অনুসন্গী 
হয়ে ভাষার প্রবাহে আপনিই লেখনীমুখে এসে গেছে । এই স্বতূক্কর্ততা তার শব্দশক্তির 
প্রাণসম্পদ | 

অর্থালস্কারের ক্ষেত্রে অথের দিক থেকে শব্দ কাব্যকে চিত্রধমী ও ব্যঞ্জনাধমী করে 
তোলে । “রবীন্দ্রনাথের বাক্প্রতিম! প্রধানত; চিত্রধমী । তীর কল্পনা যে চিত্রস্স্িণীল 
সে কথা জানার জন্য তার চিত্রকলায় যাবার প্রয়োজন নেই, কাব্যেই তার অজস্র সাক্ষ” ।১ 
শন্দীলঙ্কারে শব্দের পরিবর্তন ঘটালেই অলঙ্কারের নিশ্চিত মৃত্যু কিন্ত অর্থালঙ্কারে প্রতিশব্দ 
ব্যবহারের দ্বারাও অলঙ্কারটিকে বজায় রাখা যায়। অর্থালস্কারের কষ্ট হয়েছে 


১। এ্অমলেন্দু ব্--“রবীন্দ্ায়ণ”_[ ১ম খণ্ড ১৯৬১ ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিও 
“শ্ষ্টির ধ্বনির মন্ত্র” £ রবীন্দ্রনাথের বাক্প্রতিমা পৃঃ ১৬৪ 


আঙ্গিক-_অলঙ্কার ৯৭ 


নানাভাবে--বিশেষ্কে বিশেষণরূপে, বিশেষণকে বিশেষ্ুরূপে, ভাববাচক বিশেষ্যকে 
বস্তবাচিক রূপে, অথব1 ব্যক্তিবাঁচকরূপে, অচেতনে মন্ুষ্যচেতনার আরোপ করে। এ 
ছাড়াও বিশেষণ বিপর্ষস, ক্রিয়া বিপর্যস অথবা এক ইন্দ্রিয়ের গোচররূপে প্রকাশ, 
_বিরোধাঁভাঁস, অঙ্গের অথবা! অংশের স্থানে অঙ্গী অথবা অংগ্রা, টাইপের পরিবর্তে ব্যক্তি-"*-.. 
রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিমাঁন অলঙ্কারের বিপুল এীশ্বধ 1--.-উপমা ও রূপকের প্রকাশে যী 
বিভক্তির ব্যবহারে অথবা সমাস-প্রয়োগে ববীন্দ্ররীতির একটি প্রধান বিশেষত্ব 1৮- 

উপম। অলঙ্কারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বহু নৈচিত্র্যের হ্থষ্ট করেছেন । একটি উপমেয় 
বা উপমান খাড়া করে কবি একের পর এক তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিত্রযোজন। 
করে গেছেন । 

“রবীন্্নাথ কবি এবং ঘুলতঃ প্রক্কতির কশি। সমগ্র রবীন্্রকাব্যের তিন-চতুর্থাংশ 
প্ররুতির রূপ-সৌন্দর্ষের কথাচিত্র। এই চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে কনি গ্রধানত সাদৃশ্ঠনূলক 
অর্থালগ্কার ব্যবহার করেছেন £ “সাদৃশ্টমুলক অলঙ্গাৰ কবি-পাঠক উভয়েরই যে এত 

«য়, তার প্রধান কারণ এরা চিত্রধর্মী ভাবে, মৃতিমান করে চোখের সামনে দাড় করিয়ে 
কয় 1৮২ ( “অলঙ্কারচন্ড্রিকা" ২ শ্ামাপদ ৮৫াতী ) 

সাদুশ্টদূলক অলঙ্কারের ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ আরও বেশি 
ধেন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন | “কালিদাসের যেমন উপমা" রবীন্দ্রনাথের তেমনি উিতপ্রেক্ষা? | 
[নচিজ্র অর্থালগ্ষারের মণ্যে উতপ্রেঙ্গী এমন একটি অলগ্কার মায়ারূপ রচনার পক্ষে যার 
পাবহার অপরিভাধ 1-----উপমায় বণিতবা চিত্র বা বিষয় স্পষ্টতর হয় সতা, কিন্ত 
উতৎপ্রেক্ষায় চিত্র শুধু স্প্তর হয় না, মায়াকপের অথাৎ রহস্তময় তার ম্বপ্ররোমাঞ্চে হয় 
লীলান্মন্দর | উপমায় উপমানের ওঁজ্জল্যে টপমেয়টি নবরূপ ধারণ করে বটে, তবু 
উপমানের সঙ্গে তার ভেদটি, পাথকাটি থেনেই যায় । উপ্রেক্ষায় এই ভেদটি থাকে না। 
উপমানের রূপস্বপ্র উপমেয়তে আরোপিত হয়ে উপমেয়কে অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়টিকে 
আভাবনীয় (দিন্যৌজ্জল্যে অভিনন করে তোলে 15 

সমাসোক্তি ও স্বভাবোক্তি অলংকার প্রয়োগেও রবান্নাথ সিদ্ধতস্ত। প্রথমধুগে 
কবিচেতন। প্রকৃতির মঙ্গে আপন আন্তার যে যোগস্ত্রটি আবিষ্ষীর করেছিল-_তার মধ্যে 
টানা ভাবনাই প্রধান ছিল, কিন্ত পরবর্তীকালে অধ্যাত্মভাবনার প্রভাবে প্রকৃতির 


টা চন্ান দ্ত-__“রবীন্ত্রকাব্য-ভাষা”" [ প্রঃ ১৯৬১ ] 
অলঙ্কার [ পৃঃ ১৯৯, ২০০, ২০১ ] 


২। এজটাধারী মালাকার_-“রবাঞ্রকাব্যে অলঙ্কার" [ পৃঃ ১৯ ] 
৩। জ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্ায়__“রবীব্রনাথের মহুয়া” [ পৃঃ ১৬০ | 
৭ 


৯৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


যে প্রাণময়তার সঙ্গে কবি পরিচিত হয়েছেন তা৷ তার স্থগভীর ধ্যান ও মনন কল্পনার 
ফলশ্রুতি। প্রকৃতির একটি সজীব সত্তা-কল্পন| রবীন্দ্রকাব্যে স্বতন্ত্র মধাদ পেয়েছে-_ 
মানুষ ও গ্রককৃতিকে ভাবের জগতে একাকার করে দিয়ে কবি বু চিত্র কল্পন। করেছেন । 
এর ফলে এত বেশি বৈচিত্র্য এবং শৌন্দ্ধের স্ষ্টি হয়েছে যে কাব্য যেন জীবন্ত মৃতি 
ধারণ করেছে । প্রকৃতির এই জাবনময়তা সমাসোক্তি অলংকারের মধ্যে দিয়ে এমন 
উৎকর্ষ লাঁভ করেছে যে চিরাচরিত সাদৃশ্য কল্পনার মধ্যেও কবির নিজন্ব বৈশিষ্ট্য বা 
স্বকীয়তা প্রোজ্জল। “সেইজন্য সংস্কৃত অলগ্কার শাস্বের উত্তরাধিকার স্বীকার করে 
নিয়েও কবি রবীন্দ্রনাথ সমাসো1ক্ত রচনার সময় তার মৌলিক প্রকৃতিচেতনার দ্বার! 
অন্ষপ্রাণিত হয়েছেন । এবীক্ধবাবোর সমাসোক্তি অলগ্চার তাই পুবজ সংস্কৃত কবিগণের 
কাব্যের সমাসোন্তি থেকে স্বরূপত ভিন্ন; সংস্কৃত অলঙ্কারে তা মূলতঃ আরোপি 
অপরপক্ষে রবীন্দ্রকাবো তা কবির মর্মগত প্রত্যয়ের অভিজ্ঞান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে ।। 
রবীন্দ্রকাবো সমাসোক্তি অলঙ্গারের জাবনময়তার কথা উল্লেখযোগা 1৮১ ' 
সাধারণভাবে লক্ষা করণেই দেখা যায় প্রথম সুগের কাব্যে সমাসোক্তি ও স্বভাবোক্তির 
বহুণ প্রয়োগ-কবিকল্পনার আপেক্ষিক নিচ্িয়তাই এর প্রধান কারণ বলে মনে হয় । 
কাবাসাধনার দ্বিতীয় পধায়ে কবির মশনকল্পনা এলায়িত ভাবকে সংযত, সংহত-নিটোল 
রসখন শিল্পরূপ দিতে সঙ্গম হয়েছে । এজন্য 'মানসী"র পর থেকে অলঙ্কারের ক্ষেত্রে তপু 
অজন্্তা নয়-_সৌন্দধ-বৈচিত্রের দিক থেকেও এ খুগের অলঙ্কার সমগ্র রবান্্রকাব্যের 
অধুল্য সম্পদ | “ছুই বিজাতীয় বস্তর মধ্যে গুণক্রিয়াগত অপ্রত্যাশিত সাধম্য আবিষ্কারের 
চকিত বিস্ময়ই অলঙ্কারকে দীপ্ত করে তোলে” | প্রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার'__জটাধারী 
মালাঁকার, পঃ ৭৯ ) | রনীন্কাব্যের এই পধায়ে এইরূপ অপ্রত্যাশিত চমকের চকিত 
বিশ্ময় আমাদের ক্ষণে ক্ষণে অভিভ্ত করে তোলে । সাৃশ্যুূলক অলঙ্কারের সাহায্যে 
রবীন্দ্রনাথ যে শব্দচিত্র অঙ্কন করেছেন ত' তার স্থষ্ট রউ তুলির চিত্র অপেক্ষা কোনো অংশেই 
ন্যুন নয়। “মানসী'র প্রথম দিনের অলঙ্কারে গতান্গতিক তার ছাপ সুস্পষ্ট । কবি- 
কল্পনার অভিনবত্বের ছযাতিতে তা সমুগ্ভাসিত নয় । নিম্ক অনুভূতির শিবিড়তা, উপলব্ধির 
গভীরতা ও অকুত্রিমতা এবং গুশিয়ন্িত আবেগ কবিকে শ্রমশঃ সুনিশ্চিত আত্মপ্রত্যয় দান 
করেছে; ফলে অলঙ্কার নিমীঁণে তার শিলিমনের দক্ষতা! ক্রমশঃ পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছে । 
তাই ছন্দের মত অলঙ্কারের ক্ষেেও কবি ক্রমশঃ শ্বনিভর ও শক্তিমান হয়ে উঠেছেন । 
মানসী”র ব্যঞ্জনাগর্ভ অলঙ্কারের ক্ষেত্রে কবিপ্রতিভার হিরণছ্যতির স্পর্শে তা এমন 
লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে যে কবিকল্পনার স্বনিতরতা৷ এবং মনোভঙ্গিটুকু লক্ষ্য করবার মতো । 


১। প্ীজটাধারী মালাকার--“রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার” [ পৃঃ ১৪৯ 


আঙ্গিক-_-অলঙ্কার ১১ 


পরবতাঁ কাব্য “সোনার তরী” “চিত্রা চতালীর' সুগে কৰিভাবনার উধব্ণয়ণ চরমোধ- 
কর্ষ লাভ করেছে । সমাসোক্তি-স্বভাবোক্তি অলঙ্কার রনীন্ত্রনাগ 'এর আগে অজন্র বচন! 
করেছেন কিন্তু তার৷ অনেক সময়ই বিবৃতি অবন্বতার উধ্বে উঠতে পারে নি-_কিন্তু এ 
কাব্যে তার স্বতঃস্ফুততা এমন স্বাভাবিক হয়েছে যে কবির “আনন্দিত আত্মার রসবিলাসের 
চিত্র বলে এগুলিকে ধরে নেওয়া যায় । 

উপমা-রূপকের ক্ষেত্রেও কবির স্বকীয়তা দার্শনিক প্রত্যয় ভাবনার মধ্যে দিয়ে 
প্রোজ্জল | এজাতীয় অলঙ্কার সিদ্ধির পরিচয় এর মাগের কাবো দেখা যায়নি । উপমান- 
উপমেয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষ থেকে নিধিশেষে বা নিবিশেষ থেকে বিশেষে যে 
সঞ্চরণ তাতে কখিভাবনা প্রতাক্ষতা লাভ করে অনন্য হয়ে উঠেছে । প্ুপকের অভেদ 
নল্পনার ক্ষেত্রেও কবিকল্পন। প্রৌটত্ব অর্জন করেছে । 

সোনার তরীর স্ায় চিত্রায়ও কবি-কল্পনার দাপ্তি মলগ্কারকে বণবহুণ করে তুলেছে । 

চৈতালীর পর অস্কারের ক্ষেত্রে অজশতা যেমন কমেছে-তিমনি তার হিরণছ্যুতিও 
অনেকটা নিম্রভ। 

নৈবেগ্-গী ঠাঞ্গলি-গীতিমালা-গী তালির যুগে বাইরের দিক থেকে ছন্দ-অলক্কারের স্থান 
পুরণ করেছে অনেকটা সুরমাপুষ-আর ভাবের দিক থেকে মনন-কল্পনা। এবং দার্শনিক 
জীনন-জিজ্ঞাসা প্রাধান্য লাভ করায়__অপঙ্কার সম্পর্কে কাৰর অমনোযোগ খ্নই স্বাভাবিক । 

“স্মরণের কবি যে সকল অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন সেগুলি প্রধানত প্রথাম্মত, এতিহ্ 
পরম্পরায় আগত, এবং বহু ব্যবহারের ফলে বিবণপ্রায় । 

.--গতালগগতিকতার উধ্বে উঠতে না পারার জন্য এই সমস্ত অলঙ্কার নূতন কোন 
রসাবেদন জষ্ট করতে পারে শি” ।* 

“উতৎসর্গের এন্ুপ্রামের হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অলঙ্কারের ক্ষেত্রে রূপদক্ষ 
রবীন্দ্রনাথ তার হ্ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত বলেই মনে ভয় । 

“৪হমপ্গোর পর "এয়া" কাব্যেও বিভিন্ন অলঙ্কারের রূপসৌন্দর্ষের ও গুণোতখকর্ষের 
বিচার করলে দেখ। যায় কবি পুববর্তা এশ্বধের যুগের তুলনায় কোনো অংশে ন্যুন 
নহেন। সমাসোন্তি অলঙ্কারের মধ্যে প্রক্ৃতি-প্রেমিক কনির মনের যোঁগটি স্বচ্ছন্দ হয়ে 
উঠেছে । 

বলাকা" থেকে পরিশেধ যুগের কাবাগুলির অলঞ্কার শিঞ্জনমুখর নয়, ভাবৈশ্বর্ষে 
মন্থর । কিন্ত কবি-কল্পনা আবাঁর পরিচিত ধরণীর দিকে ভান! মেলেছে-_কাজেই 


১। আীজটাধারী মালাকার-_“রবীন্্রকাব্যে অলঙ্কার” [ পৃঃ ১১৪] 


১০০ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এবং বর্ণা্যতাও লক্ষ্য করার মত। “বলাকা'য় জগণ্জ ও 
জীবনের মধ্যে দিয়ে কবি যে চৈতন্যলোকের মধ্যে প্রবেশ করতে চেয়েছেন সেখানে 
অভেদাত্মক রূপক ও প্রাণচেতনার সজীবতায় মুত সমাসোক্তির প্রাচ্ধ লক্ষ করবার 
মত। রূপকের তুলনায় উপমা অলঙ্কারের সংখা স্বল্প হলেও সাঁথক স্থষ্টিতে পরিণত 
হয়েছে । উৎপ্রেক্ষা রচনাতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায় । 

মহুয়া, কাবো প্রণয়ের সাধনবেগের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাধন কলাও উল্লেখযোগ্য স্থান 
অধিকার করেছে। 'বনবাণা'তে স্বভাবতঃই সমাসৌ্তি অলঙ্কারের 'প্রাচুধপিরিশেষ'-এ 
কবি স্বৃতিচারণ করেছেন আপন শৈশব-জগতে ৷ সমাসোক্তি ও ভাবিক অলঙ্কার তাই 
এখানেও দীপ্তিময় । কবি-বগ্পনার বণাঢ্যতাঁ এখনও আগ্লান। বার্ধকোর অলস কল্পনা! 
কবির লেখনীকে পর্থু করে তোলেনি। বণালি ছবি আকায় ভার লেখনী আজএ সমান্‌ 
সক্ভরিয়। | 

শেষপর্যায়ে এসে গগ্চ্ছন্দ কাব্যের বাহন হয়েছে যে সমস্ত কাঁবে), সেখানে কাবোর 
আলঙ্কারিক দিকটা কবি স্বেচ্ছাক্কৃত ভাবে হাল্কা করতে চেয়েছেন_দ্বিতীয়ত কবির 
ভাষায় এর! “বসস্ভের ফুল নয় প্রৌঢ় খর ফসল (স্টনা, ননভাতিক ), সুতরাৎ বাইরের 
দিক থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ওদাপান্য। ভিঙবরের দিকের মননজাত 
অভিজ্ঞত। এদের পেয়ে বেডে । কিন্তু এ সমস্ত কগ1 মনে বেখেও বলা যেতে পারে 
কবির এ যুগের কাব্যগুলিতে অলগার বিঘয়ান্ুগামিনী কিন্ধ একেবারে নজিত নয়। এবং 
পগ্যের আটপৌরে রূপের মনো গিতস্থ পাড়ার ভাষার গ্রাধানা দেবার চেষ্টা করলেও 
অলঙ্কারের দিক থেকেও পুন শেষসপ্তকা পিত্রপুটা শ্যামল'র কোনো কোনো কবিত! 
রূপসৌন্দধের ছ্যুতিতে আম্বাছ। হয়ে উঠেছে ।  উপমান-উপনেয়ের সাদশ্য নপ্পনার ভন্য 
কখনে। বাস্তব জগতের সাধারণ নিধয়নঞক থেকে উপদাউহঞঙ্গারূপপের চিজ গ্রহণ 
করেছেন । কখনো বা প্রাচীন এঁতিহাকে অন্ুধরণ করেছেন আবার কখনো বা 
গতান্ুগতিকের আবরণে তা মান ভয়ে গেছে। 

এ যুগের অলঙ্কার সঙ্গন্ধে সমালোচকের এই মন্তব্যকে সাধারএভান যথাথ বলে মনে 
হয়-হ্থ্টর যে অবাধ রয়োললাশ খামরা ববান্রকাব্যের অন্যান্ত অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছিল 
এখানে তার ক্তি যেন বিছু পরিমাণে মন্থরগতি । প্রোট খতুর ফসল বলেই বুঝি বা 
কল্পনার সেই হিরণছ্যুতি এখানে কিছুটা শিপ্পাভ। কাব্যলক্্মীকে গঞ্ভের সাজ পরাতে গিয়ে 
কবি তীর প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতার বিরদ্ধাচরণ করেছেন নলে মনে হয়। তাই 
নৃতনত্বের চমক থাকলেও হ্্টস্থখের উল্লাসে জবর এখানে তেখন করে ধ্বনিত হয়নি । 
কাব্যরীতির অভিনবস্ব ও কবির কাব্ানিমুখ মনোভাব তাই হাকে অপরাক্ষিত নৃতন 


আঙ্গিক-_অলঙ্কার ১০১ 


সাদৃশ্ঠ চিন্তায় নিয়োজিত করেছে ।--*এদের পণ্চাতে মনন-কর্ষণার সঙ্ঞান-প্ররাস 
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বলে মনে হয় ।”৯ 

রবীন্দ্রনাথ এ্বর্ষের যুগে (সোনারতরী”, “চিজ, “কল্পনা ) বিভিন্ন জাতের অলঙ্কারে 
যে সমস্ত উপমান-উপমেয়কে ব্যবহার করেছেন তা অনেক স্থানেই এতিহ্থানুসারী | 
শেষপর্ধায়ের কাব্যে এরা নিটোল বন্থযূতি ও ভাবমূত্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে । দৈনন্দিন 
জীবনের এখন তুচ্ছ বস্তজগৎ থেকে কবি উপাদান সংগ্রঠ করেছেন যে, কাব্যের ক্ষেত্রে 
তাদেব হ্বস্ছন্দ অধিকারকে দেখে বিস্ময় জাগে । ভাষার এবং অলঙ্কারের এই সহজতা 
এব" শ্বতঃম্কৃর্ততাই গছ্চ্ছন্দের বাণীভঙ্জিতে চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে 
গম্থ হয়েছে । কবি এখন অলঙ্কার নিমাণের জন্ত আকাশ-বাতাঁস হাতড়ে বেড়াচ্ছেন না, 
বা সবসময় প্রাচীন কবিদের প্রসিদ্ধ উপমান-উপমেয়কে গ্রতঙণ করছেন না_আমাদের 
দৈনন্বিন জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র খেকেই সে সব উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এ 
পধায়ের বিভিন্ন জাতের অলঙ্কারের আলোচন। থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় । 

পুনশ্চ, শেষসপ্তক”, বীগিকী, পিত্রপুট” শ্তামলী” দানাই”, প্রান্তিক" মেজুতি', 
“রোগশষ্যায়, "আরোগ্য, "জন্মদিনে, শশেষলেখাঁ”, প্রভৃতি কাব্যের উপমা উতপ্রেক্ষা, রূপক, 
সমাসোক্তি ইত্যাদি অলঙ্কার সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করলেই তাদের বৈশিষ্ট্য এবং 
প্রয়োগকুশলতার 'তাত্পধটিকে লক্ষা করা যায় । 


এসুগের কিছু কিছু উপমা অপঙ্কার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকেই 
উপমান-উপমেয়কে সংগ্রহ করে শিয়ে অভিনব স্বাদ বয়ে এনেছে 


[১। সধায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাথলামি 
মহুয়া-মাতাল গায়ের মেয়র মতো । 
[ কোপাই-পুনণ্চ ] 
(২। 'এই পথে ধেয়ে এসেছে কালনৈশাথার ঝড় 
গেরুয়। পতাক! উড়িয়ে 
দোড়স ওয়ার বগিসৈন্যের মত । 
| খোয়াই-পুনশ্চ ] 
1৩) পাহাড় তণিতে অন্ধকার মুত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতে। 
[ শিশুতীর্থ-পুনশ্চ | 


১। এজটাধারী মালাকার-_ ““রবীশ্রুকাব্যে অলঙ্কার” [ পৃঃ ১৮৬-১৮৭ 


১০২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


(৪) অসংযত কোলাহল উচ্ছ্বসিত মদিরার মতো, 
রান্তিকে দেবে ফেনিল করে । 
[ ১সং-পত্রপুট ] 
(৫) যেতেই হবে 
দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো 
ব্যাণ্ডেজেতে বাধা । 
বাসাবদল-সানাই ] 
(৬) আমার ছুটি চারদিকে ধূ ধু করছে 
ধান কেটে নি খেতের মতে । ' 
[ ৩ সং-পত্রপুট ) 
উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই । এই সমস্ত উপম1 অলঙ্কারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেই 
দেখা যায় কত সাধারণ ক্ষেত্র থেকেই না কবি তাঁর উপমা সংগহ করে কানোর অঙ্গসজ্জ! ' 
রচনা করেছেন । পুনশ্5, শেষসপ্রুক', পত্রপুট' শ্যামপার গছচ্ছন্দের খাতিরে যে 
অলঙ্কার দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার গা ভরণে অন্গসজ্ঞা করেছে তা নয়, ভাষা-ভাব-জীবন পো 
কবির এমন স্বচ্ছ হয়েছে যে কাব্যের ভাত নাচিয়ে তাকে আর বিশে গেষ্টির মধো 
সীমাবদ্ধ রাখেন নি, প্রাতাহিক জীবনবোধের মবো প্রতিষ্িত করেছেন 
বর্ধার যৌবনক্ীপুণা মাতলা নদীর সঙ্গে 'মন্থয়ামাতাল গায়ে ময়োর ভুলনা 
( কৌপাই-পুনশ্চ )  ঘোড়-সওয়ার বগিসৈন্যের সঙ্গে কালবৈশাখা ঝড়ের তপনা 
| খোয়াই-পুনশ্চ ৮ মৃত রাক্ষশের চক্ষকোটরের সঙ্গে পাহাডতলির অন্গপ।বের 
তুলনা । শিশু তীর্থপুনশ্চ )- রবীন্-সাহিতো সতত অভিনব উপমা । এ সমস্ত 
উপমার সাধমা আনিক্ষারে মনন-কর্ণ। যতখানি বাভ বেছে শিষইউ9গের দিপা? 
ততখানি নয় | 
গছ্যকান্যগুচ্ছ ছাড়াও কবিতা যেখানে পিভিন ছন্দের আশ্রয়ে পু হয়েছে শেষপঘায়ের 
সেই সমস্ত কবিতাঁতেও অলঙ্কার বহু সময় সাধারণ অভিজ্ঞতার লেত্র থেকে উপাদান 
সৎগ্রত করেছে । 
কিন্তু কখনো কখনো উপমান-উপমেয়ের সাধ্য আনিঞ্গার 'এমণ দ্যঙ্গনাপমী হয়ে উঠেছে 
যে, সৌন্দধস্থষ্টর সায়রূপে এ জমস্ত অলঙ্কারের চমতরতিতে মন ভরে যায় । 
অলস মন্থর গডিয়ে-চলা দিনের খুঁড়িয়েচলা৷ গতির সঙ্গে ব্যাণ্ডেজে বাধা 
খোড়। পায়ের চলার সঙ্গে তুলনা । বাসাবদল-সাঁনাই ) সত্যিই অভিনব-ব্যবহাঁরে এবং 
ভাবকল্পনায় ! 


আঙ্গিক- অলঙ্কার ১০৩ 


তেমনি ধান-কাট। ক্ষেতের রিক্ততা-শূন্যত! নিঃম্বতার সঙ্গে অলস কর্মহীন মন্থর 
ছুটির দিনগুলির তুলন1 ( ৩ সং-পত্রপুট ) নৃতন স্বাদ বয়ে এনেছে কাব্যজগতে । 
এই পর্যায়ের উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার সম্মন্ধে এ একই কথা৷ বল! চলে ।__ 
(১) মাঝে মাঝে মরচে-ধরা। কালে! মাঁটি 
মহিষান্ুরের মুণ্ড যেন । 
[ খোয়াই-পুনশ্চ ] 
(২) জামরুল গাছে ধরেছে অজন্ ফুল, 
হরণ করেছে সুরবালিকার হাজার কানের দুল । 
[ উতৎস্গ-শ্যামলী ] 
(৩) ভোরের বেলায় আকাশের র৪ পু 
যেন পাগলের চোখের তারা ! 
৷ তেলের ফুল-শ্যামলী ] 
(৪) আাল্গ। মলিন পাতাগুলি, দাগি তাশার পাট 
দিদিমায়েব মতই যেন বলি-পড়ী ললাট 
' যাত্রাপগ-দাকাশি প্রলাপ ] 
কিন্ধ কখনো সগনো মমাপির মগেব চখপেক্ষী হলঙ্কারগুলি গন্যান্য সাদশ্যবুলক 
অলঙ্গারের বিচারে বন্তগ্তানে কাবাগঞ্দী মানত পার হট করে অভিনবজ্বের ও দাবি 
করতে পারে । 
১1 হাঁওয়। টসেছে শিশিরে শিরশিলিয়ে 
শছলর গঞ্গ এসে লাগে 


যন কার চাপা £।ততর লৌমল বা 


1২) কচি শ্যামল তাঁর বটি, 
গলায় স” মোনার ভারগাি, 
শরতের মোপ লেগেছে 
ক্ষীণ রোগের রেখা । 
| ৩০ সং-শেম সপ্তুক 1 
(৩) আমারি দেওয়া সে ছোট চনিব ছুল। 
রক্তে জমানো যেন অশ্রর ফে।টা 
[ নিমন্ত্রণ__বীথিকা। ] 


১০৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


সমাসোক্তি ও স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে প্রকৃতির সঙ্গে কবি-প্রাণের সহজ মিতালির 
পৰিচয় মেলে । বহু মনোজ্ঞ চিত্রের সমাবেশে তারা৷ অনেক স্থানে সার্থক হয়ে উঠেছে। 
সমাসোক্তি অলঙ্কারের কয়টি উদাহরণ-_ 


(১) তমালকুঞ্জে বনের পথে 
শ্যামল খাসের কানা এলেম শুনে, 
ধলোয় তারা ছিল যে কান পেতে, 
পায়ের চিহ্ু বুকে পড়বে আকা! 
এই ছিল প্রত্যাশ| । 
| মুক্তি__পুনশ্চ 1 
(২) শিউলি ফুলের নিশ্বাস বয় 
ভিজে ঘাসের "পরে, 
তপস্ষিনী পার পরা পূজোর চেলির 
গন্ধ যেন 
আশ্বিনের এই পথম দিনে 
পয়লা আশ্বন__ পুনশ্চ | 


(৩) ভালোবাস এসেছিল 
এমন সে শিশেদ চলণে 
তারে স্বপ্প হয়েছিণ মনে, 
দিই নি আসন বসিবার । 
আঁসা-যাওয়া--সানাই 


(৪1 মনে ভয় ভেমন্ছের ভভীপার কুঞ্চটিকা-পানে 
মালোকের লী যেন ভৎসনা 
দিগন্তেব সুঢতারে তুলিছে তর্জনী । 
পাণুবর্ণ হয়ে আসে সষোদয় 
আকাশের ভালে, 
লঙ্গণ ঘনাভত ভয়, 


চিমসিন্ত অরণছায়ায় 
[৮ সং--রোগশয্যায় 


আঙ্গিক-_অলঙ্কার ১০৫ 
স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের দু'একটি নিদর্শন-_ 
(১) কাক ডাকছে তেতুলের ডালে, 


চিল মিলিয়ে গেল, বৌদ্রপাওুর স্থদুর নীলিমায় । 
বিলের জলে বাঁধ বেধে 
ডিডি নিয়ে মাছ পরছে জেলে | 


ভিজে বাতাসে শ্যাওলার খন সিগ্ধগন্ধ | 


[৪ সং--শে. স. ] 
(২) আশ্বিনের ভোরবেলা চেয়ে দেখি পথে যেতে যেতে 
ক্ষীণ কুয়াশায় ঢাক! কচি ধাঁনখেতে 
দাড়িয়ে রয়েছে বক, 
দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে চুলিয়াছে উদার অলক । 
[ মুক্তি__বীথিকা | 
(৩) খন অন্ধকার রাত, 
বাদলের ভাওয়ু। 
এলোমেলো! ঝাপট দিচ্ছে চার দিকে 
সাপ-খেলানো। আকাবাক | 
| স্বপ্ন শ্যামলী ] 


প্রকৃতির রূপ-সৌন্দঘ বর্ণনার ক্ষেত্রে এট সমস্ত অলঙ্কার তাকে যেন সজীব করে 
তুলেছে । মাঝে মাঝে পরিপুণতার সাথকতায় মন স্বভাবতই সিদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্ত 
এ সেইসঙ্গে “লক্ষণীয় যে ববীন্দ্-কাবোর অন্যান্য যুগের বিভিন্ন কাব্যের নিচ্ছিন্ন খণ্ড- 
চিন্রগুলির মণ্যে এক গুঢ় এক্যান্রসন্গানী উৎস্থক মনের পরিচয় পাওয়া যায় । কিন্ত 
এখানে শিথিল এলায়িত চেতনার লক্ষান্ভীন উদ্ভ্রান্তি পরিষ্কট; কবি যেন এখানে খণ্ডেই 
সন্থষ্ট খণ্ডকে অথণ্ডে গাথার উদ্যম শিঃশেমিত 1৮৯ 

রূপক অলস্কারের ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা! যায়, অভেদ কল্পনার ক্ষেত্রে কখনে। কখনো 
সনাতনী ভাব-কল্পনাকে আশ্রয় করেছেন- মাঝে মাঝে কিছু কিছু চিত্র উচ্চাঙ্গের না 
হলেও বিরল বলে এদের স্বাদে নৃতনত্বের আমেজ আছে ।-_ 


১। শ্রীজটাধারী মালাকার-_“রবীন্দকাবো অলঙ্কার” [ পৃঃ ১৯২ 


১০৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


(১) ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা 
ছুই তীরকে ঠেল। দিয়ে 
উচ্চ ভেসে ধেয়ে চলে । 
[ কোপাই- পুনশ্চ] 
(২) ঝরে-পড়া। ফুলের ঘনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ, 
চারদিকে তার স্বপ্ন মৌমাছি 
গুন গুন করে বেড়ায়, 
কোন্‌ অলক্ষ্যের সৌরভে। ্‌ 
[৪ সংলশে সং; 
(৩) সেখানে প্রসন্ন প্রভাতক্ষষ প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু 
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে | 
[৩ সং- পত্রপুট ]. 
(৪) স্ক্প্প সম্দদ্ধের জাল প্রসারিছে নিতাই আকাশে 
মাটিতে বাতাসে । 
| স্কুল-পালানো--আ পু 
| ৫) গান নাই, শব্দের তরণা হোঁখা। ডোব। 
প্রাণ ভোথা বোবা । 
| জল--গাকাশ প্রদীপ ) 


শেষপধায়ের কাবোর প্রান্থিক, বরাগশধায়। “আরোগ্য, জিন্মদিনো, েধলেখাায় 
ভাবের উ্বগামিতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অলঙ্কারও আনেক সময় প্রাচীন 'তিহাকে জীকাব 
করেছে । কিন্তু এগুলির অপিকাংশই গঠান্রগতিক-বগ বাবহারের মালিন্য এদের শিদ্পত 
করে দিয়েছে 1 
(১। তে সংসার, 
আমাকে বারেক ফিরে চাও, পশ্চিমে যাবার মুখে 
বর্জন কোরে। না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মত। 
[৬ সংপ্রান্তিক ] 
(২) এ কী অরুতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে, 
বিকারের রোগাসম অকম্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া 
আপনার আবেষ্টন হতে । 
[৭ সং--প্রান্তিক ] 


আঙ্গিক-_-ভাষ। ১০৭ 


(৩) প্রাণীকতত এসেছিল 
জীবনের রঙ্গভূষে 
অপর্যাপ্ত শক্তির সন্বলে 

১১ সং-_রোঁগশয্যায় ] 

(৪) আমার কীতিরে আমি করি না বিশ্বাস 
জানি, কালসিন্ধু তারে, 
নিয়ত তরঙ্গাঘাতে 
দিনে পিনে দিবে লুপ করি। 





[ ২৬ স"_রোঁগশযাায় ] 


(%) পৃথিলীর নাট্যমধধে 
মক্ষে অঞ্ষে চৈতন্টের ধাঁবে ধারে প্রকাশেন পাল। 
মামি পে নাটোব পাত্রপলে 
পরিযাছি সাজ । 
| ৫ সং জন্মদিনে ] 
(৬) ঘে লোভ-বিপুবে 
লখে গেছে মুগে যুগে দুবে দুরে 
সভা-শিকারীর দল গোপমানা শ্বাপদের মতো, 


দেশ-বিদেশের মাপ করেছে বিক্ষত, 
| ১১ স”লজন্মাদিনে ] 
ভাবগান্তীমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সমস্ত অলঙ্কার খে গ্াগনীর চিত্র যোজনা 
হয়েছে তার বূপমৌন্দ্য সনাতনী । পিন্ক সাধ ও টলিত ভাগার এখানে যেমন আত্মিক 
মিলন ঘটেছে, তেমনি উপমাশ-দপমেয়রাপে যে সমস্ত ঈপাকান অন্ত করেছেন, পচিন 
এতিহ্যাগ্ষারা য়েও তা কবির নিজস্ব প্রয়োগ নৈশিষ্ট্যে সনুজ্জল । 
অলঙ্কারেব ষ্ঠ চিত্রাঙ্ছন তখনই সম্ভব যখন ধলির ভাঁধার পরে মাত্যন্থিক ভান 


দাঁকে । কাজেই রবান্-কাবা-ভানা সম্পর্কে কি আলোচনা না করলে কাবোর বহিরঙ্গ 


আলোচনা অসম্পণ রুয়ে ধানে । 


॥ ভাষা! ॥ 
ভাঁনা প্রতীকের কজি করে। সতরাং মাভষের মনের বিচিত্র ভাবকল্পনার এবং 


বহিবিশ্বের বিচিত্র ক্প-রস-সৌন্দয অভিজ্ঞতার প্রতীক হয়ে ভামাই একের হৃদয়ের অনান্ত 
রূপটিকে বাক্তরূপে প্রকাশ করছে । ভাব মনের মধ্যে কেঁদে মরলেও ভাষা-ভারতীর 


১০৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


প্রসাদ না পেলে যে কোনোকিছু করবার নেই, ত! কবি প্রথম যুগেই বুঝেছিলেন। তাই 
প্রথম থেকেই প্রাচীন, নবীন, দেশী-বিদেশী সমস্ত ভাষার বুৎপত্তি অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে 
শব্দের প্রচলিত অর্থ যথাথ অর্থ কাব্যের বিশেষ ব্যবহারে অর্থের হেরফের এ-সব 
সম্পর্কে রবীন্রনাথ অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছিলেন । “শব্দের প্রচলিত অর্থের বাঁচকতা 
সীমাবদ্ধ । তাই শব্দাথকে কখনো প্রসারিত কখনো সংকোচিত, কখনো বা সম্পূর্ণ 
পরিবতিত রূপে কবিসাহিত্যিকেরা প্রয়োগ করেন । শব্দের অথান্থর রবীন্দ্র সাহিতো 
বিচিত্রভাবে সাধিত হয়েছে 1৮৯ 

'ভাুসিং্5 ঠাকুরের পদাবলী? রচনার সময় বৈষ্ণবপদাবলীর টাকা-টিগ্ননী শিয়ে তিনি 
কিরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে খাত। বোঝাই করেছিলেন, তা সকলেরই জানা আছে | 
তারপর দুদীর্ঘ ৬৫ বছর ভাষার কারবার ক'রতে ক'রতে ঠিনি '্রতোকটি শবের স্থর ধ্বনি) 
ধারণ ও বহন ক্ষমতা সম্পকে এত বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন যে, পরবর্তীকালে 
কাবোর প্রয়োজনে নিজেই কিছু কিছু শব্দের জন্ম দিয়েছেন । কাবোর খাতিরে ভাষার 
এই রূপান্তর ঘটানো যে কিছুমাত্র অন্যায় নয়, বরং শন্দশক্তির বলবুগ্ির চরম পরীক্ষা, এবং 
আমাদেরও মনের দিক থেকে এর বিশেষ প্রয়োজন আছে, শে সম্পর্কে কপির মতামতকে 
স্মরণ করা যেতে পারে-- 

“মানুষ যেমন জানবার জিনিশ ভাষা দিয়ে জানায় তেমনি তাকে জানাতে ভয় সুখ, 
হুঃখ, ভাল লাগা, মন্দ লাগা, নিন্দা- প্রশংসার স্বাদ ।-.কিন্তু হুখ, দুঃখ ভালোবাসার বোধ 
অনেক স্যক্ষ্সে যায়, উধ্ের্ব যায়) তখন তাকে ইশারায় আনা যায় শা, বর্ণনায় পাওয়া 
যায় না, কেবল ভাষার নৈপুণো যতদুর অস্তব নানা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। 
ভান! হৃদয়বোধের গভারে নিয়ে যেতে পেরেছে বলেই মানুষের হৃয়াবেগের উপলন্ধি 
উৎকর্ষ লাভ করেছে 1৮১ 

হ্দয়ের সুক্ম বোধকে বাহক রূপ দেবার জন্যই ভাষা-নৈপুণোর প্রয়োজন । কৰি 
একে বোঝাশোর জন্য এক স্থানে বলেছেন- 

খোলা! এল নায়ে 
লাল জুতুয়া পায়ে 
| “তথ্য ও সত সাহিত্যের পথে ] 


১। বিশ্বভাবতা পর্রকা'77 আবণ- মাশ্বিন ১৩৭৬ 1॥ রবাজ্্-প্রসঙ্গ ॥ 
প্রবন্ধ-_“রবীন্দ্প্রয়োগে শব্দের অর্থান্তর' [ পুঃ৬৫ )-এবীরেশ নাথ বিশ্বাস 
১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_-বাংলা ভাষা পরিচয়'__[ জন্মশতবার্ষিক সং--১৪শ থণ্ড |! প্রবন্ধ ৪ [ পৃঃ ৪৪৭ ] 


আঙ্গিক-_ভাষ। ১৩০৯ 


এই 'জুতুয়া শব্দটি কোনো অভিধানের পাতায় নেই। মায়ের ভালোবাসা খোকাকে 
ঘিরে যে একটি স্বতন্ধ জন্য়বোধের জগৎ নির্মাণ করেছে, সেখানেই এই 'জতুয়া'র জন্ম । 
এইভাবে মানুষ তার হৃদয়ের বিচিত্র উপলদ্ধিকে যখন রূপ দিতে চেয়েছে ভাষার মাধ্যমে, 
তখন ভাষাও জন্ম নিয়েছে নৃতন নূতন প্রয়োগেয নৈশিষ্টের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পীর ভাতে । 

শব্বশক্তিকে এই বিশেষ অনুভবের মাঁধামে দেখার ফলে শব্দের সীমাবদ্ধ বাঁচকতাকে 
ছাঁড়িয়ে তা বিচিত্র অর্থগৌরনে বাঞ্জনাধী ভয়ে এঠে। প্রথম থেকেই কবি লাংলা, 

সংস্কৃত, 'প্রাচীন, নবীন, দেখা, বিদেশা সমস্ত শব্দেরই বিশেঘ শক্তিকে মধিগত করেছিলেন, 

আর এই অধিকার কত যে গভার তার তাৎপর্য উপলব্ধি কর! যায় তার শব্দ বানতারের 
নৈপুণ্য দেখে এবং সেই শব্দের ইঙ্গিতবাঠা অর্থগ্োতনায় ও ন্যগনায় । 

আধুনিক কবিদের মধে। মাভকেল মণুজ্দন দন্ত প্রাচীন ও আধুনিক শব্দ বাচাই করে 
এবং বহু শন্দ নিমাণ বরে ব্যবহার কনেন । মামপাত ব্যবহারে তিনি যখেই সাহসিকতার 
পবিচয় দেন। “রনান্দরচনার প্রথম দিকের অপিকাণ্শ নামধাভুই উত্তরাধিকার কত্ত 
প্রাপ্ত। মঙ্গলকবিরা, বৈধ্বকৃবিরা, ভারহচন্ত্, মপুক্ন ও বিহারালাল প্রদুশ কবিরা 
রবীন্দমাখের উন্তমর্ণ 1৮১ 

'তং্সম) তংভব, দেখা, পিদেনা, সমস্ত শন্মকেই কনি নিবিচারে পাশাপাশি ব্যবহার 
করেছেন । বৃথা ও উপভাধার পদ ও স্বাভাবিকভাবেই এনে গেছে ভাবের অন্ুসঙ্গী হয়ে । 
পাপু ও চলিত ভাঘার৭ মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি । শেষের দিকের রচনায় এই প্রবণতা 
আরও প্রবল হয়ে উদেছিল | শেষপধায়েব কাব্যে তৎসম বা অর্দতখ্সম শব্দের সংখ্যা 
পূ্গুগের থেকে সংখ্যায় কম হলে ও একেবাবে পরিত্যন্ত হয়নি । 

পরবর্তীকালে কাব্যের খাতিরে অনেক নূতন নৃতন শন্দের জন্মদান করেন, এবং 
পরিবর্তন ঘটান, কবি নিজেই । “মগ্চকার' শব্দকে তিশিই গ্রথম “নামধাতু' রূপে বাবহার 
পরেন । ছন্দের খাতিরে অনেক অপ্রচলিত শব্দকে তিনি যেমন বাবহার করেন, তেখনি 
শব্দের বা পদের শেধপ্বনির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন মিল রক্ষার জন্য বা মাত্র! সমতার জন্য | 

ই'রাজী অথব। হিন্দী শব্দ সরধ র০নায় মাঝে মাঝে এশেছে। 

অপ্রাণিবাচক শব্দকে প্রাণিবাঁচক শব্দ রূপে ব)বগার এবং বস্তবাচক বা ভাববাচক 
পদে চেতন পদাথের ধমের আরোপ করে কবি কাবাজগতে এক বিশেষ পরিবতন 
এনেছেন । 


শেষপর্ধায়ের কাবাগুলির মধো পুনশ্চ, 'শেষসপ্তক” 'পত্রপুট” ও শ্যামলী'র কাব্যছন্দে 


১। “বিশ্বভারতা পত্রিকা" সম্পাদক এহশীপ রায় | বধ ২৭ সং- বৈশাখ-আখাঢ ১৩৭৮ | 
প্রবন্ধ _'নামধাতু প্রয়োগে রবীন্রনাথ'__এবীরেন্্নাথ বিশ্বাস [ পৃঃ ৩৫৮ 


১১০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


যেমন গগ্চ্ছন্দের আধিপত্য ঘোষিত, তেমনি ভাষার দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য অভিনবত্ব 
এসেছে । এ সমস্ত কাব্যের বহুস্থানে কাব্যভাষার ও সাধুভাষার ক্রিয়াপক্দ ব্যবহার করা 
হয়নি। ছন্দের বাধাধরা চালচলনকে বর্জন করায়, ভাষাও কোনোরকম বন্ধনকে স্বীকার 
করেনি । ক্রিয়াপদ চলিত ঠলেও নাঁম্পদের বাবহাঁরে কবি কোনো বাছবিচার 
করেন নি। 

ছন্দের ও মিলের বেড়। ভাঙার ফলে নৃতন শবের স্থষ্টতে ও পুরানো শব্দের অথ 
সম্প্রসারণেরও স্বাধীনতা এসেছে । শেষপধায়ের রচনায় রবীন্দ্রনাথের শব্স্থষ্টিণীলতার 
অনিশম্মরণীয় পরিচয় পাওয়া যায় । সাধু-টলিতে, তত্সমে-তত্ভবে, দেশী-বিদেশীতে মিশেল 
হয়ে এ ভাষা একেবারে কাব্যের জগতে নতন ছাড়পত্র শোষণ করেছে । : 

কয়েকটি লক্ষণের ভিত্তিতে রবীন্্কাপাভাষাকে মোটামুটি “চারটি ভাগে ভাগ কা 
যায় ।-- 

(১) পেন্ধ্যাসংগীতে'র যুগ খেকে বিড়ি ও কোমল? £ 

ভাষা তখনও আত্মপ্রকাশের হুট পথ পায়নি পুরানো কাব্যভাযার অনুকরণ মাত্র। 

(২) মোনসা' থেকে পরিশেধা £ 

ভাষা এ যুগে পরিপঞ্চতার সঙ্গে অনিবচনীয় গীতি-ম্্ধমার নিচিত্র তানে নানা 
ভঙ্গিমায় অভিব্যক্ত। 

(৩) 'পুনস্চ থেকে ছড়ার ছবি? £ 

নগ্যভাঘার একাধিপত্য স্থাপিত হয়েছে । কাব্যজগতের সমস্ত পুরানো সংঙ্কারকে 
কাটিয়ে কবি তাকে আমাদের প্রতিদিনের চেনা-শোনা জগতের সঙ্গে একাকার করে 
দিয়েছেন । “ভাষাকে সহজ করে তোলার ইচ্ছা» প্রকাঁশভঙ্গিকে সহজ রে আনার ইচ্ছ! 
রবীন্দ্রনাথের ভাষ৷ বিকাশের ক্ষেত্রে একটি মূল নীতি ।:--.-"নিরাভরণতার সাধনা বিশেষ 
করে নজরে পড়ে রবীন্্রকাবোর শেষপধায়ের ভাষায় 1”১ 

মাঝে মাঝে অবশ্য ছন্দের স্থান পূরণের ভন্ত বাগবাছুল্য বা ভাঘার আতিশযাও চোখে 
পড়ে। তৎসম শব্দ বা যুক্তাক্ষর অনেকটা কম-_একেপারে বজিত হয়ান। “ছিনপত্র, 
“লিপিকা” বা "শেষের কনিতা"র ভাষার সঙ্গে এর সখ্যতা । এ মুগের কাঁব্যভাষা হয়েছে 
সম্পূর্ণভাবেই গছপর্মী ৷ শ্রেগ গগ্ভের সমস্ত রকম খ্রণাবলী আত্মসাত করেই এ কাবা 
হয়ে উঠেছে । রবীন্দ্নাথ যেন আধুনিক যুগের গগ্-পছ্ের ভাষার ভেদরেখাকে ঘুচিয়ে 
দিতে চাইলেন তার এই পপুনশ্”' যুগের কাব্যসাধনায় | 


১। “কবি ও কবিতা'--[ ঘর্থ বর্ম ১ম সং] প্রঃ প্রীপঞ্চমী ১৩৭৫ 
প্রবন্ধ_-“রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা' [ পুঃ৮৫1- শ্রীপ্রবোধচন্র ঘোষ। 


আঙ্গিক-_-ভাঁষ। ১১১ 


“রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের ভাষাকে অতিরিক্ত মূল্য দিলে তাঁর ভাষা-প্রতিভার প্রতি 
অবিচার করা হয়। বরং যখনই ভাষায় মনন এসেছে অনুভূতি ও কল্পনার সাথী হয়ে 
তখনই ভাঁধায় নৃতন 'প্রতিভীর আবিভাব শয়েছে। আবার যখনই আখ্যান বা 
নটিকীয়তার উপাদান এসে গেছে তখনই ভাপা নবরপ পাঁরণ করেছে 1৮৯ 


সুতরাং তার রচনার বিপুল্ষ্ট সম্ভ।রে বিষয়নৈচিত্র্য এবং রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে যে 
অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়, তার উপযোগা হয়ে ভাধাও যেন নৃতন গছ্যোতনায় ও 
অনিবচনীয় ব্যপ্তনায় অভিষিক্ত । 


শিশুকাব্যের ভাষায় রবীন্ধনাথ যে অভিননত্ব দেশিয়েছেন তা খুব কম শিশু 
সাহিত্যিকের হাতেই দেখতে পাওয়া যায়--এমন কি ছুর্লভও বল! চলে। শিশ্রমনের 
বিচিত্র কল্পনার ও অসস্তব চিন্তা-ভাবনার বাহক হয়ে তার! জাবন্ত ঘুতি পরিগ্রত করেছে। 
শিশ্রমনের অসংলগ্র ভাবকল্পনার বাহক হয়ে এই সমস্ত ভাষা অস্পষ্ট গতিবিধিকে রূপ 
দিয়েছে ভাষার রুপচিত্রে ! মা ও শিশু ছু'জনের একটা স্বতন্ত্র জগ যেমন শিশু”, শিশু 
ভোলানাথ” কাবো গড়ে উঠেছিল, তেমনি শেবপথায়ের কাব্যে বালক মনের অস্ফুট স্বপ্ন- 
কল্পন! ছড়ার ছন্দে ও ভাষায় গ্লানপুণ দক্ষ তার সঙ্গে রূপ পেয়েছে । 
কয়েকটি উদ্াঠরণ নিয়ে আলোচন। করে দেখলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়-_ 
তিমি এসে গা গা করে, 
চি টি করে চিংড়ি) 
ইলিশ বেহাগ ভাজে 


বৃ কালি রা 24 
যেন মধু শিাড়, 


| ৫৫ সং-খাপছাড়। 1 
অথবা শাম্তদমনকাঁরী গু 
নাম যে বশাশবর, 
কোথা থেকে জুটল তাহার 
ছাত্র হসীশ্বর | 
? ৫৯ সং-খাপছাড়। ] 


১। “কবি ও কবিতা'- | দর্থ বর্ষ ১ম সং) প্রঃ শ্রুপঞ্মী ১৩৭৫ 
প্রবন্ধ_-রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা” পঃ ১২০ 1 ঞ্প্রবোধচন্দ ঘোষ । 


১১২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


অথবা- নিচিনপুরের বনের থেকে ঝুলির মধ্যে ক'রে 
ভজহরি আনত ফড়িউ ধরে। 


ভজু বলত, “পোকাব দেশে আমিই ভচ্ছি তা, 
আমার ভয়ে গন্গাফড়িউ খুমোয় না একরত্তি। 
| ভজহরি'_ ছড়ার ছবি 1 


অথবা দাঁড়িটা তাঁর নাড়ে কেবল, বাজে রে ডুগড়গি । 
কাখলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগবুগি। 
১ সং ছড়া || 


] 


55 গলালচিড়ি তিশডিমিংড়ি, 
লঙ্গা দাঁড়ার করতাল, 
পাকড়াঁশিদের কাকডাডোনায় 
মাক ডসাহছের হবহাল। 
৭ অ_ছড়া 


অথবা-_ পাকুড়তলির মাসে 
বামুনশারা দিখ্রি ঘাটে 
আদিবিশ্বসাকুরমার়ের আসমানি এক চেলা 
ঠিক দশ্ুর বেলা 


জমিদারের বুড়া হাতি হেলেছুলে চলেছে নাশ তলায়, 
ঢউটটিয়ে ঘন্টা! দোলে গলায় । 
| এাকিরা ঢাক বাজায় খালে নিলে'-_ আকাশ প্রদীপ ] 


এই সমস্ত রচনার মধ্যে এমন বিচিত্র শব্দের ব্যবহার হয়েছে যা পূর্বে কাব্যের আাসরে 
কথনো। ঠাই পায়নি । কবি নিজে ছন্দের স্তন পূরণের জন্য বা মিল রক্ষার জন্য বা 
শিশুমনের রতস্ত কল্পনার বা ধবনিনোপেব চমত্কারিতার জন্য বহু শব্দের নিজেই জন্ম 
দিয়েছেন না প্রচলিত কথ্য ভাষার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে অভিনব শব্দম্পন্দ এনেছেন । 
“চিংড়ির চি চি করা” (৫৫ সং-খাপছাড়া ) বাঁ “ভাস্যদ্মনকারাী গুরুর নাম বিণাশ্বর এবং 
ছাত্র ভসীশ্বর' (৫৯ জং-_খাপছাঁড়া ) সত্যিই সকলের মনে হাঁসির বন্যা বইয়ে দেয় । 
আবার গঙ্গাকড়িউের একরত্ি ন! ঘুমানে| ( ভিজহরি'ছড়ার ছবি ) বা! 'ডুগড়গি' বাজ 


আঁঙিক-__ভাষ। ১১৩, 


কিংবা “বুগবুগি” ( বুগবুগ' করা ) জল ওঠা কবির নিজন্ব স্যষ্ট-_এই শবের ব্যবহার । 
অথবা গল্দ চিংড়ি'র “তিংড়িমিংড়ি কর! (“৭+ সং-_ ছড়া! )-_-এই পতিংড়িমিংড়ি' শব্দটি 
কবির নিজস্ব স্থষ্টি, বা পাকুড়তলির মাঠ”, 'বামুনমারা৷ দিঘির ঘাট, এই সমস্ত 
শব্দচয়ন কবির অসীম ক্ষমতার পরিচায়ক ৷ “বুড়ো হাতির গলায় ঘণ্টা যে 
ণউঢডিয়ে দোলে" ( গাঁকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে'__-আকাশপ্রদীপ ) এই স্বন্দর 
শব্দটি একটি চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে শিশুদের চোখের সামনে ; শুধু ছবি নয়, ছবির 
সঙ্গে সঙ্গে হেলে ছুলে” চলার ছন্দ এবং “বণ্টা'র দোলনের স্পন্দনটুকুও অনুভবে আসে । 

স্বীকার করতেই হয় এই শব্দচয়নক্ষমত৷ কবির শব্দশক্তির 'প্রতি অপরিসীম দক্ষতার 
পরিচয় দিচ্ছে এবং বহুস্তানে শিশুমনের উপযোগী এই সমস্ত ভাঁষা তীর নিজস্ব স্থষ্টি। 
চার নিজের অজস্র রচনার সঙ্গেও এর জুড়ি মেলে না। "ছড়া, কাব্যের ভাষা প্রসঙ্গে 
সমালোচকের একটি মন্তব্যকে স্মরণ না করে পার! যায় ন1-_প্রবীন্দ্রনাথের ছড়াকাব্যের 
ভাষা যেন কাগজের নৌকা--যাঁর গতি ও অঙ্গের সৌকুমার্ধের কাছে যান্ত্রিক জলযান যেন 
লজ্জায় বিনত হয়ে পড়ে |” 

বার্ধক্য শিশুমনের উপযোগী এই সমস্ত ভাষার জন্ম দিয়ে কবি যে নৃতন ছড়ার 
জগৎ স্থাষ্ট করেছেন, তা তার চিরকিশোর মনটির পরিচয়টিকেই বভন করছে । 

(৪) 'প্রান্তিক' থেকে "শেষলেখা? £ 

চতুর্থ পর্যায়ের ভাষাকে লক্ষ্য করা যায় প্রান্তিক থেকে শেষলেখা” কাব্যে । 
বিষয়বৈচিত্র্যে এ যুগে, অনেক নৃতন অভিজ্ঞতা! যুক্ত হয়েছে। রোগের নিদারুণ 
সভিজ্ঞতা, বেদনার তিক্ততা, অচৈতন্তলোকের অন্ধকার গুভাঁগহ্বর থেকে ফিরে 
মাসা, এবং "তন চোখে বিশ্ব দেখা" কবিকে যেন নৃতন উপলন্ধিতে আত্মস্থ করে 
দিয়েছিল । আবেগ ও উচ্ছলতাকে কাটিয়ে উঠে ভাষা তাই এই যুগে এমন 
গম্ভীর ও সংহত হয়ে উঠেছে যে, একে একমাত্র যন্তের ভাষার সঙ্গে তুলনা করা 
মায়। “শক্তিমান কবির আত্মবিকাশের পরিণত পধায়ে বাক্বাঞ্চনা ইক্িয়জ থেকে 
ঈন্দিয়াতীত অভিজ্ঞতার অভিসারী-."বাক্যের মাধ্যমে ইন্দ্িয়জ এবং কোনে কোনে! 
সময় ইন্দিয়াতীত অনুভুতির ইঙ্গিত দিতে পার! কবির প্রধান শৈল্পিক লক্ষণ তো বটেই, 
অনেক ক্ষেত্রেই বাক্যের বা শিল্পের চেয়েও বড়ো যে অন্থগুঢ় সত্তা তারও স্বাক্ষর ।*২ 


১। 'কবি ও কবিত।'- ৪র্থ বর্ম ১ম সংখা শ্রীপঞ্চমী 2১৩৭৫ | 
প্রবন্ধ- “রবীন্দ্রকাবোর ভাষা” [ পৃঃ ১০৮ ]- শ্রীপ্রবোধচন্দ ঘোষ । 
২1 “রবীন্দ্রীয়ণ'” ( ১ম খণ্ড )-__-সম্পাদ্ক প্রীপুলিনবিহারী মেন [ সং ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮ ] 
প্রবন্ধ-+হৃষ্টির ধবনির মন্ত্র: রবীন্দ্রণাথের বাক্‌প্রতিমা" [ পৃঃ ১৫৪ ]_ শ্রীঅমলেন্দু বস্থু। 
৮ 


১১৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


এই ইন্দ্রিয়াতীত অস্তগুঢ় ভাবকে প্রকাশ করতে কবি যে ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন 

ত1 দীর্ঘদিনের সাধনলব্ধ সম্পদ । তৎসম শব্দের আরিক্য বিশেষভাবেই লক্ষ্যগোচর হয়। 
অলঙ্কার ও চিত্রসংস্থাপনেও গাভী ও খজুত| একটি দৃঢ় সংহতি এনেছে কাব্যবোধে | 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিণা মহাশয় এই স্তরের ভাষাশৈলীকে তুলনা করেছেন 'মোজাইক 
করা কারুশিল্পের' ১ সঙ্গে । বিচিত্র বণের ও আক্লতির মোজাইক পাথরে যেন খোদিত 
হয়েছে এর শিল্পকলা ! রছনার ভঙ্গী এঁতিহাধর্মী ; গাথুনি নিরেট, সেই সঙ্গে বর্ণন্ষমা। ও 
চিত্রের পারিপাঁটায অভিনব শিল্পকলার জন্ম দিয়েছে । ভাবের দিক থেকে কৰি যেমন 
চৈতন্যলোক থেকে অচৈতন্তলোকের শেষ সীমায় পৌছাতে চেয়েছিলেন, ভাষাও 
তদ্ুপযোগী জানা-অঙ্জানার অব্যক্ত অস্পষ্ট অনালোকের আভাস বয়ে এনেছে। এষ্ট 
পধায়ে তাই-_-“শব্দকাক বদলে গেছে ভাষার নব আঙ্গিকে । ছত্রের ছুঃসাহসী সংক্ষেপ] 
বাক্যে শিল্পিত কাপণ্য ; ছন্দে সত্ভত ও নিবিষ্ট গতির মধাদী। মাঝে মাঝে বিনয়, 
আত্মগ্লানি, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মস্তদ্ধিঃ ভাষার সুর বদলে দিয়েছে । অন্ুুপ্রাসে উগ্রতা নেই, 
উন্মুখতা৷ নেই ৷ এই অন্তনুখা ভাদার ধ্বনিকৌশল যেন চেশনাব গভীরে চলে যায়। 
ছত্রছেদ, ভাষার ধ্বনিবিন্তাস ও সতত প্রবহমান গতি এত মিপুণ ও নিশ্চিত যে মিল 
( সাধারণ অর্থে ) আছে কি নেই যেন বোঝাই ষায় না। :ঘলের অভাব নেই, অনভাবও 
নেই__ধর্বনিশিল্পের এ এক অভিনব আারঙ্গিক | -ভাষায় এদের বারুকম বড় স্ুঙ্ষ্স 1৮ 
যেমন-_ 

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্পের জটিল স্তর যবে 

ছিডিল অদুশ্ঠ খাতে, সে মুহুর্তে দেখি সম্মুখে 

অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদুর নিঃসপ্গের দেশে 

নিরাসন্ভ নিমমের পানে । [ ৩ সং- প্রান্তিক 1 


"অথবা, মুক্তলাতায়ন'প্রান্তে জনশূন্য ঘরে 
বসে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে, 
নাঠিরে শ্যামল ছন্দে উ্ে গান 
ধরণার প্রাণের আহবান , [ ৫ স"_আরোগা। ] 


১। দ্রঃ প্রীপ্রমধনাথ বিশী--“রবীন্ সরণী” [ প্রঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৯ | 
সপ্তদশ অধ্যায় ॥৯1 “মধুময় পৃথিবীর ধুলি'__[ পৃঃ ৩৩৬] 


২। “কবি ও কবিতা"--[ ৪র্থ বর্ধ ১ম সংখ্যা £ শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৫ ] 
প্রবন্ধ--রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা পুঃ ১১৭ ] শ্রীপ্রবোধচন্ত্র ঘোষ । 


আঙ্গিক--ভাষ। 


ছ/ 
ছ 
কি 


'অথবঃ মোর চেতনায় 

আদি সমুদ্রের ভাষ। ওক্কারিয়! যায়; 

অর্থ তার নাহি জানি 

আমি সেই বাণী। [৯ সং- জন্মদিনে ] 
অথবা, রাহুর মতন মৃত 

গুধু ফেলে ছায়া, 

পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমুত 

জড়ের কবলে 

এ কথ। নিশ্চিত মনে জানি: | ২ সং _শেষলেখা ] 


এই সমস্ত ভাষার নিরেট গাথুনি ভাবের গাম্ভীষধকে এমন দীপ্তি, সংহতি ও স্বতঃস্ফৃতি 
দান করেছে যে, কাবা যেন জীবনের সমস্ত উচ্ছলতা ও ভাবাবেগকে কাটিয়ে অন্তরের 
নিগুঢ সত্যবোধকে, আত্মার অ-জাগর মুতিকে স্বতই প্রকাশ করতে সমর্থ । 

রবীন্দ্রকাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে ভাষার এই ক্রমপরিণতিকে লক্ষা করে বল যায়, এ সিদ্ধি 
ার্ঘকালের ভাষাশিল্পের সাধনার কল-_আন্মার পরিপূর্ণ মুল্য দিয়ে যা কেনা । তাই এর 
সম্পূর্ণ মূল্য নিরূপণ বোধকরি সম্ভব নয়, সাধ্য ও নয় । কেবল আপন চৈতন্তকে জাগ্রত 
রেখেই এর উপলব্ধি সম্ভব | 

বহিরঙের দিক থেকে 'রীন্্রনাথের শেবপবায়ের কাবো'র বিভিন্ন দিক নিয়ে 'এই 
সমস্ত আলোচনা! কিঞ্চিৎ প্রাথমিক প্রয়াপ মাত্র । কাবোর সমস্ত দিক, বিশেঘতঃ তার 
মনির্বচনীয় প্রকাশধর্মকে ঠিক ব্যাখা! করে বোঝানো যায় না কিছুটা চেষ্টা করা যায় 
এইমাত্র এর যথার্থ পরিমীপ বসিকজনের সঙ্গদয় ঈপলন্দিতে এবং আস্বাদনে | 


দ্িতীয় অধ্যায় পালাভ্তল 


রূপ / রীতি / বৈশিষ্ট্য 


বহিবঙ্গের দ্রিক থেকে পাঠাস্তরকে 'শেষপর্যায়ের কাব্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ব'লে 
উল্লেখ করা যাঁয়। একই ভাবের বিভিন্ন রূপের মধ্যে বিবর্তন এবং রূপান্তর এর উল্লেখযোগ্য 
আকর্ষণ। একটি রূপকে কবি একবার আক্কৃতি দিয়ে তৃপ% হননি__তাই দেখা যায় 
কখনো চিঠিকে কবিতায়, গণ্যকবিতাকে পদ্যকবিতায়, পদ্যকবিতাকে গগ্কবিতায়, গানকে 
কবিতায়-_-এভাবে একটি “আদিপাঠকে' বা খসড়া রূপকে" নান! রূপে সাজিয়ে দেখতে 
চেয়েছেন। শিল্পনথষ্টির ক্ষেত্রে কবির এ প্রবণতা শুধু এ যুগের কান্যেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য! 
নয়- প্রথম যুগ থেকেই একই বিষয়বস্তকে নানা রূপের মধ্যে ঢেলে সাজিয়ে বিভিন্নভাবে : 
রসোঁপভোগ করার একটা আকাঙ্ষা বরাবরই তার মধ্য ছিল, কিন্তু শেষের দিকে, 
তুলনায়, সেই প্রবণতা আরও বেশি কাধকরী হয়েছে । 

রবীন্দ্রকাব্যের পাঠীস্তর বিষয়ে বিশেষ কোনো আলোচনাই এ পযন্ত প্রায় পাওয়া! 
যায় না। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ নিণী তার “রবীন্দ্-বিচিত্রা গ্রন্থে “রবীন্দকাবোর পাঠান্তর, 
প্রবন্ধে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন এবং এই প্রবন্ধের শেমে মন্তব্য ক'রেছেন-_ 

“রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে এ পর্যস্ত যত আলোচনা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই তত্ব 
সংক্রান্ত । ইহার প্রয়োজন ও মুল্য অবশ্ঠই আছে। কিন্বু এখানে খামিয়। থাকা! 
উচিত নয়। এবারে তত্বের স্তর হইতে বস্থর স্তরে, ভাবের স্তর হইতে রসের স্তরে নামিয়! 
আস! আবশ্যক | তত্ববিচারের মুল্য যতই হোক রসবিচারের চেয়ে বেশি নয়--আর 
শেষপর্যন্ত তত্ববিচারও রসবিচারের আন্নুষঙ্গিক ; কারণ সকলেরই উদ্দেশ্ঠ রসোপলব্ধিতে 
সহায়তা । পাঠান্তরবিচার রসবিচারেরই অঙ্গ 1১ 

তাছাড়া তার মতে কবিতার খসড়া” রূপ থেকে পরিপৃণ একটি রূপেব রমবিকাশের 
ভিতর দিয়ে কনিমানসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে-কনি যেন খসড়ার মধ্যে 
নেপথ্যে রহিয়। যান। 

বাস্তবিক 'পাঠাস্তরে'র সক্ষম আলোচনার ছারা কবির শিল্পস্থষ্টির নিভিন্ন কৌশল যেমন 
আমাদের অধিগম্য হয়--তেমনি কবিমাঁনসের বিশেম মানসিকতার সঙ্গেও আমাদের 


১। শ্রীপ্রমথনাথ বিধী--“রবীন্দ্রবিচিত্রা” [ সং ২রা আনা, ১৩৬৪ ] 
রবীন্ত্রকাব্যে পাঠাস্তর' | পৃঃ ১৭ ] 


পাঠাস্তর ১১৭ 


পরিচয় ঘটে । কবির কাছে আমর! বিষয়ও চাই না, তত্বও চাই না_য| চাই তা! হচ্ছে 
'রস' এবং এই রসের আনন্দ তখনই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন ভাবে-ভাষায়-শিল্পনৈপুণ্যে 
চমৎকারিত্ব প্রাণ্চ হয়ে কোনো শিল্পবস্ত আমাদের চিত্ত জয় ক'রে নিতে পারে । কবিও 
শিলপন্থষ্ট করেন এই রসস্থষ্টর উদ্দেশ্য নিয়ে। সুতরাং কাব্যরস আম্বাদনের জন্ত__ 
পাঠীস্তরে'র মধ্যে কবিমানসের কোন্‌ মানসিকতা গোপনে কাজ করেছে, সে সম্পর্কে 
একটি সুস্পষ্ট ধারণ! থাকলে সুবিধাই হয়। 

পাঠান্তরের আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় এমন অনেক সার্থক কবিত 
আছে যাদের ললাটে কবি বর্জন-চিহ্ন এঁকে দিয়ে পপাঠান্তরের গাদায় নিক্ষেপ করে (দঃ 
রবীন্দ্রবিচিত্রা--রবীন্দ্রকান্ো পাটান্তর'__প্র. না. বি. পৃঃ ১১) একটি রূপকেই চূড়ীস্ত বলে 
মধাদা দিয়েছেন__-কখনো বা ছুটি কবিতাকে এক করা তয়েছে__কখনো। বা এককে ছুইয়ে 
পরিণত করা হয়েছে । কবির এই সমস্ত 'প্রবণতাকে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাঁশয় মনে 
করেন “এই শিল্পগত অস্থিরতা এক প্রকার আত্মাগত অশান্তি হইতে উদ্ভূত 1১ এ 
সম্পর্কে তার মন্তবা--“এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়! আবশ্যক যাহাতে কবির 
অন্তর্লোক সম্বন্ধে অনেক রহস্ত জানিতে পাবা যাইবে 1৮২ 

যাই হোক, বর্তমান আলোচনায় কবির সেই অন্তর্লোকের রহস্ত উদঘাটনের দ্বারাই 
মনে হয় কবিমনের এই প্রবণতার উত্তর মিলতে পারে । অবশ্য একথ! ঠিক, শিল্লিমানস 
সাধারণের পক্ষে ছুরধিগম্য- রহস্তারুত ;ঃ এমন কি কবি নিজেও স্বীকার করেছেন, যে-মন 
স্থষ্ট করে, স্ষ্্রর পরে সে সাধারণ পাঠকের মত একজন মাত্র । সুতরাং এই ছুজ্েয় 
রহস্ত আবিষ্কারের চেষ্টা সবই অগ্মানসাপেক্ষ, প্রমাণসাপেক্ষ নয়। তবু মনে হয়, 
কবি-মানসটিকে পাঠান্তর' আলোচনার পূর্বে একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। 

স্থষ্টশাল শিল্সিমানসের অন্তর্লোক সম্পর্কে আলোচনা ক'রলেই দেখ যায় কোনে 
কবি বা! সাঠ্ত্যিকের কোনে। রচনাই বোধ করি প্রাথমিক চিন্তার ফসল নয়। শিল্পিমনে 
কোনো কল্পন। বা বিষয় দানা বেঁণে ওঠা মাত্র তার মনের মধো এ সম্পর্কে বিভিন্ন 
প্রতিক্তিয়া শু হয় । রচনার মধ্যে যে সুষ্ঠ পরিণত রূপ আমর! দেখতে পাই-_-তার আগে 
শিল্পীর মানসলোকে তার! বিচিত্র ভাবাবেগের হট করে_ এব ক্রমশঃ একটি সুষ্ঠ সংযত 
রূপের মধ্যে মুক্তি খোজে । তাই পাঠান্তরে'র কারণ হিসেবে কবিমনের বিচিত্র মানস- 
প্রতিক্রিয়াকে কয়েকটি সুত্রে ব্যাখা করা চলতে পারে-__ 

১। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী--“রবীন্দ্র-বি চিত্রা” | সং ২রা আষাঢ, ১৩৬৪ 1 


'রবীন্দ্রকাবে। পাঠীম্তর | পৃঃ ১৩] 
২ নর হী . পু ১৩-১৪) 


১১৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাবা 


১। শিল্লিমন অনেক সময় প্রথম চিন্তায় তৃপ্ত নয়। কারণ, প্রথম চিন্তায় মনের 
মধ্যে থাকে আবেগের প্রাবল্য । ভাব বা! বিষয় তখনও দানা! বেদে ওঠে না। অতিরিক্ত 
উচ্ছাস এবং আকুলত! অধিকাংশ সময়ই প্রাথমিক চিন্তার মধ্যে প্রাধান্য পায় । 

২। দ্বিতীয় চিস্তায় আবেগের ওপরে শিল্পবুদ্ধি এসে যোগ দেয়। শিল্লিমন অতিরিক্ত 
উচ্ছ্বাসকে কাটিয়ে সংযতভাবে গ্রশ্ণ-বর্জনের দ্বারা ছন্দ-ভাঁব-ভাষার একটি সুষ্ঠ প্রকাশের 
পথে অগ্রসর হয় । 

৩। বহুক্ষেত্রে তৃতীয় চিন্তায় বিদ্রো5ও হয় অনুস্থত। শিল্সিমন ভাঙা-গড়ার দ্বার! 
প্রথম ও দ্বিতীয় চিন্তার সমস্ত ক্রমপরিণতিকে হয়তো অস্বীকার ক'রে নৃতন সিদ্ধির পথে 
অগ্রসর হয় । পুববর্তী কোনো ভাব-ভাষা-ছন্দ-রূপার্জিকের সঙ্গে এ শ্বষ্টির হয়তো মিল 
খুঁজে পাওয়। দুরূহ হয়ে এসে । 

ষ্টণীল শিল্পিমানসে আপন রচনা সম্পর্কে এইরূপ নানা ্রিয়া-প্রতিক্রিয়। চলে, 
মোট কথা, শিল্পিমন যতক্ষণ না তৃপ্র হচ্ছে ততক্ষণ অদল-বদলের কাজ চলে । শুপু তাই 
নয়_ মুদ্রিত রচনার ওপরেও অনেক সময় নির্মম কলমের দাগ বসে । বন্ড বিখ্যাত “অংশ 
বাহুলাবোঁধে বাদ যায়--বহু বিখ্যাত রচনায় নৃতন চিন্তার ছাপ পড়ে | সেই সঙ্গে নৃতন 
ভঙ্গি ও অলংকারের আমদানি হয়। 

রবীন্রনাথের প্রথম যুগের সাচিতাযসাধনা থেকে শেষ বয়সের রচন। পযন্থ-নদীর্ঘ সৃষ্ট 
সম্তারের মধ্যে এই প্রবণত। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে । এই এশিল্পগ ত অস্থির তাই শিল্পীকে 
পরিপূর্ণ সিদ্ধির ক্ষেত্রে রসের এব” রূপের বিচিত্র আস্বাদনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে 
যায়! পাঠান্তরঁ আলোচনার মধ্যে দিয়ে সেই শিল্পিমনের বিচিত্র চিন্থার ক্রমপরিণত্িটিকে 
পাঠকের এবং রসিকের সামনে উপস্থাপিত করার একটা সাধারণ প্রয়াস মাত্র । 

সাধারণ কবির সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের তুলন! সম্ভবপর নয়। তিনি শুধু বাণীশিল্পী নন, 
হরশিল্পী এবং চিত্রশিল্পাও বটে; স্থতরাং তার শিল্পসাধনার পপ-রীতি-নৈশিষ্ট্য একটু স্বতত্ত 
হবেই-_তাছাঁড়া বাইরের দিব থেকে তার সমগ্র জীবনটির দিকে একবার চোখ সুলোলেই 
দেখ! যায় তিনি মস্তবড় একজন জীবশ শিল্পী বটে । আজীবন বিভিন্ন শিলের সাদন! 
ক'রে শেষজীবনে চিত্রশিল্পের সাধনায়ও মর হয়েছিলেন । তাই মনে হয়, প্রথম জীবনের 
বাণাশিল্পে কোনো একটি ভাবকে আবেগের সঙ্গে রূপ দেওয়া তার পক্ষে যেমন স্বাভাবিক 
ছিল শেষজীবনে ঠিক তা নয়। শিল্পীরা একই রউ, রেখা, তুলি নিয়ে চিরকাল সন্তুষ্ট 
থাকতে পারেন নী, কল্পনায় যত রকমের বৈচিত্র্য আনা অস্তভব সবকিছুর যখন মৃতি 
নিম্াণ হয়ে যায় তখন আর তাতে তারা তৃপ্তি পান নাঃ নৃতন কিছু আবিষ্কারের দিকে 
রৌকেন যাতে একঘেয়েমি নেউ- আছে স্যষ্টর আনন্দ । রবীন্দ্রনাথও ভাব-ভাষা-ছন্দ 


পাঠাম্তর ১১৯ 


নিয়ে দীর্ঘকাল কাজ করতে করতে এত অভ্যন্ত হয়ে যান যে, অধিকাংশ ভাবই তার 
ভাষা-ছন্দ-চিত্রে এসে আপনি ধরা দিয়ে অনবদ্য হয়ে উঠেছে । উচ্চাঙ্গের তুরীয় কল্পনার 
থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও তাঁর লেখনীতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে 
ধরা পড়েছে । মানুষের অন্তর্জগতের স্ক্ কুক্ম্ম ভাব ব! অনুভূতির স্পন্দন থেকে শুরু করে 
বিরাট বস্তবিশ্বের কোনো! রূপমৃ্তি বাঁ ভাবমূর্তি তাঁর অনধিগম্া নয়-_তীঁর এই পরিপূর্ণ 
সিদ্ধিই তার বৈচিত্র্যপিয়াসী মনকে অস্থির করে তুলেছে নৃতন নৃতন রসনিমিতির পথ 
অনুসন্ধানের জন্য । শেষবয়সে আঙ্গিকের দিক থেকে গগ্চছন্দ'কে বিশেষ মুল্যদানের 
চেষ্টা এই প্রবণতা থেকেই জন্ম নিয়েছে । পপুরবী"র যুগ থেকেই ববান্দ্রসাভিত্যে পাঠাস্তর- 
বাহুলা দেখা গেলে ও একথা স্মরণ রাখতে ভবে পাঠান্তর চিরসীপই ছিল-বেশি-কম কোন্‌ 
সময়ে বল! খুবই মুশকিল । কারণ রচনা যত পুরাতন তত তাঁর পদচিহ্ন মুছে গেছে, 
বভ পাঁগুলিপি' (খসড / পরিণত রূপ ) হারিয়ে গেছে । তবু প্রথম যুগের রচনাতেও 
পাগান্তর খব অল্প নয় । 


“পুববী"র যুগ (১৩৩২ শ্রাবণ, ১৯২৫ হীঃ) থেকে তিনি চিত্রসাধনাতেও আত্মনিয়োগ 
করেন । ভাবকে রূপ দিতে হলে ভঙ্গির 'প্রয়োজন--কিন্থ নৃতন নৃতন ভঙ্গিও যে ভাবকে 
জন্ম দেয়--এ যেন তার চিআরচনার শ্যত্র থেকেই তিনি আবিগ্গার করলেন । মনে হয় 
“শমপধায়ের কাব্যের রচশাগুলির পরে চিন্রসাধনার বিশেঘ প্রভাব অলক্ষ্যে গভীরভাবে 
কাজ ক'রে গেছে। এর আগে ভাব তার বাণীশিল্পে ছন্দে-ভাষায-চিত্রকল্পে পূর্ণাঙ্গ রূপ 
নিয়ে স্বতঃস্ফুত প্রাণাবেগে মাপনিই যেন আত্মপ্রকাশ করেছে-কবির সচেতন শিল্লিমন 
কিছু তুলি বুশিয়েছে মাত্র । কিন্ধ শেষের দিকে লক্ষ করা খায় রচশার বিভিন্ন রূপসঙ্জার 
এপ্যে আত্মপ্রকাশ কতখান বৈচিত্র্যর্মী হয় সেদিকে একটা! কৌতুহল গোপনে কাঁজ 
ক'রে গেছে, অথচ সহজ মৃত্তির মধ্যে ছু'চারটে রেখার আঁচড়ে তাদের সত্য ক'রে তুলতে 
চান-__শিমিখনের এই রূপনিমিতির খেয়াল দেখে মনে হয় বাণীশিলীর উপর চিত্রশিল্পী 
প্রভাব নিস্তার করেছে । এ সম্পকে শ্রাবিনোদবিারী মুখোপাব্যায়ের মন্তব্যকে স্মরণ 
করা যেতে পারে 


"-.- ছবি আকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন ০৫10 0£ £5:০০, যার 
কাছে বখীকনাথের মতে অ০]]]ু ০৫ 1069318 আমান্য । তার শেষজীবনের রচন। 
রন্তুকরবী” থেকে শুরু করে “শেষলেখা' পযন্ত সাহিত্যের ভাব ও ভাষা! এই ৮০1৫ 01 
€5908:৫-কে অনুসরণ করে চলেছে |." রবীন্দ্রনাথের মনের গতি যে অর্থের চেয়ে 
ভঙ্গির দিকে, ভাবের চেয়ে রূপের দিকে, গতির চেয়ে শ্থিতির দিকে ঝুকেছিল্‌ 


১২৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


তার পরিচয় আরও পাওয়। যায় তার পুরাতন নাটকের অংশোধিত সংস্করণ 
পড়লে” ।৯ 

শেষের দিকের কাব্যের উপর চিত্রশিল্লীর, এই প্রভাব খুবই ইঙ্গিতধর্মী । এই প্রভাবের 
ফলে কাব্যে কতকগুলি স্বতন্ত্র ধর্ম সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে য। শেষপর্যায়ের কাব্যের অন্যতম 
আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । কোথাও বর্ণনা চিত্রধর্মকেই মুখ্য ক'রে ফুটিয়ে তুলেছে-_-কোথাও 
ভাষা এবং ভঙ্গি কঠিন ইমারতের গঠনশৈলীর মতে৷ নিরেট গাথুনি দিয়ে ভাবকে হাতের 
মুঠোর মধ্যে ধরতে চাইছে-_কোথাও বা হাল্কা তুলির আঁচড়ে বস্তু বা ভাব তার 
সমন্ত রূপসজ্জা ত্যাগ ক'রে চারপাশের চোখ-মেলে-দেখা সাধারণ ছবিটিকে আরও 
একটু বিশেষভাবে দেখতে সাহায্য করেছে । এ যেন আমাদের অতি চেনা__একেবা়ে 
গায়ে গায়ে লেগে থাকা ছবি-__নিত্যকালের সস্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে শিল্পীর কাছে 
ক্ষণকালের জন্য তার সতা রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে । | 

শিল্পিমনের এই বিভিন্ন রূপস্থষ্টির খেয়ালই তাকে স্থির থাকতে দেয়নি একটি চরম 
সিদ্ধির মধ্যে । তা যদি হোত-সিদ্ধি তার বনু আগেই করতলগত হয়েছিল। কিন্তু 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মজিজ্ঞাসার যেমন শেষ হয়নি--তার রহস্ত যেমন ভোদ 
হয়নি-_-তেমনি রূপস্থ্টি বা রসব্যপ্জনার দিক থেকেও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনোদিন 
সমান্তি হয়নি। 'পাঠান্তরে'র প্রবণতা এই বৈচিত্র্যপিয়াসী মন থেকেই জন্ম নিয়েছে। 
তাই তো৷ আমরা শিল্পিমানসের অন্তর্লোকের রহস্তকে এর মধ্যে দিয়ে কিছুটা আঁচ করে 
নিতে পারি_-যা আমাদের রসের খোরাক যোগায় । “রবীন্দ্রনাথ কাবাকে কেবলমাত্র 
আত্মপ্রকাশ রূপে দেখেন না, তিনি কলারূপেও তার বিচার করেন; সেইজন্য তাহার কাছে 
কাবাপ্রসাধন কাব্যসাধনারই সমতুল্য” ।২ 'পাঠান্তরে' সেই প্রসাধনকলারই বিচিত্র 
আত্মপ্রকাশ | 

বিশ্বভারতীর 'রবান্্রসদনে" রক্ষিত “পাঙুলিপি” সংগ্রহ থেকে জানতে পারা যায় একই 
রচনার এক ব|1 একাধিক পাঠান্তর' বহু ক্ষেত্রেই বর্তমান । এত বিপুল হষ্টিসস্তারের 
'সড়া'রও যে কত বিপুল আয়তন তা সকলেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তার মধ্যে 
বহু অপ্রকাশিত অর্থাৎ কবি কক গৃহীত নয় এমন পাঠ আছে, কিছুবা পুবে কোনো 
পত্রপত্রিকায় এককালে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্ত পরবর্তীকালে প্রচলিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ 
হিসেবে মূল্য পায়নি--এই সমস্ত 'বজিত পাঠ" দীর্ঘকাল “পাণুলিপি সংগ্রহের মধ্যেই 

১। শ্রীবিনোদবিহ্বারী মুখোপাধ্যায়-_“বিশ্বভারতী পত্রিকা” ৮ম বধ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ-আধাঢ, 

১৩৫৬-১৩৫৭ ]--“রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ" রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য-[ পৃঃ ৫৩; ৫৭ ] 
২। প্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-“রবীন্দ্র-জীবনী”-৪র্থ খণ্ড [ প্রকাশ £ ১৩৬৩ শ্রাবদ পৃঃ ১৭২ | 


পাটাস্তর ১২১ 


কাল কাটিয়েছে। 'ববীন্দ্রসাহিত্যের পাণ্ডুলিপি গবেষকদের কৃপায় কিছুকাল যাবৎ 
প্রচলিত ব৷ মুদ্রিত পাঠের খসড়া? চেহারা হিসেবে তার! কিঞ্চিৎ মর্ধাদ। পেয়ে “রবীন্্- 
রচনাবলীর শেষে গ্রন্থপরিচয়' নাম নিয়ে, 'সঞ্চয়িতা'র শেষাংশে 'গ্রস্থপরিচয়ে” প্রচলিত 
পুস্তকের শেষে গ্রন্থপরিচয়' পর্যায়ে অথবা! দু'একখানি পত্রপত্রিকায় 'পাগুলিপি পরিচয়' 
নাম নিয়ে পাঠক সমাজের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে । এই রকম খিসড়া' রূপকে বা 
“পাঠাস্তরূকে গৃহীত রচনার পাশাপাশি পেয়ে আমাঁদের কবির মানসিকতা সম্পকে 
কৌতুহল জাগা স্বাভাবিক এবং শিল্পবিচারে ও রসবিচারে এদের একটা! তুলনামূলক 
আলোচনায়ও আগ্রহী ক'রে তোলে । উপযুক্ত এ কটি স্বত্র থেকে প্রাপ্ত যে সমস্ত 
পাটান্তর এ পর্ধস্ত আমাদের হাতে এসেছে তার মধ্যে "শেষপর্যায়ের কাব্য,গুলির অন্তর্গত 
অর্থাৎ পুনশ্চ, থেকে 'শেষলেখা” কাব্যের বিভিন্ন কবিতার যে সমস্ত পাঠান্তর' পাওয়া যায় 
সেগুলিই কেবল আলোচ্য প্রবন্ধের অন্তর্গত । প্রথম পর্যায়ে'র “কল্পনা”, উৎসর্গ, পূরবী” 
'বনবাণী', এয়া” 'পরিশেষ-_ প্রভৃতি বহু কাব্যেরই পাঠাস্তর পাওয়া গেছে কিছু কিছু 
কিন্তু “শেষপধায়ের কাবো"র অন্তর্গত না হওয়ায় এ সমস্ত কাব্যের পাঠান্তরকে 
আলোচনার মধ্যে স্থান দেওয়া হয়নি । গান্রে মধ্যেও যে সমস্ত গান থেকে রূপান্তরিত 
হয়ে এই পায়ের কনিতার জন্ম হয়েছে বা কবিতা থেকে গানের জন্ম হয়েছে কেবল 
তাদেরই এখানে গ্রাহা করা হয়েছে । 

নান! জাতের যে সমস্ত প্পাটান্তর' এ পর্যন্ত হাতে এসেছে তাদের বৈশিষ্ট্যের দিকে 

লক্ষ্য রেখে নিয়লিখিত কয়েকটি ভাগে তাঁদের ভাগ কর হয়েছে। ( প্রত্যেকটিরই গৃহীত 
রূপ বিভিন্ন কবিতাগ্রন্থে সংকলিত। “আদিরূপ', খসড়া" বা পাঠান্তর' বিচিন্র্মী 
রচনারূপে নানা আকারে দেখতে পাওয়া যায়|) 

(১) চিঠিপত্র থেকে কবিতায় রূপান্তর । 

(২) নাটক থেকে কবিতায় রূপান্তর । 

(৩) কবিতা থেকে কবিতায় রূপান্তর । কিন্তু এর মধ্যে নানা ধরনের বৈচিত্র্য 
লক্ষ্য করা যায়। সেই অনুসারে এদের পুনরায় “চারটি ভাগে ভাগ কর! 
হয়েছে : 

(ক) সমান্তরাল পাঠান্তর । 
(খ) ক্রমবিকাশদূলক পাঠীন্তর | 
(গ) আংশিক পরিবর্তিত, পরিবজিত বা৷ পরিবধিত পাঠীস্তর | 
(ঘ) সংগঠনমূলক পাঠীস্তর | 
(৪). গান থেকে কবিতা! বা কবিতা থেকে গানে রূপাস্তর । 


১২২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাবা 


(১) চিঠিপত্র থেকে কবিতায় রূপান্তর ঃ 
“শেষপর্যায়ের কাব্যের কিছু কিছু কবিতার পপাসাস্তর' পাঁওয়! যায় পত্রপত্রিকার মধ্যে 
চিঠি লেখা অনেক সময়ই, বিশেষতঃ শেষের দিকে, কবির উপলক্ষ্য মাত্র__কোনো ব্যক্তিকে 
উদ্দেশ্য ক'রে কবি আপন মনে কোনে! ব্যক্তিগত চিন্তা-_-ভাবনা__ভাব বা কল্পনাকে 
রূপ দিয়ে গেছেন স্বতঃস্মতত প্রাণাবেগে ৷ বলাই বাহুল্য, কবির শিল্প-সচেতন বাক্নৈপুণ্যে 
এবং আত্মগত মননধমিতায় 'এ সমস্ত চিঠি প্রয়োজনের সীমাকে লজ্ঘন করে সর্বসাধারণের 
আনন্দদাঁনে সমর্থ হয়েছে, সে কেবল তাঁব রসনিষ্পত্তির জন্যই । 'এ সমস্ত কাবাধ্মী 
গচারচনাকেউ কবি পরবতীকালে গগ্কবিতা'য় “ভাবচ্ছন্দের বাহনে পরিবেশন 
করেছেন। চিগ্তির সঙ্গে কবিতাকে মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, ভাব তো বটেই, ভাষা, | 
বাচনভঙ্গি, এমন কি ধ্বনিটি পযন্ত অনেক স্থানে যথাযথ রেখে কবি একে কবিতা 
করে তুলেছেন। লিরিকপর্মী গদ্ধকে যে 'ভাবচ্ছন্দে' রূপ দেওয়া যায়_-লিপিকা"র 
মধ্যে কবি তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন । পরবতীকাদল এই সমস্ত চিঠিকে গগ্কবিতায় 
রূপদ্দানের চেষ্টা দেখে সেই ইচ্ছাকেই মুলা দিয়েছেন ব'লে মনে হ্য়। 
পুনশ্চ কাব্যের “বাসা” “হুন্দর", “বিচ্ছেদ, ফাক", "নাটক", পত্র ।গ্রন্থপরিচয়”_ পুনশ্চ 
প্রঃ ভাদ্র ১৩৬৩ পৃঃ ১৯৯--২০৪ ) প্রভৃতি কবিতা এবং শেবসপ্তক' কাঁবের “পনেরো 
(১ ২, ৩ সংখাক ), ষোলো", সতেরো, “আসার” পিয়ালিশ', এিতাজিশ', ঠুয়ালিশ' 
সণখ্যক কবিতার পুবপাঠি পাওয়া খাঁয় চিঠির মণ্যে 
পুনশ্চের বাসা" (৩ ভাদ্র ১৩৩৯ । কবিতাটির সঙ্গে বালিন থেকে কবির পুত্রবধূ 
প্রতিমাদেবীকে লেখা । ণচঠিপত্র' ৩য় খণ্ড) 1১ আগস্ট ১৯৩০ ৩৬ সংখ্যক ) কিয়দংশ 
তুলনীয়__ 
'থেকে-থেকে মনে আসছে তোমার সেই প্ট,ভিয়োর কথাটা । মধ্রাক্ষী ন্দার 
ধারে, শালবনের ছায়ায়, খোলা জানণার কাছে । বাইরে একটা তালগাছ 
খাড়া দাঁড়িয়ে; তারই পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদদুর এসে 
পড়েছে আমার দেয়ালের উপর ১.+--"অতএব থাক্‌ মামার স্ট,ডিয়ো 1 
এর বিষয়বস্থর সঙ্দে আশ্ধরকম মিল আছে। চিঠি এবং কবিতার তারিখ মেলালে 
দেখা যায় চিঠি লেখার দুই বছর পরে লেখা এই কবিতা । চিঠিতে যে 'ন্ট,ডিয়ো”র 
কথা৷ বল! হয়েছে--কবি মধ্রাক্ষী নদীর ধারে যে প্চম্ডয়ো-ঘর নিমাণের ম্বপ্প দেখেছেন 
তার একটা নিখুত ছবিও এঁকেছেন কল্পনায় । চিঠির এই বণশনাকে তে কাব্য বলতে 
বাধে না আমাদের । মধুরাঞ্গী নদীর ধারে মায়াময় পরিবেশে একখানা খর রচনার স্বপ্ন 
কবি বালিনে বসে দেখেছেন-__বছর দুয়েক পরে গগ্ কবিতায় সেই স্বপ্রচ্ছবিকে আর 


পাঠীস্তর ১২৩ 


একবার চিত্রিত ক'রলেন। কবি চিঠির এ কাব্যিক অংশটুকুকে কবিতায় যথাযথই 
বেখেছেন কিন্তু “বাসা” ( পুনশ্চ দ্রষ্টবা ) যে হোল কবিত1-_-তাই দু'একটি রেখার আঁচড়ে 
না-বলা-বাণীর অনেকখানি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন পাঠকের মর্মে। প্রথম শচনাতে 
কবিতায় একটি উপমা! টেনে আনলেন--- 
মযুরাক্ষী নদীর ধারে । 
আমার পৌঁষা হরিণে বাছ়ুরে যেমন ভাব 
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়। [ “বাসা পুনশ্চ ] 
এ উপম! তে। কবির কাব নতুন শোনাচ্ছে। মযরাক্ষী নদীর ধারের বর্ণনা তারপর 
ঘনিয়ে উঠেছে গাটু হয়ে । সব কথ! জানার আগে পর্মস্ত কবির বাসা” সম্পর্কে আমর! 
একটা! পাঁরণা করে নিই । হঠাৎ দেখি কবি হতাশ সুরে ঘোদণা করেছেন 
এ বাস। আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না । 


মযরাক্ষী নদী দেখিএনি কোনোদিন ' [ বাসা পুনশ্ট 
আর মনেও হয় তার 
মামার মন বসবে ন! আর কোথাও | [ বাসা" পুনশ্চ ] 


একদিকে বর্ণনার চাতুে ক্বপ্রকেই সত্য ক'রে তোলা, অপরদিকে অপূর্ণ আকাজ্জার 
বেদনাটির স্পর্শ দুই-ই সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে দু'একটি রেখার আচড়ে। 

'হুন্দর । ৭ ভাদ্র ১৩৩৯-_পুনশ্ট' ) কবিতাটি শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে 
লেখ। চিঠির । পথে ও পথের প্রান্থে-৩৬ সংখাক পত্র, ৩২ আপাঢ় ১৩৩৬) সঙ্গে 
নেনাংশেই এক | চিঠির তিন লছর পরে কবিতাটি লেখ! কিন্ত চিঠি ও কবিতাব প্রথম 
লাইনটি একেবারে এক- 

প্রাটিনামের আংটির মাঝখানে যেন হীরে.১০ 
পরে ভাবের বাধ্য এবং বর্ণনা কিন্তু শব্দ ও বাটচনভঙ্গি অধিকাংশ জায়গায়ই 
একেবারে মিলে যাচ্ছে । চিঠির অনেকখানি ভাবকে কবিতায় কয়েকটি লাইনের মধ্যে 
কেমন হ্ুন্দরভাবে পরে ফেলেছেন । '“কাদন্গরী'কে কবি যে অর্থে কাবা বলে ঘোষণ। 
বরেছেন-_নিজের গছযরচনাকে কাব্যে দাঁড় করিয়ে সে ঘোষণাকে সার্থক বলে প্রতিপন্ন 
করে গেছেন। শুধু গছ্যে যেটা ফেণিয়ে ব্যাথা! করে ফৌোজাভাবে মানুষের মনে 
পৌছে দেবার চেষ্টা এখানে তাকেই সংযত-সংহত রূপের বীধনে পরিবেশন করেছেন। 
কনিত| তো সব ব্যাখা করে না_আভাসে ইঙ্গিতে আমাদের মনের কাছে পৌছে দিয়ে 
যায় তার অলক্ষ্য বাণীটুকু-_যাঁ গোপনে গুণগুণ ক'রতে থাকে মনের পরতে পরতে-- 

“অবকাশের নেশায় মন্থর আযাঁড়ের দিন' [ ছন্র'- পুনশ্চ | 


১২৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


কবিমনে “হুন্দর-এর যে অবাক্ত মাধুরীকে বয়ে আনে-_তা। তো ঠিক বোঝানোর জিনিস 
নয়-_-এর সৌন্দর্ঘ কবি কতকটা! সুক্ষ তুলির স্পর্শে এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন মাত্র । 
“বিচ্ছেদ | ৭ ভাদ্র ১৩৩৯-_পুনশ্” ) কবিতার সঙ্গে আছে তেমনি পথে ও পথের 
প্রান্তে গ্রন্থের “আটত্রিশ' সংখ্যক পত্রের ( শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা, 
৮ শ্রীবণ ১৩৩৬ ) মিল। এ ক্ষেত্রেও পত্রধানির তিন বছর পরে লেখা এ কবিতা । 
“বিচ্ছেদ” । “পুনশ্চ ) কবিতায় বাদলার দিনকে আশ্রয় করে কবি চলে যান ক্ষবধূর' 
বিরহের কথায় । চিঠির সঙ্গে এ কবিতার ভাবের অঙ্গাঙ্গী মিল রয়েছে। তবে এও 
ঠিক, _এ চিঠি চিঠি নয়; ব্যক্তি লক্ষা-__উপলক্ষা কবির বাদলার দিনের একটা বর্ণনা । 
বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে অপূণের পুর্ণের অভিমুখে চলার যে আবেগ এবং চঞ্চলতা-_তাই ূ 
নিয়ে কবির তাত্বিক মনোভাব অুম্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই গগ্রচনাকে গদ্ধ- 
কবিতায় রূপ দেবার মধ্যে একটা নৃতনত্ব লক্ষ্য করা যায়। কবিতার প্রথম স্তবকেব ; 
প্রথম চরণে “আজ এই” ( ধবিচ্ছেদ'-পুনশ্ঠ ) এইটুকু বলার পরই কবি কিন্ত পত্রের 
প্রথমাংশের অন্য কথাকে কবিতায় আনেননি । পত্রের শেষাংশকেই প্রথম স্তবকে নিয়ে 
এসেছেন এবং ভাব-ভাষ। প্রায় অপরিবতিতই আছে । কবিতার পক্ষে যেটুকু সংহতি 
দরকার তার মাপমত রেখে একট অদ্লবদল করা হয়েছে মাত্র । যেমন, পত্রের শেযাংশ- 
5 “বাদলাবর দিন মেঘ্দরতের দিন নয়--এ যে অচলতার দিন_মেঘ চলছে 
নাহাওয়া চলছে না, বৃষ্টি যে চলছে তা মনে হয় না, ঘোমটার মত দিনের মুখ 
আবৃত করেছে প্রশ্ভর চলছে না, বেলা কত হয়েছে নোঝা যায় না। সুবিধা এই 
যে চারদিকে বুহৎ মাঠ, অবারিত আকাশ, প্রশস্ত অবকাশ 1৮-১০০, 
এই ভাবই কবিতার প্রথম স্তবকে রূপ নিয়ে এল-_ 
আজ এই বাদলাঁর দিন 
'এ মেঘদকতর দিন শয় ! 
এ দিন অচলতায় বাধা । 
/মঘ চলছে না, চলছে না হা ওয়া, 
টিপিটিপি নৃষ্ট 
ঘোমটার মতো! পড়ে আছে 
দিনের মুখের উপর । 
সময়ে যেন শ্োত নেই, 
গ্রদিকে: অবারিত আকাশ, 
অচঞ্চল "অবসর । [ ধবচ্ছেদ'__ পুনশ্চ ] 


পাঠাস্তর ১২৫ 


মিলিয়ে পড়লে দেখ যায় প্রায় সব ভাব এবং ভাষাই অপরিবতিত রাখ হয়েছে । 
কেবল গগ্' রচনাকে গগ্ছন্দে আনতে হলে বিশেধ ব্যাখ্যা এবং বিস্তৃতির বন্ধন থেকে 
উদ্ধার করে দু'একটি ইঙ্গিত এবং রেখার আচড়ে কেমন করে তাকে রস গ্রাহী করে তোলা 
যায়_এ যেন তারই একটা কৌতুকাবহ প্রচেষ্টা । 
পথে ও পথের প্রান্তের িনচল্লিশ' সংখ্যক ( ২২শে শ্রাবণ ১৩৩৬ সাল, শ্রীমতী 
নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা ) পত্রের সঙ্গে পুনশ্চের নাটক" । ৯ ভাদ্র ১৩৩৯ ) 
কবিতার মিল খ'জে পাওয়া যায় । পত্রে নাটকের কোনো বিষয়বস্তুর উল্লেখ নেই-_ 
কবিতায় আছে । কবিতার শেষের দিকে কি গাঞচছন্দ' ও “পছছন্দের বৈশিষ্টা সন্ধে 
তার নিজম্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন । পত্ররচনার তিন নংশর পর প্ুমন্টের গগ্যকবিতার 
যুগে নাটক" কবিতার জন্ম , স্থৃতরাং গছ্ছন্দ' কবির মানসিকতায় তখন যে প্রভাব বিস্তার 
করেছিল সেই ছাঁপই রয়ে গেছে এ কবিতায় । চিঠির শেষে কবি বলছেন 
“মনে রাখ দরকার ভাষা এখন সাবালক হয়েছে, ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে 
তার লজ্জ! হবার কথ! । ছন্দ বলতে বোঝাবে বাধা ছন্দ 1” 
এই বাধা ছন্দকে কাটিয়ে কবি যে 'ভাঁবচ্ছন্দে'র জন্ম দিলেন তারই বৈশিষ্ট্কে তুলে 
ধরেছেন এ কবিতায় । 
ফাক" ( পুনশ্চ । কবিতার 'পাঠাস্তর'টিকে পাওয়া যায় “দেশ” পত্রিকার ( তুলনীয় £ 
পত্রাবলী”__নিমলকুমারী মহলানবিশকে লেখ! ববীন্দ্রনাথের পত্রাবলী-_“দেশ” পত্রিক! 
৩০ আষাঢ় ১৩৩৮, ২৭ ত্র ১৩৩৭ তারিখ । ১৮৪ সংখাক পত্রে। পত্র রচনার দেল় 
বছর পর কৰি এ কবিতায় পত্রের ভাবটিকে “ভাবচ্ছন্দে ফুটিয়ে তুললেন । চিঠিতে কবি 
বলেছেন-_-“আমার অন্যমনন্ধ হবার বয়স হয়েছে_-অনেককিছুই তিনি ভূলছেন__অনেক 
দরকারী কাজকর্ম_অনেক-কিছুই হয়তো করতে হতো৷ কিন্ত তা হচ্ছে না__এইভাঁবে একটা! 
দিন একটা বিশেষ পারিপাশ্বিক এবং মানসিক অবস্থার কথা বলতে বলতে কবি শেষে 
বলেছেন_-“যাক্‌ এ হোলো কবিত্ব”ঁ। কিন্তু সেই কবিত্বটুকুকেই কাব্যিক মধাদ] দিলেন 
এ কবিতায় । দ্ষাক' শব্ষটি বিশেষ একট ব্যঞ্জনা বয়ে নিয়ে এসে কবির রোমান্টিক 
মনে স্তর বিছিয়ে দিল নান ভাবনার । কবি বলতে চেয়েছেন__নাঁন! ঘটনার মাঝে 
মাঝে জীন্নে ফাক" বিছিয়ে দিতে হয় যেখান থেকে নববসন্তের হাওয়া প্রবেশ করে। 
গছ্যের এক-একটি চরণকে কবি কবিতায় অপূরব বাণীভঙ্গিমীয় প্রকাশ করেছেন। চিঠিতে 
আছে 
“আর কোকিল এমন করুণ ক্লান্তভাবে ডাকচে যে মনে হচ্ছে ফে, ডেকে 
কিছুই বল! ভচ্ছে না অথচ আঁশ! ছাড়তেও পারছে না” 


১২৬ ববান্ধনাথের শেবপধায়ের কাব্য 


এই এলিয়ে-পড়া ভাবটিকে কবিতার মধো কি অপুর সংভতি দাঁন করলেন তুলির 
হা'এক আচড়ে__ 
কোকিল ডেকে ডেকে সারা; 
ইচ্ছে করে তাকে বুঝিয়ে বলি, 
অত একান্ত জেদ কোরো না 
বনাস্তরের উদ্াসীনকে মনে রাখবার জন্টে । 
মাঝে মাঝে ভুলো, মাঝে মাঝে ফাক বিছিয়ে রেখো জীবনে , 
মনে রাখার মানভাঁনি কোরো! না। ৰ 
তাঁকে দুঃসহ করে। | ফাকা পুনশ্চ ] 
এ তে শুধু কৌকিলকে বুঝিয়ে বলা য় বুঝিয়ে বলা সমস্ত মান্ষকে-এমন কি. 
নিজের মনকেও | তাই চিঠির মধো যেখানে বললেন_যাক এ হোলো কবিত্‌' ._ 
কাবো সেই সুরের রেশকে টেনে বললেন 
মনে আানবার অনেক দিনক্ষণ আমারে আছে। 
আনেক কথা, অনেক ভুংথ | 
“তার ফাবের ভিতর দিয়েই 
নতুন ব্জন্থের চাওয়া আসে 
রজনীগন্ধার গন্ধে বিমগ্র হয়ে 
নঁ খু ১৬ 
আবার একটুখানি নিঃশ্বাস পড়ে | ফাকা প্রিনন্চা এ 
কবির ব্যক্তিগত জাবনের তাপ অন্ুতাপ-এর মধো দিয়ে আমাদেরও আন্না করে 
তোলে । মনে রাখার অনেক দিনক্ষণ অনেক ছুঃখবেদন। কার জীবনেই বা নেই । কিন্ছ 
তাকে এমন করে প্রকাশ করা! চিঠির ভাবটুকুকে আশ্রয় করে এ কিতা আপন 
সার্থকতায় একেবারে অনবদ্য । 

“পত্র” (১০ ভাদ্র ১৩৩৯-_পুনশ্চ ) কবিতাটি ভুলনীয় শ্রীমতী নমলকুমারা 
মহলানিবিশকে লেখা পত্রের কিয়দংশের সঙ্গে । | “দেশ" পত্রিকা পত্তাবলী" হর! বৈশাখ 
১৩৬৮, রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী,-__পত্রসংখা ১৯১)। সময়ের চিসেবে দেখা যায়__ 
কবি চিডিটির তিন বছর পরে পত্র (পুনশ্চ ) কবিতায় “ভানচ্ছন্দে'র মধ্যে দিয়ে তার 
একটি ভিন্ন রূপ দেন । চিঠিতে প্রথম গানের প্রসঙ্গ আছে, কবিতায় কবিতার-_ 

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা, 
'এক-বই-ভরা কবিতা ! [ পত্র'--পুনশ্চ ] 


পাঠাস্তর ১২৭ 


তারপর চিঠি এবং কবিতার সমস্ত ভাঁবই প্রায় এক আছে-__এমনকি ভাষা ও প্রকাঁশ- 
ভঙ্গিও অনেক স্থানে এক ৷ কবিতার শেষে অতিরিক্ত কটি পউক্তি দেখতে পাওয়া যায় । 
চিঠির--“জানালার পাশে দীড়িয়ে কান পেতে শোনে না”_-এই ছত্রের প্রকাশভঙ্গি 
কবিতায় এইরূপ--. 
চোখ বুজে কান পেতে শোনো না, 
শোনা হলে 
কবিকে পরিয়ে দাও ন! বেলফুলের মালা, 
দোকানে পাঁচসিকে দিয়েই খালাস ' [ পত্র পুশ] 


এখানে “চাধ বুজে' কথাটা সন্ত হয়েছে__আর “শোন। হলের পর থেকে সবটুকুরই নৃতন 
আগমন । চিঠির যেখানে শেষকবিতায় সেই পধন্ত এসে ভাব যেন পরিসমাপ্ত হয়নি 
বলে মনে হয়েছে ; তাই দু'টি বাড়তি পউক্তির মধ্যে দুই যুগের কবির সঙ্গে তুলনা করে 
-_এই জটলা! পাকানোর খুগে কবি এবং কাবোর পরিণতি সন্বন্ধে একটি কৌত্ুকজনক 
বক্তব্য রেখেছেন । 


চিঠি ও কবিতার তুলনা করলে আর একট! জিনিস স্বভাবতঃই চোখে পড়ে,_চিঠিতে 
কবি বর্তমান যুগের কবি ব! কাবা সম্পর্কে পত্রলেখিকা'কে ওয়াকিবহাল করেছেন মান্র; 
পত্র কবিতার মধ্যে তাকে “আধুনিক মালবিকা"র শ্রেণাতে দাড় করিয়ে অভিযুক্ত 
করেছেন । ব্যক্তিগত স্পর্শে এ লৌতুক আরও দানা বেধে উঠেছে । চিঠির এ রূপটি 
যে এমন আস্বাদনীয় হয়ে পরিবেশিত হতে পাবে তা এ কবিতা না ভাতে 'এশে বোঝ! 
যেত নাঁ। যে-কোনো ভাবকেই যেকনি বসসিস্ত করতে নিপুণ তা এ সব নমুন! 
দেখলেই বোঁঝ! যায় । 

পুনশ্চের পর *শেষসপ্তক' কাবোর কতকগুলি কবিতায় চিঠিপত্রের গগঞ্চছন্দে 
পরিবতিত রূপকে দেখতে পাওয়া যায় । *শেষসপুকী কাঁবোর ১৫ সংখ্যক (১১২, ৩) 
কবিতার পূবরূপ পাওয়া যায়, শ্মতী রানী মহলাননিশবে লেখা পথে ও পথের প্রান্তে 
গন্ধের ২৬ ও ২৭ জংখাক পত্রের মধ্যে । ১৫ (১) সংখ্যক ( শেষসপ্তক ) তুলনীয় ২৬ 
সংখ্যব পত্র এবং ১৫ (২,৩) সংখ্যক ( শেষসপ্তক ) তুলনীয় ২৭ সংখ্যক পত্র ( পথে ও 
পথের প্রান্তে দ্রষ্টব্য £ ববীন্দ্-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড, প্রকাশ ১৩৫১ শ্রাবণ, পুনমুদ্রণ 
১৩৬১ চন্দ্র, গ্রন্থপর্রিচয়--“শেষসপ্তক”_পঃ ৫৬৭১ ৫৬৮১ ৫৬৯ )। 


শেষসপ্তক' কাবোর কাঁবতাগুলির কোনে জন্মতারিখ নেই। “পথে ও পথের 
প্রান্তের ২৬ সংখ্যক পুত্রটি ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ ও ২৭ সংখ্যক পত্র ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ 


১২৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাবা 


সালে লেখা । “শেষসপ্তক' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৫ বৈশাখ ১৩৪২ সাল। স্থতরাং' 
এই হিসাব অনুসারে দেখা যাচ্ছে চিঠির অনেক পরে কবিতার জন্ম । 
“শেষসপ্তকে'র ১৫ সংখ্যক কবিতার “এক নম্বরের সঙ্গে পথে ও পথের প্রান্তের 
২৬ সংখ্যক পত্রের মিল। আর ১৫ জংখ্যকের “দ্বিতীয়” ও “ভূতীয়” সংখ্যকের সঙ্গে 
২৭ সংখ্যক পত্রের মিল । ছু'খাঁনি চিঠিতেই কবি সাধারণ বক্তব্য দিয়েই চিঠি শুরু করেছেন 
__কিন্ধ তারপর দূর, নিকট, সুন্দর পপ্রভৃতি এবং তীর লেখা, ছবি আঁকা-_এ সমস্ত সম্পর্কে 
নান! ধান ধারণা ভাবনা কল্পনার মালা গেথে চলেছেন। কবিতার মধ্যে তাই বলছেন-__ 
যেমন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি । 
ঘটনার ডাক পিওনগিরি করে না সে। 
| ১৫1২ সংখ্যক--'শেষসপ্তুক' ] 
চিঠির ( পথে ও পথের প্রান্তে'--২৭ সংখ্যক পত্র পূঃ ৮২৭ )৯* একস্থানে আছে 
"অসীম অব্যক্ত, রেখায় বেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করেছেন__. 
আয়তনে সেই সীম কিন্তু বৈচিত্র সে অন্তহীন ।” 


গছ্যকবিতায় এই ভাঁবকেই একে চললেন-_- 
অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে 
রেখার যাত্রী নিয়ে, 
আকারের নৃত্য; 
নিরাক অসীমের বাণী 
বাকাহীন সীমার ভাষায়, অন্তহীন ইঙ্গিতে | 


[ ১৫|৩ 'শেযসপ্তক' । 
করি এই “অন্তহীন ইঙ্গিত'কে এতদিন ধরেছেন ছন্দধনির দ্বারা বাক্যের বন্ধনে 
মন তখন বাতাসে ছিপ কান পেতে 
আজকাল মাছে সে চোখ মেলে; 
| ১৫২ সংখ্যক 'শেষসপ্ুক? : 
জগঙ্কে দেখছে সে 
রেখার সংযমে স্থনিদিষ্টকে সুস্পষ্ট করে 
| ২৭ সংখ্যক পত্র--পথে ও পথের প্রান্তে 1 


* দ্রঃ রবীন্দ্-বচনাবলী--১০ম গ্ঃ প্রবন্ধ__| জন্ম শতবার্ষিক সং ] 


পাঠাস্তর ১২৪ 
তাই আঙজ বলছেন-_ 


সমস্ত বিশ্বজুড়ে দেবতার দেখবার আসন, 
আমিও বসেছি তারই পাদপীে, 
রচন! করছি দেখা । 
. ১৫!৩ সংখ্যক “শেষসপ্তক' ] 


এছাড়া “শেষসপ্তক' কাব্যের আরও কয়েকটি কবিতার পূর্বপাঠ চিঠির মধ্যে পাওয়া 
যায় বলে রবীন্ত্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন। “শেষসপ্তক' 
কাবোর ১৬ সংখ্যক কনিতার পূর্বরূপ পাওয়া যায় শ্রীস্্ধীন্দরনাথ দত্তকে লেখা পত্রের 
মধ্যে, ১৭ সংখ্যক শ্রীধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের মধ্যে, ১৮ সংখ্যক 
শাচাক্চন্দ্র ভট্রাচার্ধকে লিখিত পত্রের মধো, ৪২ সংখাক ইচারুচন্্র দত্তকে লেখা পত্রের 
মধো, ৪৩ সংখাক শ্রীঅমিয় চক্রবতাঁকে এবং ৪৫ সংখ্যক শ্ীপ্রমথনাথ চৌধুরীকে লেখ! 
পত্রের মধ্যে । | রিবীন্দ্রজীবনী”__৪র্থ খণ্ড )* 


কিন্তু “গরন্থপরিচয়ে” একমাত্র ১৫ সংখ্যক কবিতার পাঠীস্তর শ্রীমতী “নির্মলকুমারী 

মহলানবিশ'কে লেখ! পত্র ছাড়া আর কিছুর আবিষ্কৃত রূপ এখনও ভাঁতে আসেনি । 

কেবল বিশ্বভারতীর “রবীন্দ্রসদনে' রক্ষিত “অপ্রকাশিত পত্রাবলী”্র মধ্যে শ্রীস্ধীন্্রনাথ 

পত্তকে লেখ! (১৬ সংখ্যক ১ নংশেষসপ্তক । একটি চিঠির মধ্যে শেষসপ্তক কাব্যের 
১৬ সংখ্যক কবিতার “খসড়া” প্লপটি মেলে 1 

"অনেকদিন কাটিয়েছি একাস্তভাবে কথার সাধনায়, এখন পড়েছি রেখার মায়ায় 

জড়িয়ে । কথার দাবী বেশি, কেননা, সে পধনীঘরের পাত্রীর মতো অর্থ 

সঙ্গে করেই আনে, সেই মুখরার মন রাখতে অনেক চিন্তা করতে হয়। রেখ! 

অপ্রগল্ভ1 এবং অর্থহীনা, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ লীল! জম্পূর্ণ অনর্থক ব্যবহার । 

গাছের শাখায় ফুল ফোটানো ফল ধরানে। সে এক ব্যাপার, আর গাছের তলায় 

আলো-ছায়ার নাট বসানো সে আর-এক কাণ্ড-_সেইখানেই বিল্লি ভাকে, 

প্রজাপতি ওড়ে, রাতের বেলা জোনাকি ঝিকৃমিক্ক করে বনের আসরে,-:.- 

দায়িত্ববোধহীন বালকটা লুকিয়ে আছে, তার সাহস বেড়ে গিয়েছে ।” 

[ ভীন্ধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখ। চিঠি--রবীন্দ্রনাথ টাকুর_-১৬ই কাতিক, ১৩৩৫ ] 


* ভ্প্রভাতকুমার মুখোপাধায়__“রবীন্-জীবনী”-_ওর্থ খণ্ড প্রকাশ £ ১৩৬৩ শাবণ 
'শেষসপ্তক'-_[ পৃঃ ১১* “পাদটীকা, দ্রষ্টব্য ] 
৬ 


১৩৯ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


চিঠির এই অংশের সঙ্গে 'শেবসপ্তক' কাব্যের যোলো-১-_সংখ্যক কবিতার আশ্্য 
মিল দেখা যায়-_ 

পড়েছি আজ রেখার মায়ায় । 

কথ! ধনীঘবের মেয়ে, 
অর্থ আনে সঙ্গে করে, 

মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর । 
বৃথা অগ্রগল্ভা, অর্থহীনা, 
তার সঙ্গে আমার যে পাবার সবই নিরর্থক | 

গাছের শাখায় ফুল ফোটানো ফল পরানো, 
০ কাজে আছে দায়িত্ব; 

গাছের তলায় আলোছায়ার নাট-বসানে! | 
সে আর এক কাণ্ত। [ ৭ এপ্রিল ৩৮7 


এইভাবে চিঠিকে আগে পপ ছিয়ে_ পরে তাকে গগ্ভকবিতার ভাবে আর একটি 
ভিন্ন রূপে মর্যাদা দিয়েছেন । গঞ্চ থেকে গগ্ভকবিতার পাথকাটি এখানে সহজেই 
অনুমেয় | 

কবিতার 'পাঠান্তর ঠিসেবে এই কাখানি চিঠিপত্রকে্ পাওয়া গেছে। চিঠিকে 
কবিতার আকারে রূপ দেওয়া কিবা চিঠির ভাবকে কবিতায় তুলে ধরা অথবা কবিতার 
ভাবকে চিঠির মাধ্যমে অভিবাক্ত কর! রবীন্দরসাঠিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । কিন্তু 'পাঠীন্তর' 
তো তাকে বল। যাবে না; এ হচ্ছে একটি পূর্বতন পাঠ? বা খসড়া” রূপ, যাকে শুধু ভঙ্গি 
বদলে আর একরূপে পরিবেশন করা হয়েছে । 

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে পুনশ্চ এবং “শেষসপ্তকে"র যুগেই কবিতার 'পাঠাস্তর'কে 
'আমরা। চিঠির মধ্যে পাচ্ছি। এর পরও শেষপধায়ের কাব্যে 'যোলখানি' কাব্য জন্ম 
নিয়েছে--তার মধ্য ছু'খানি গগ্যকবিতাগন্থও আছে । তবে ঠিক এই সময়েই কবিতার 
পাঁটান্তর ভিসেবে আমরা চিঠিকে পেলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব--কবির তৎকালীন 
কবিমানসের অন্তর্লোকের ্ক্মভাবে বিশ্লেষণ করলে হয়তো মিলতে পারে। মনে হয় 
“ছুটি মানসিকত। এর মধ্যে কাজ করেছে। 

প্রথমত, কাব্যিক গঞ্ভ যে রসের দিক থেকে কবিতা বলে গ্রাহা হতে পারে তার 
একটা পরীক্ষা! চালানো--যা। “লিপিকার মধ্যে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শুধু 
ভীরুতার জন্যই তাকে পঙ.ক্তি বিভাগ করে সাজাননি। কাব্যিক গণ্ভ যে কবিত 


পাঠাস্তর ১৩৬ 


হবার যোগ্য তা গগ্যকবিতা” রচনার প্রাথমিক যুগে হয়তো চিঠির “খসড়া? রূপকে কবিতায় 
দাড় করিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। 

দ্বিতীয়ত, অন্য একটি কারণও মনের মধ্যে উকি দেয়-_গগ্যকবিতার বিষয়টা ঠিক কি 
ধরনের হবে--কোন্‌ ধরনের ভাবকে কেমন ভাষায় সাজালে তার একটা! 'কাব্যযৃতি' 
দাড়াবে-_তা। তখনও পধন্ত কবির কাছে যেন ঠিক পুর্ণাকারে আসেনি- কেবল মনের 
মধ্যে তাকে নিয়ে একটা তোলপাড় চলেছে মাত্র। অথচ াবাক গগ্রচনায়' কবি 
সিদ্ধহত্ত ; কবির এই সমস্ত চিঠিপত্র যে ব্যক্তি এবং বিষয়কে অতিক্রম করে জর্বসাধারণের 
চিত্তে রসাবেদন স্ঞষ্ট করতে সমর্থ তা তার অনেক আগেই পরীক্ষিত। তাই সেই 
পূর্বতন খসড়া রূপকে হয়তো গগ্কবিতার মাধামে প্রথম যুগের প্রচেষ্টায় রূপ দিয়ে 
একবার এর যাচাই করে নিতে চেয়েছেন । অবশ্য এ সবই অন্ুমানসাপেক্ষ | 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, এককভাবে কোনো কবিতার শিল্পোৎকর্ষ বিচার 
'পাঠান্তর' আলোচনার উদ্দেশ্ঠ নয়__তুলনামূলক বিচারে তাদের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ 
বিচার এবং বিশ্যেভাবে কবির কোন্‌ মানসিকতা এর পিছনে কাজ করেছে সে সম্পর্কে 
একটা রসগ্রাতী সমালোচনাই পাঠান্তব' আলোচনার মূল উদ্দেস্ঠ | 


(২) নাটক থেকে কাঁবতায় রূপান্তর ঃ 

নাটককে কবিতার পুবপাঠ ভিসেবে পাওয়া যাচ্ছে পুনশ্চ কাবোর "শিশুতীর্থ এবং 
'শাপমোচন' কবিতার | 

“শিশ্ততীর্ঘ, ( পুনশ্চ ) অম্পকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট এই |যে, এর মূল রচনা হয়েছিল 
ইংরেজিতে । ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির “মিউনিক" শহরে থাকতে খ্রীষ্ট জীবনের অপরূপ 
শাট্যরূপ দেখে কবি প্রেরণা পান । বিখাত “উফ কোম্পানি” কবিকে নাটকের উপযোগী 
একটা কিছু লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করেন-__এটাও অন্যতম প্রত্যক্ষ হেতু বলে মনে 
হয়। শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ২৪শে জুলাই ১৯৩৭ তারিখের একখানি চিঠিতে 
লিখেছেন__ 

“রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধরে ইংরেজিতে একটা নুতন রকম টেকনিকে ফিল্মের জন্য 
নাটক লিখছেন-_ছবির মতো! এও তার নৃতন স্ষ্টর নেশা ।”১ 

এই নৃতন রকম টেকনিক হচ্ছে গছাছন্দ' | “শিশ্ুতীর্থ, কবিতাটি ১৯৩১ গ্রীষ্টাব্দের 
«]0)০ 0811” নামে প্রথম নাটকের আকারে গগ্কবিতা' রূপে জন্ম নিল। পরে 
বাংলায় একে অনুবাদ করেন (শ্রাবণ ১৩৩৮ )। ১৩৩৮সালের ২৮, ২৯ ৩১ ভাদ্র এবং 





১ প্রবাসী -_ ১৩৩৭ কার্তিক, পৃঃ ৯৮ ] 


১৩২ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কার। 


১লা আশ্বিন কবির পরিকল্পনা ও প্রয়োজন অন্ধযায়ী কলকাতায় সর্বসাধারণ সমক্ষে 
নৃত্যাভিনয় অনুষ্ঠান হয় । 
প্রথম গগ্যকবিতা'র জন্ম-ইতিহাস এই “অনুবাদ” এবং প্পাঠাস্তরের মধ্যেই । €7১6 
01১1” থেকে “শিশুতীর্ঘ” ('পুনশ্৮) ভাবানবাদ তো বটেই, উচ্চাঙ্গের ভাবকল্পনার সঙ্গে 
দৈনন্দিন জীবনের ক্রেদাক্ত ঘটনারও একটা সংমিশ্রণ ঘটেছে এর পরিকল্পনায় +__ভাষাও 
তদনুরূপ সর্বগ্রাসী ভাবকল্পনার বাহন। অনুবাদে মূল পাঠের সমস্ত ছত্রট প্রায় ঠিক ঠিক 
আছে । 4] 01119 এর হুচনায় আছে 
উ৬৬1)90 01 01) 110151)0%701065 8510, 
0 2105৬21 501065. 
“শিশ্ততীর্ধে” হয়েছে-_ 
রাত কত তল? 
উত্তর মেলে না । 
“শিশুতীথে”র যেখানে সমাপ্তি, “1১6 (011০” এর মূল পাসে তারপরেও আছে-- 
[102 09014 0097) 00900 0106 1950 10010117)1015 
00101005616 : “10952 5961) 
দেখা যাচ্ছে--“[1)2 0৮11”-কে মূল পাঠ ধরলে পাসান্রেব অতিরিক্ত ব্যাখ্যাটুকুকে 
কবিতায় সংক্ষিপু করা হয়েছে! “7065 8591” বা ]106 010 70910--58210”-এব 
অনুবাদ নেই। 
“শিশুতীর্থে”র সুচনা এবং সমাপ্তি অনেক বেশি চমকপ্রদ__ 
রাত কত হল? 
উত্তর মেলে না । 
ক র্ সু 
উচ্চস্বরে ঘোষণ! করলে £ জয় হোক মানুষের, 
ওই নবজাতকের, ওই চির জীবিতের | 
“শাপমোচন” নৃত্যনাটিকাটির জন্ম হয় “রাজা” [১৩১৭ পৌষ ) নাটকের কথাবস্তুকে 
অবলদ্গন করে। ১৩৩৮ সালের পৌষের ১৫ ও ১৬ তারিখ নৃত্যগীতযোগে শান্তিনিকেতন 
আশ্রমে এই সংক্ষিপ্ত ত্যনাট্যটির অভিনয় হয়। 'শাপমোচন” (পুনশ্চ) কবিতাটির 
&ঁ নাটক থেকেই রূপান্তর হোল ( পৌষ ১৩৩৮ )। পূর্বপাঠ নাটক" থেকে এ কবিতার 
কিছুই তারতম্য ঘটেনি শুধু পউক্তি বিভাগ করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে মান্ব। 
শাপমোচন কবিতার কাঠামোয় অভিনয় নয়। প্রথম অভিনয়কালে রচনা অভিন্পপ্রায় । 


পাগাস্তর ১৩৩ 


যেমন “সোনার তরী”র 'ঝুলন” আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয় হয়। কবিতা নৃতন হোল না, 
তার প্রয়োগ মাত্র নূতন ৷ নাটকের শেষে একটু বাড়তি অংশ দেখতে পাওয়া যায়-_ 
“কখন ছুইজনেরই অগোচরে বিরহ-বেদনার তাপে ইন্দের শাপ স্থলিত 
হয়ে পড়ে গেছে” । 
কবিতায় বান্ুল্য বিবেচনায় এই অংশটুকু বাদ দেওয়া শয়েছে। এর যা বক্তব্য 
তা তে! ইঙ্গিতেই পাঠক-মনে পৌছে গেছে অলক্ষ্য স্রবের জাদুষ্পর্শে স্থতরাং ব্যাখ্যা 
নিশ্রয়োজন | 


(৩) কবিতা থেকে কাঁবতায় রূপান্তর £ 


এই তৃতীয় শ্রেণার “পাসান্তরের মধ্যে আমরা 'পাঠান্তরের আসল রূপটিকে লক্ষ্য 
করতে পারি । আর অধিকাংশ কবিতার “পুবপা৯ সা! পাঠান্তর' এই পধায়ের মধ্যে 
পড়ে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই একটি কবিতার পপুবতন রূপ" বা খসড়া পাট” কবিতাতেই 
হওয়া সম্ভব । কবি, মনের কোনো! বিশেষ ভাবকে বা একটি মুহূর্তকে ধরে রাখতে 
চেয়েছেন ভাবে-ভাষায়-ছন্দে মণিহার করে; সেই বিশেষ মুহূর্তের প্রকাশের মধ্যে অনেক 
সময় আবেগবশে বা অসতকতা। বশে শিল্পের একটি পরিনালিত আত্মপ্রকাশ নাও ঘটতে 
পারে- তাই পরে কবি আপন ভাব প্রবণ কঞ্পনাকে স্বীয় অভিজ্ঞতার ছাকৃনিতে বেশ করে 
ছেকে নিয়ে পাসক সমাজকে দান করেন । সুতরাং ভাবের এই প্রাথমিক রূপ এবং ছেঁকে 
নেওয়া পরিথালিত রূপ দুয়ের মবো সাধারণত: তফাত থাকে; সেটাকেই পূর্বতন” রূপ 
বা খসড়া" বল! যায় £ কিন্তু রবীন্ধনাথের ক্ষেত্রে এছাড়াও সঙ্ঞানে একই কবিতাকে 
অর্থাৎ ভাঁবকে বিভিন্নভাবে রূপ দেনার 'একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । তাই 
“কবিতা থেকে কবিতার' পাঠাস্তর'ও নানা ধরনের | একই ভাবদুতির এই যে বিচিত্রভাবে 
আত্মপ্রকাশ এটাই “পাঠান্তর' আলোচনার কৌতুহলোদ্দীপক আকর্ষণ । 

কবিতার প্পাগান্থর' কবিতা হলে এ বিচিত্র ধম অনুসারে এদের চারটি শ্রেণীতে 
ভাগ করা হয়েছে ; 


(ক) সমান্তরাল পেণীর পাঠাস্তর £ 


এই শ্রেণীর পাঠীস্তরে দেখা যায় একটি কবিতার গৃহাত পাঠের সঙ্গে বজিত পাঠ 
ব! 'পাঠান্তর শিল্পের উতৎকর্ষের দিক থেকে সমান মর্যাদা পাবার যোগ্য । ছুটি রূপকে 
পাঁশাপাশি আলোচনা করলে দেখ! খায় কোনোটি এক কারণে সার্থক--অশরটি 
অন্ত কারণে । ছুটি রূপ পাশাপাশি যেমন পছা কলিত্ভাব শ্রাচে, তেমনি একটি গগ্ঘছন্দে 


১৩৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ায়ের কাব্য 


অপরটি পদ্চছন্দেও আছে , অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটিই চূড়াস্ত রূপের মযাদ। পাবার যোগ্য ৮ 
কিন্ত কবি একটির ললাটে জয়তিলক এঁকে ভোঁজসভার পডঙক্তিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে 
সংকলিত গ্রন্থে তাকে গৃহীত পাঠের মরধাদা দিয়েছেন-__অপরটিকে বর্জনচিহ্ন এঁকে 
'পঠাস্তরের গাদায় নিক্ষেপ করেছেন" । কখনো বা গৃহীত রূপের মধ্যে একই ভাবের বিভিন্ন 
রূপার্দিকে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে । প্রত্যেকটিই অল্নবিস্তর সমান মূল্য পাওয়ার যোগ্য। 
এই সমমধাদী-সম্পন্ন বিভিন্ন রূপনিমিতির খেয়াল কোন্‌ মানসিকতা থেকে. জন্ম নিয়েছে, 
তা সত্যিই ভেবে দেখার বিধয় ! এ সম্পকে আপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের কথ! ম্মরণ কর! 
ঘেতে পারে 

“পৃণাঙ্গ কবিতায় কবিচিত্তের পৃণাঙ্গ প্রকাশ, খসড়ায় তাহার প্রতিভা ভাঙা-গড়ার 
মধ্যে প্রকাশিত ;...কোন কবিতার ভয়তে। তিনটি পাস আছে, তাহাদের স্থষ্টির মুলে 
বিবর্তনের নিয়ম সক্রিয় নয় +-একটির চেয়ে আর একটি শিল্পস্্ট হিসাবে যে উন্নততর 
এমন নয়,---ক্রমবিকাশধুলক পাসান্ছরের আলোচনা অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য _বারণ 
ক্রমবিকাশের একটা লক্ষ্য আছে--এবং চড়ান্তরূপে সে লক্ষাটিকে আমরা পাইতেছি । 
কিন্ক সমান্তরাল-শ্রেণীর আলোচনা তেন অনায়াসসাধা নয়--এখানে কবির লক্ষা কি 
আমরা স্পষ্ট জানিতে পাই না».বকেন তিনি পাঁচটি অকল্পবিস্তব সমানরূপ হট করিতে 
গেলেন, কেনই সা সেগুলিকে চড়ান্ত মঘাদা শা দিয়া পাঠাম্তরের গাদায় শঙ্সেপ করিলেন, 
সম্মুখের দিকে তপ্ত প্রসারিত না করিয়া, কেন তিনি পাশের ছিবে চাত বাড়াইয়া মরিতে- 
ছিলেন--এ সব রম্য সত্যই দুঙ্জেয় 1” 

কবিখনের এই দুজ্জের রহম্তভেদ হয়তো কারো পক্ষে স্তব নয় কিন্ত চেষ্টা কর! 
চলতে পারে । অনেকের মনেই প্রশ্ন কপি অন্নবিস্তর পাটি সমান কপ স্থষ্টি করতে 
গেলেন কেন? বিনয়লস্থর অভাবে কি? শাকি, কোনো মানসিক অস্থিরতা 

এ সম্পর্কে মনে করা যেতে পারে কবির উদ্দেশ্য ঠিক হা নয় । একই ভাবকে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে বা শিল্পে রূপ দলে কেমন লাগে এ যেন তারই একটা পরীন্ম। এবং খেয়ালী 
মনের নিভিন্ন রূপস্ষ্টর প্রতি আকর্ষণ । এ ইবচিত্র্যপিয়াসী ধন সম্পর্কে কবির মিজেরই 
নন্তুন্য_ | 

“আমার মন কোনো প্রতীককে আশ্রয় করতে স্বভাবতই অক্ষম ।--ভাবকে রূপ 
দেওয়া আমার কাজ- মামার সেই স্ষ্টিতে আাযার আনন্দ। সেখানে রূপ আগে নয়, 
ভাপ আগে, রূপের সঙ্গে ভাব নিভেকে বাইরে থেকে মেলায় না__-নিজের রূপ-দেহ 


শ্রীপ্রমথনাথ বিশী--“রবীন্দ্র-বিচিও'"--! সঁ-৯রা আষাচ, ১৩৬৪ 
“রবীন্দক:বে। পাঠাস্র”-এ পৃঃ, ১০7১১) 


পাঠাস্তর ১৩৫ 


সে নিজেই স্থাষ্ট করে--আবার তাকে অনায়াসে ত্যাগ করে নতিন রাপের মধ্যে প্রকাশ 
খোঁজে ।”১ ৰ 


আবার-_ 
“..*কিন্ত কবিতায় কোনো একটা বিশেষ ভাব বড় জিনিস নয়, এমন কি খুব বড় 
অঙ্গের ভাব। কবিতার মুখ্য জিনিস হচ্ছে স্থাট্ট-_অর্থাৎ রূপভাঁবন ।-.....আমি কর্মীও 


বটে-_কিন্তু যার অন্তরদৃষ্টি আছে সে বুঝতে পারে আমি কারুকর্মের কর্মী। আমি 
কবিতা লিখি, গান লিখি, গল্প লিখি, নাট্যমঞ্চে অভিনয় করি, নাঁচি নাঁচাই, ছবি আঁকি, 
হাঁসি হাসাই, একান্তে কোনো একটা মাত্র আসনেই প্রতিঙ্গিত হয়ে বসবার উপায় 
রাখিনে 1২৮ 

এই আত্মসমালোচন| থেকেই কবির মানসিকতা সম্পর্কে একটা! স্পষ্ট ধারণায় আস. 
যায় এবং উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাবও পাঁওয়। যায়। তিনি “কারুকমের কর্মী রূপস্থাুই 
তার সমগ জীবনের সাধনা ; ভাই পাঠান্তরের ক্ষেত্রেও একই ভাঁবকে বিচিত্র পুপসঙ্জায় 
দেখার আকাক্ষ! সেই মানসিকতার স্বভাঁবধর্ম | 

সমান্তরাল পাঠান্তরের নিদর্শন স্বরূপ 'শেষপুক' কাবা সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য | 
গন্থোক্ভ দশটি” কবিতার পাঠান্থর "শেষসপূক' কাবোর সংযোজন” অংশে পাঁওয়া যাচ্ছে। 
ভার মধ্যে নয়ুটি কবিতার সাময়িকপজে প্রকীশিত নামকরণ এ তারিখ পাওয়া যায় 
“শেনফপুক' কাব্যের 

দুই”. সংখ্যক কবিতা তুলনীয় এংযোজন' অংশের শ্মৃতিপাথেয়' 


“তিন রঃ র্‌ রর ,. পাতাবির চাবা 

“চার, র রর ,.. গশেধপব' 

'ছাবিবশখ।  « , , . মবাণী, 

“সাতাশ , . রী ,  প্ৰটভরা" এবং গ্রন্থপরিচয়ে 
উল্লিখিত স্বতন্ একটি পাঠ 

'পয়রিশ'  « ্ এ. প্রশ্ন 

“ছৃত্রিশ' এ ্ ্ এ. “আমি 

সাইত্রিশ। ী , “আষাঢ় 


কবিতার সঙ্গে । এর মধ্যে পাঁচটি কবিতার মাত্র জন্মতাবিখ পাওয়া যায়। অবঙ্ঠা 


১। ধবীন্্নাথ ঠাকুর চিঠিপত্র (*ম খণ্ড) শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র সংখা-£, ২৩ 
এঁপল ১৯৩১ [ প্রকাশ £ বিশ্বভারতী ১৯৬৪ ] 
২) এ ইঁ পত্র সং৮, ২শে ১৯৩১ এ [ পুঃ২০,২১২২। 


১৩৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


সেই কবিতা সংযোজন অংশের । শেষসপ্তক কাব্যের 'এক' সংখ্যক কবিতার তারিখ 
দেওয়। আছে ( শান্তিনিকেতন ১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ সাল ), আর গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল 
১৩৪২ সাল ২৫শে বৈশাখ । এই তারিখ অন্সারে মোটামুটি হিসাবে কবিতাগুলি 
প্রায় আড়াই বছরের সংকলন । 

গ্রন্থোক্ত ২৩ ও ৩৪ সংখাক কবিত! তুলশীয় পরবতী কাবা প্পান্তিক'-এর “১৫, ও 
১৬ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে । 

“সংযোজন অংশের সর্বশেষ সংকলনটি 'ছুঃখ যেন জাল পেতেছে' ( তুলনীয়-দশ'- 
সংখ্যক কবিতা ) পাওুলিপি থেকে নেওয়া । 

"শেষসপ্তক' কাব্যের এই সমস্ত কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, গৃহীত পাঠের সঙ্গে 
“সংযোজন অংশে বজিত পাঠের কবিতাগুলিকে পাশাপাশি রাখলে, উতৎ্কর্ষের দিক থেকে 
তারা৷ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর সমান মর্যাদা পেতে পারে৷ এজহযই এদের “সমান্তরাল 
শ্রেণীর পাঠান্তর' হিসাবে গণ্য করা হয়েছে । | 

কিন্ত তুলনীয় কবিতাগুলির মধ্যে গ্রস্থোক্ত কোনো কবিতারই তারিখ পাওয়া যায় নি, 
কেবল “সংযোজন” অংশের পাঁচটি কনিতায় তারিখ পাওয়া যায়। সুতরাং তুলনামূলক 
আলোচনায় কোন্টি যে পূর্ববর্তী রূপ তা নিশ্চিত করে বলার কোনো প্রমাণ নেই । তবে 
“রবীন্দ্র-জীবনী” । ৪র্থ খণ্ড । গ্রন্থে 'শেষসপ্তকে'র আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তবাকে স্মরণে আনা যায় 

“পুরাতন কবিতা ভািয়া গছ্ছন্দে নৃতন রূপদানের পরীক্ষা হইয়াছে কয়েকটির 
আধো |? ১ 

এই মন্তব্যকে স্বীকার করে নিয়ে বলা যায়_-'সংযোজন” অংশের পদ্যছন্দে লিখিত 
কবিতাগুলির থেকে গ্রন্থে সংকলিত গগ্যছুন্দে লিখিত কবিতাগুলির পরে জন্ম হয়। 
তাছাড়া, এটাই স্বাভাবিক । পছ্যছন্দে কবি এত অভ্যস্ত এবং এই ছন্দে তার মন এমন 
সহজে মুক্তি পায় যে, এই ছন্দে কবিতার ভাবকে প্রথম বাধেন, পরে সমসাময়িক কালের 
নৃতন ভাবনায় এবং ভাষায় তাকে নূতন রূপে সাজান । কারণ»'-" নূতন ভাষায় ও ছন্দে, 
নৃতন ভঙ্গিতে, নৃতন প্রকরণে নিীয়মাণ অভিনব আধার ন! পাওয়া গেলে অতি বড়ো 
প্রতিভারও স্থজনাবেগ এক সময় স্তব্ধ হবে নাকি? এ সংসারে নৃতন বিষয় তো কিছুই 
নেই; স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের সামনে যে শোভা, যে মাধুরী, যে সত্য ছিল 
আজও তাই আছে-_নৃতন প্রতিভার শক্তিতে বারে বারে তার নৃতন প্রকাশ হয় মাত্র । 


১। শ্রাপ্রভাতকুমার মুখোপাধায়--“রবীন্দ্র-জীবনী” | ৪র্থথণ্ড ] [ প্রঃ ১৩৬৩ শ্রাবণ ] পৃঃ ১১ 


পাঠাস্তর ১৩৭ 


সেই নৃতনতাঁর চমৎকার ক্ষয় হলে বা মুছে গেলে প্রকাশের প্রেরণাও ঘুচে যায়। তাই 
সচেতন কবি ব! শিল্পী নিত্য নৃতন উপায় উপকরণের সন্ধান করেন। ভাবের নৃতন ভাষা 
চাই, ভাষার নৃতন ছন্দ। রবান্ত্র-প্রতিভারও এই ছিল স্ুচিরপ্রবণতা।! নূতন ভাষা ও 
ছন্দের গুণে বারে বারে নিজেকে নৃতন করে চিনেছে ও চিনিয়েছে ।” * 

“সমান্তরাল শ্রেণীর পাঠান্তরের মধ্যে কবি-প্রতিভার সেই বিচিত্র রূপসাধনার স্বরূপটি 
উদ্ঘাটিত। এই শ্রেণীর কবিতাগুলি সম্পর্কে এটিই সব থেকে বড় কথা৷ যে, ছুই রূপেই 
কবিতাগুলি পরিপুণভাবে সাথক। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতার॥ পাশাপাশি তুলনা 
করলেই এই মন্তব্যটির যাথাথ্য স্পষ্ট য়ে উঠতে পারে। 

“শেষসপ্তক' কাব্যের দুই, সণ্মাক কবিতাটি এ গ্রন্থের সংযোজন, অংশের প্রতি 
পাথেয়” নামক কবিতাটির সঙ্গে তুলশীয়। ছুটি কবিতার ভাবব্যঞ্জনা এক রাখা হয়েছে। 
পদ্যেব্র সঙ্গে গছ্যের বাঁচনভঙ্গিতে যে তফাত সেটুকু লক্ষণীয় । 

'শ্বতিপাথেয়? [ শে. সব সংযোজন ] কবিতায় আছে-__ 

একদিন কোন তুচ্ছ আলাপের [ছন্্ন অবকাশে 
সে কোন্‌ অভাবনীয় ম্মিতহাসে 
মন্তমনা আত্মভোল। 
যৌবনেরে দিয়ে ঘন দোল." 
এই ভাঁবট্রকুকেই গগ্ভের সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে তুলে ধ'রলেন__ 
একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাক দিয়ে 
কোন্‌ অভাবনীয় ম্মিতহান্তে 
আমার আত্মবিহবল যৌবনটাকে 
দিলে তুমি দোলা । 
[ ছুই” সং--শেষসপ্তক | 
গছে। বাঁচনভঙ্গি অনেক স্পষ্ট । সেই 'তুমি” যার মুখে “অকস্মাৎ প্রকাশিল কী অমৃতরেখা' 

( প্মৃতিপাথেয়__শে. স-সংযোজন ), কবি আর কোনোদিন যার দেখ পান শি; 

যা 
দুর্লভ সে প্রিয় 
অনিবচনীয় । [ স্মতিপাথেয়'- শে. স-সংযোজন এ 





সপ 





১। প্কানাই সামন্ত-_ “রবীন্্র-প্রতিভা”__ প্রঃ ২২ শে শ্রাবণ ১৩৬৮ ] 
পবন্ধ_ “্রবীন্রকাবোর নেপথাবগিনী"__[ পৃঃ ১৮০-১৮১ 1 


১৩৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপযায়ের কাবা 


এই ভাবটুকুই গগ্চছন্দে রূপ নিল-_ 
জোয়ারে তরঙ্গলীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ হল 
চিরদুর্লভৈর একটি রত্বুকণা 
শতলক্ষ ঘটনার জমুদ্র-বেলায় । 

[ “ই” সং--শেষসপ্চক 1 
পঞ্চে 'অনিবচনীয়' বাঞ্চনাকে বোঝাতে স্বল্প ভাষণটুকুই যথেষ্ট ছিল, গগ্যে তাকেই একট 
বিস্তৃতি দেবার চেষ্টা ; কারণ, কনিতার বরা মাধূুরাটকৃকে পরার চেষ্টা করেছেন এই 
উপমার সাহাযো | 


তারপর দু'টি ক্ষেত্রেই গোটা! কবিতা মোটামুটি ঠিক আছে ' পছ্যছন্দের ( ্মতি- 
পাখেয়'--শে, স.সংযোজন । শেষ চার পউক্তিকে কেবল গগ্যছন্দে ( ছুই" এ 
শেনসপুক ) বর্ন করা হয়েছে । মনে ঠয়, এই পউ্তি ক'টি বাক্তিগত ছোৌয়াচকে 
অতিক্রম করে একটি তাত্বিক মনোভাবকে প্রকাশ করেছে বলে কবি হয়তো। গছ্যকবিত! 
থেকে তাদের বাদ দিয়েছেন! যেখন- 
পেয়েছি যে-সব ধন যার মূলা আচ্ছে 
ফেলে যাই পাচ্ছে । 
সেই যার দুলা নাই, জানিবে না কেও 
সঙ্গে গালে অধ্যাত পাথেয়! 
[ প্মতিপাগেহ শে, স.সপযোজন 
গন্ধকবিতা। | ছুই” সংশে. স.) থেকে এই অ্শটক বজিত 2: হারের অসম্পণ ত 
নিছু ঘটেনি । ছুটি কবিতাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাথক 


শেষসপ্তক' কাব্যের পতি সংগাক কবিতাটিও এ গন্ধের সি"যোজন' অংশের 
“াতাবির চারা পামক কবিত। থেকে জন্ম নিলে এ চন! থেকে ম্বহন্ধ--- 


ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন , 
কৌতুহলী ভোরের আলো! 
কুয়াশার মানরণ দিলে সরিয়ে 
শেমসপূক | 





। পতন সং 


এই সুচনাংশ বাোতানির চারা । 'সংযোজন”__শে. স. । কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক থেকে 
জন্স নিয়েছে । 'বাতাবির চারা" কবে, কে, কোথায় রোপণ করেছে সেই বিশেষ সংবাদটি 


পাঠাস্তর ১৩৯ 
কবি আর দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাই বর্জন করলেন এঁ কবিতার 
শুচনাংশ__ 

একদিন শান্ত হলে আষাঢ়ের ধার! 
বাতাবির চারা 
. আসন্নবর্ষণ কোন্‌ আরাবণপ্রভাতে 
রোপণ করিলে নিজভাঁতে 
আমার বাগানে । 

[ 'বাতাবির চারা”--শে. স. সংযোজন ] 
কিন্তু যে চারা কবির মনে কোনো এক অনাক্ত স্মৃতিকে বচন করে গুপ্তরিত হয়ে উঠেছে, 
সেই গোপন মধুর সংবাদটিকে তো পৌছে দিতে ভবে সকলের মনে ১» তাই গৃহীত পাঠে 
। পিন? সং-শে, স 1 এই ভাবটিকে তুলে ধরেছেন এইভাবে 

অরুণ আলোতে অকুন্তিত বাণী এনেছে 
এই কয়টি কিশলয় , 
মে যেন সেই একটুখানি কথা 
যা তুমিই বলতে পারতে, 
কিন্ধ না বলে গিয়েছ চলে । 
'বাতাবির চারাটির সঙ্গে একটি শ্রমপুর শ্মতির যোগকে কবি অনুভব করেছেন আপন 
অন্তরে ' এই কচি কিশলয়গুলির অবাক্ত বাণীর মধ স্মতিবাহিকা সেই অলক্ষা দূতীর 
না-বপা বাণার হুর গুঞজগরিত_এটা। পবি গোপনে অন্ভব করন । তাই তত! এর 
প্রনাশশর্গি যাইউ হোক ন| কেন, মন এর রসে আনিষ্ট হয়ে বলে ওসে সুন্দর ! 
'শেষসপ্তক' কাবোর “সাতাশ' সত্খাক কবিতাটির দুটি “পাঠান্তর' পাওয়া যায়। 
একটি এ গ্রন্থের সংযোজন? অংশের “ঘটভরা” ( আশ্বিন ১৩৪৩ ) নামে, অপরটি এ গ্রন্থের 
গ্রন্থপরিচয়'* অংশে । একই কবিতার পাশাপাশি তিনটি রূপের তুলনা করলে, তিনটি 
ব্পকেউ শাক কবিতা বলতে ছিধা হয় না; অথচ কবি গ্রন্থোক্ত সাতাশ সংখ্যক 
+বিভাটিকেই চুড়ান্ত রূপ হিসেবে কাবো ঠাই দিয়েছেন । ভাবটা মোটামুটি তিনটি 
পে মধ্যে একই রেখে শ্রধু কিছু কিড় শব্দের তেরফের ঘটিয়ে বাচনভঙ্গির মধ্যে শ্বাতন্া 
আণা ঠয়েছে। 





গ্রপ্তপরিচয়' -“শেষসপ্তক'__রবীন্দ্ররচনাবলী ১৮শ খণ্ডপৃঃ ৫৭১ সং--১৩৫১ শ্রাবণ 
পুনমুদ্রণ ১৩৬১ চৈত্র 
'প্রবামী'তে প্রকাশিত রূপ- অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ | পুঃ ১৭৭ | 


১৪৩ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


'শেষসপ্তকে' গৃহীত “সাতাশ' সংখ্যক পাঠটির কোনো! জন্মতারিখ পাওয়। যায়নি । 
& গ্রন্থের সংযোজন” অংশের “ঘটভরা” নামক যে রূপটি পাওয়া যায় বন্ধনীমধ্যে তার 
যে তারিখ আছে ( আশ্বিন ১৩৪৩ ) তা নির্ভরযোগ্য নয় । আর গ্রন্থপরিচয়ে যে স্বতন্ত্র 
পাঠ-টি আছে প্রবাসীতে তা প্রকাশিত হয়েছিল “অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, সালে পষ্ট ১৭৭-এ। 
সেখানে এই কবিতা সম্পর্কে 'প্রবেশক বচন” হিসেবে নিয়লিখিত ছত্র ক'টি পাওয়া 
যায় 


“ 'শেষসপ্তকে' সাতাশ-সংখ্যক যে কবিতাটি ছন্দোহীন গদ্যে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথমে 
সেটা মিলহীন পদ্চছন্দে লেখা হয়েছিল । তারই পাগুলিপি প্রবাসীতে পাঠানে! হলো |” 
শান্তিনিকেতন ২৪শে আশ্বিন ১৩৪৩ [ প্রবাসী-৮ | ১৩৪৩] ১৭৭ পৃঃ 


প্রবাসীর এই মন্তব্য প্রবাসী সম্পাদক বা সহসম্পাদকের নয়; এ মন্তব্যের 
উদ্ভবস্থল শান্তিনিকেতনে স্থিত সমকালীন রবীন্তরদপ্তর, তাং ২৪।৬।১৩৪৩ । | 


সুতরাং এই 'প্রবেশক বচন”টিই অকাটা যুক্তি যে, “সাতাশ-সংখ্যক ( শেষসপ্নক ) 
কবিতাটির পূর্বরূপ "গ্রন্থপরিচয়ের এ মিলহীন পদ্যরূপটি । কিন্তু গহীত পাঠের গগ্যছন্দে 
লিখিত রূপটির পূবে মিলহীন পদ্যছন্দে লেখা আর একটি রূপও লক্ষযগোঁচর হয় ( “ঘটভরা' 
_-শে. স-সংযোজন )। অথচ গদ্ছন্দে লিখিত রূপটিকেই কবি চড়ান্ত রূপ হিসেবে 
গ্রহণ করেছেন। এর থেকে সিদ্ধান্ত টানলে বোধহয় ভূল শুয় না যে, পদ্যরূপটি যা 
কবির অনায়াসলভ্য, তাতেই ভাবটিকে আগে রূপ দেন। প্রথম, ভাবের একটি খসড়া 
রূপ আকার পর, কবি ঠিক সন্ধষ্ট ভতে পারেন না, তখন এ পগ্ঘছন্দেরই একটু অদল-বদ্ল 
করে আর একটি রূপ কবি নির্মাণ করেন। কিন্তু এরও ছন্দ-ভঙ্গি-ভামা অত্যন্ত 
অভ্যস্ত; এর! ঠিক পূর্বযুগের পছ্ধকবিতার ন্যায় উচ্চস্তরের ভাবকল্পনা-ছন্দ-ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ 
হয়ে উচ্চপর্যায়ের রোম্যার্টিক আবেগধর্মী কবিতার সমগোত্রীয় হয়ে উঠতে পারেনি; 
তাই এই অভ্যন্ত ছাঁচ কবিকে যেন ঠিক তৃপ্তি দিতে পারেনি । সেজন্য কবি সেই সময়ে 
কাব্যের যে আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, সেই নৃতন ভঙ্গিতেই এ কবিতার একটি 
তবতন্ত্র রূপ আঁকলেন । যে-কথা যেমন করে বলতে চান, এতক্ষণে সেই বাণীটিকে যেন 
খুঁজে পেলেন, কবি থামলেন । 


তিনটি পাঠকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে মনে হয়, গ্রন্থপরিচয়ে' উল্লিখিত 
পাঠটিই প্রথম রূপ; এই খসড়া রূপই “পাঠান্তরে'র মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে বর্তমান গৃহীত 
রূপের আকার নিয়েছে । প্রথম, "গ্রন্থপরিচয়ে'র ( রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৮শ খণ্ড "গ্রন্থপরিচয়* 
- শেষসপ্তক- পৃঃ ৫৭১) পাঠটির স্থচনায় দেখা যায়-- 
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“ঘট'রা' কবিতার পাওুসিপি 


পাগান্তর ১৭১ 


আমার এ ছোটো কলস পেতে রাখি 
ঝরনাধারার নিচে । 
সকালবেপাঁয় বসে থাকি 
শেওল'-ঢাকা পিছল কালে! পাথবটাতে 
পা ঝুলিয়ে । 
তারপর “ঘটভরা”য় । শেষসপ্তক-_“সংযোজন' অংশ) এই ক" ছত্রই একটু পরিবতিত 
রূপ নিয়ে হোল-__ 
আমার এই ছোটো! কলসখানি 
সারাসকাল পেতে রাখি 
ঝরনাধারার নিচে 
বসে থাকি একটি পারে 
শেওলাঢাক পিছল-কালে! পাথরটাতে | 
প্রথম পাঠের প্রথম ছত্রের “&» দ্বিতীয় পাঠে এই” হয়েছে । ১ম পাঠের ২য়, ৩য় 
ছত্র দ্বিতীয় পাঠে তিনটি ছত্রে সাজানো হয়েছে, এবং বেশ কিছু ওলোট-পালোটও 
হয়েছে । গিকালবেপায় বসে থাকি”_হয়েছে “সারাসকাল' , "পেতে রাখি' ( ১ম পাঠের 
১ম ছত্রের ) দ্বিতীয় পাসের পসারাসকালে'র সঙ্গে মুক্ত হয়েছে, এবং ১ম পাঠের বৰ 
পউ্তি-পা ঝুঁলয়ে'দ্বিতীয় পাসে একেবারে বিদায় নিয়েছে । দেখা যাক, গৃহীত 
পাঠে এই স্তবকটির এই ক'টি ছত্রই গগ্চছন্দের আঙ্গিকে কেমন আকার শিল-_ 
মামার এই ছোটো। কলসিটা পেতে রাখি 
ঝরনাধারার নিচে 
বশে থাকি 
কোমধরে আচল বেঝে, 
সারা সকালবেল। 
শেওল। ঢাকা পিছল পাথরটাতে 
পা ঝুলিয়ে । 
[ 'পাতাশ' সং শেষসপ্তক | 
খস্ড়ারূপের ছু'টি পাঠ থেকেই গৃহীত পাঠের চূড়ান্ত রূপের জন্য কিছু কিছু নিয়েছেন। 
১ম পাঠের ১ম ছত্রের 'কলস' শব্দটি ২য় পাঠে হয়েছিল “কলসখানি'-_এবার গৃহীত পাঠে 
হয়েছে “কলসিট? । «কোমরে আচল বেঁধে পউংক্তিটা নতুন যোগ হয়েছে। ১ম 
পাঠের শেষ পউক্তির পপ! ঝুলিয়ে'__চড়ান্ত রূপের মধ্যে আবার এসে ঠাই করে শিয়েছে। 


১৪২ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


কবিতা৷ হিসেবে তিনটি পাসই কিন্তু রসগ্রহণে বাধার স্থাষ্ট করে না; অথচ একটি 
রূপের ভিতব দিয়ে বিবতিত হতে হতে অপর একটি রূপ যে আকার নিয়ে স্রডৌল একটি 
মৃতি নিমাণ করছে তার বৈচিত্র্য রসিকজনের আস্বাদনীয় ও উপভোগ্য । 


এমনিভাবে কিছু কিছু পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যে বতমান গৃহীত রূপটিকে ( “দাতাশ' 
সং-_শেষসপ্তক ) আমরা পেলাম তার বক্তবা অনেক বেশি স্পষ্ট; আমাদের চেনা-শোনা 
অভান্ত জীবনের একেবারে গায়ে গায়ে লেগে খাকা। খটনা 1 অথচ- 

(বিনা কাজে উপচে-পড়া সময় খোওয়ানো, 1 াতাশ' সং-শেনসপ্তক 1র 
কথা তো কাউকে বোঝানোর জিনিস নয়! হিসেব-নিকেশ করা সময়ের চাস 
বু্ধনির মধ্যে দিয়ে তারা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় এ ফেনিয়ে-ওঠা, পচে, 
ঝবনার জলের সঙ্গে সঙ্গে! সেকথা কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। 


কলিতাটির এই নচ্ছল ভাবমাধুথট্রকক গগ্চছন্দের স্পষ্ট বন্তবোব মধোত মামাদের 
মুগ্ধ করে। 

শেযসপুক' কাবোর পতইশ-সণ্থাক কবিতার একটি পঞ্যরূপ দেখা যায় "প্রান্তিক? 
কাব্যের পনেরো স্থাক কনিতার আনবো | এ কাবোর গদৌজিশসংখাক কবিতার 
সঙ্গেও পপ্রান্থিক' কাবোর 'নোলো' সখাকের মিল রয়েছে ৷ আমরা যাই মনে করি না 
কেন, মনে রাখতে ভবে, স্বয়ং কবি কেনল এই ঢুটি ক্ষেত্রে একই কবিতার গছ ও গছ) 

ই রূপকেই সমান মধাদা দিয়েছেন! মন্যত তা দেননি ! 'শেষসপুক কাবো সংযোজন? 
অংশে পপাঠান্তর ভিসেবে একই কবিতার যে সমস্ত রূপকে পরব শাকালে গ্রশণীয় বলে মূল 
দেওয়া হয়েছে, কবির বিচারে তা বর্জনীয় । 


'প্রান্তিক' কাবা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের পৌধ মাসে । কিন্ত প্রাস্তিক-এর 
এঁ কবিতাদুটির রচনাকাল--১৫ সং কনিতা ! ১৩ সেপ্টেঙ্গর ১৯৩৪ ) এবং ১৬ সংখাক 
কবিতা (৭ নেশাখ ১৩৪১ )। দেখা যাচ্ছে, গ্রস্থাকারে মু্িত হওয়ার ৩ বসর সাডে 
তিন বৎসর পূর্বে 'শেষসপ্তক'-এর কবিতাগ্চলি রচনার সময়েই এ কবিতা?টির জন্ম | 
কিন্ধ “শেষসপ্তকে'র যে কবিতাছুটির সঙ্গে এদের মিল নাচে, তাদের কোনে" হন্মতারিখ 
ন! পাওয়ায়, গছ্যরূপ ঢুটি আগে, ন! পগ্যরূপ ছুটি আগে- এ রীতিমতো গবেষণার ব্যাপার । 
কবির স্বাভাবিক প্রেরণা 'এবং অধিকার অনুযায়ী মনে হয় পদ্চছন্দের (০১৫, ১৬-সং 
প্রান্তিক ) রূপছু'টিরই আগে জন্ম দিয়েছেন; তারপর তাপের গছছন্দে স্বতন্ত্র ছুটি রূপ 
( “তেইর্শ, “চৌত্রিশ” সং-_শেষসপ্তক ) আঁকেন। 





পাঠাস্তর ১৪৩ 


পদ্চকবিতার ( “১৫, সং--প্রান্তিক । রূপটিকে কিছু কিছু পরিবতিত করে পুরোপুরিই 

গগ্যকবিতায় ( “তেইশ” সং__শেষসপ্চক ) এনেছেন । তবে গগ্যর্ূপটির চেয়ে পদ্যরূপটির 
সুচনাংশে কিছুটা বাড়তি অংশ লক্গণীয়। “প্রান্থিক'-এর “পনেরো সংখ্যকের সুচনায় 
আছে 

অবরুদ্ধ ছিল বাঘ; দৈতাসম পুঞ্জ মেঘভার 

ছায়ার প্রহরীব্যুহ্ে ঘিরে ছিল হের ছুয়াব ; 

অভিভ্রত আলোকের মুছাতুর শ্লান অসম্মানে 

দিগস্থ আছিল বাষ্পাকুল 1---7 


ক্লান্তিভারে ।আখপাতা বদ্ষপ্রায় । 
এইট অংশটুকু “শেষসপ্চক' কাব্যের তেইশ"! সংখাক কনিতায় বর্জন করা হয়েছে । 
অপরপক্ষে। 'শেষসপ্তক কানোর “তেইশ' সংখাক কবিতার '্চচনা” হয়েছে প্পরান্তিক' 
কাবোর পনেরো? সংখাক কবিতার এগারো» ছজ থেকে 
আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি 
মনে হয় এ যেন আমার প্রথম দেখা । 
আমি দেখলেম নবীনকে, 
প্রতিদিনের ক্লাস্ত চোখ 
যাব দশন ভারিয়েছে । 
| তেইশ সং-_শেষসপ্তক ] 
'পাসান্তরে এই ছত্র কটিই রূপ পেয়েছে এইভাবে 
০০০৭৭ চন্দন তিলক ভালে 
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগন প্রাঙ্গণে ; 
পল্লবে পল্লবে কাপি বনলক্ষ্মী কিছ্দিণা কন্কণে 
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্োতিদণা। আজি হেরি চোখে 
কোন অনিবচনীয় নবীনেরে তবণ আলোকে । 
| ১৫, সং- প্রীস্তিক ] 
ভাবে, ভাষায় ছু'টি কবিতাই স্বতন্ত্রভাবে সার্থক । একই ভাবের প্রকাশে যে কত 
বৈচিত্র্য আনা সম্ভব, তাও এই দুষ্টান্তে প্রমাণিত। 'প্রান্তিক' কাব্যের “১৫-সংখ্যক 
কবিতাটির মধ্যে তৎসম শব্দের আধিকা এবং ছন্দের সনেটীয় ভঙ্গি বিষয়ের ও ভাবের মধ্যে 
শাস্ভীর্ষের স্যা্ট করে পদ্ছন্দের রূপটিকে নিরেট পাথরে খোদাই কারুকাধে পরিণত করেছে । 


১৪৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপযায়ের কাব্য 


“প্রান্তিক'-এর অন্তান্ত কবিতার সঙ্গে সেজন্যই এর সঙ্গতি রক্ষিত। অপরপক্ষে, গগ্ছন্দের 
সহজ সাবলীলতায় “শেষসপ্তক'-এর কবিতাটি ( “তেইশ' সং ) তার স্বকীয় মাধুর্ষে সমৃদ্ধ । 
সেজন্য ছুটি কবিতাই ছুই রূপে সমান আস্বাদনীয় । 
প্রান্তিক কাব্যের ১৬ সংখ্যক কবিতাটির “শেষসপ্তক কাব্যের 'চৌত্রিশ' 

সংখ্যকের সঙ্গে তুলনা করলে ঠিক একই কথা বলা যায়। ভাবের দিক থেকে দুটি 
কবিত৷ সমগোত্রীয় হলেও, ভাষা-ছন্দ-প্রক্কাশভঙ্ষিতে “্চচনা, থেকেই তারা স্বতন্ত্র । 
'প্রান্তিকে'র কবিতাটি অনেক গাম্তীর্ধমপ্তিত-_ 

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীতিত কত দেশ 

কীতিনিঃস্ব আজি; দেখেছি অবমানিত ভগ্রশেষ 


| ১৬ সং- প্রান্তিক ] 
এর সঙ্গে শেষসপ্তক' কাব্যের 'চৌত্রিশ' সংখ্যকের তুঁলন! করলে দেখা যায়__ | 
পথিক আমি 
পথ চলতে চলতে দেখেছি 
পুরাণে কীতিত কত দেশ আজ কীতিনিঃন্ব । 

“প্রান্তিক'-এর ভাষা, ছন্দ, ভাবের মধ্যে যে গান্ভীধ আনতে সমর্থ হয়েছে, গগ্ছন্দের সরস 
ভাষা, ভঙ্গি, তাকে যেন কিঞ্চিৎ হাল্কা করে দিয়েছে৷ তথাপি একথা অবশ্ঠ স্বীকাধ 
যে, দুটি ক্ষেত্রেই কবিতাছুটি সমান উপভোগা । কবি একথা জানতেন; তাই দুটি 
রূপকেই গৃহীত পাঠের মর্ধাদা দিয়েছেন দু'খানি কাব্যে । এই বয়সেও যে-কোনো 
ভাবকে যে-কোনে! আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা যে তার কত অপরিসীম, তা একই 
ভাবের বিচিত্র রূপায়ণ থেকেই বোঝা যায়। “সমান্তরাল পাঠান্তরে'র এগুলি উৎকুষ্ট 
উদাহরণ । 

পত্রপুট' কাব্যের গগ্ঠছন্দে লেখা সিতেরো'-সংখ্যক কবিতাটির সঙ্গে 'নবজাতক' 
কাব্যের “বুদ্ধভক্তি' নামক কবিতাটির মিল দেখতে পাওয়। যায় । পপ্রপুট'-এর কবিতাটি 
রচিত হয় পৌষ ১৩৪৪; “নবজাতক"-এর কবিতাটির তারিখ দেওয়। আছে ৭ জানুয়ারি 
১৯৩৮। দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে গ্যকবিতাটির জন্ম নেবার এক বছর পর পগ্ভকবিতাটির 
জন্ম। গগ্যকবিতাটি (“সতের-সং- পত্রপুট ) ভাঁবটিকে সহজভাবে প্রকাশ করতে 
সমর্থ হলেও তার সহজ ভাষাভজিতে, বিষয়ের মধ্যে যে হিংশ্র মনোভাব, যে পৈশাচিক 
উন্মাদনার ইঙ্গিত রয়েছে তা ফুটিয়ে তুলতে তেমন যেন জমর্থ হয়নি। জাপানীরা 
যে শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে' এ-নিয়ে কবি যে ব্যঙ্গা্বক 


পাঠান্তর 


৯১৪৫ 


মনোভাব “বুদ্ধতত্তি, (নবজাতক ) কবিতায় প্রকাশ. করতে চেয়েছেন, 
সাবলীলতায় ( "পতেরো” সং-_পত্রপুট ) তা খাঁনিকট1 গা্ভী্ধ হারিয়ে ফেলেছে। 
অপরপক্ষে 'নবজাতক'-এর বুদ্ধভক্তি, কবিতায় গুরুগম্ভীর ভাষা এবং ছন্দের সমাবেশে 
তা অধিক তীব্র। কবির বিষয়ের স্পষ্টতা এবং বক্তব্যের তীব্রতা--এখানেই 
যথাযোগ্য রূপ পেল । 'বুদ্ধভক্তি' ( নবজাতক ) কবিতায়_- 


হুংক্ৃত যুদ্ধের বাদ 
সংগ্রহ করিবারে শমনের খান । 
সাজিয়াছে ওর! সবে উতৎকটদর্শন, 
দন্তে দন্তে ওর করিতেছে ঘর্ষণ, 
ভিংসার উম্মায় দারুণ অধীর 
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির-- 
ওরা! তাই স্পর্ধায় চলে 
বুদ্ধের মন্দিরতলে । 
এই ভাবই গগ্ভকবিতায় অনেক মোলায়েম হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়েছিল প্রথমে- 
যুদ্ধের দামামা! উঠল বেজে । 
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাউ। 
কিড়মিড় করতে লাগল দাত। 
মানুষের কাচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে 
বেরোল দলে দলে । 
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে 
তার পবিত্র আশীবাদের আশায় । 


[ “সতেরো” সং- পত্্রপুট ] 


গন্ধ এবং পগ্ দুই রূপেই কিন্ত কবিতা! ছুটি সমান রসোততীর্ণ হয়ে "সমান্তরাল পাঠাম্তর' 
শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে । 


কবির শাস্তিনিকেতনের মাটির বাসা শ্যামলী'কে নিয়ে তিনটি কবিত। পাওয়া যাচ্ছে। 
এদেরও “সমান্তরাল শ্রেণীর পাসাস্তরের কোঠায় ফেলা যায়। 


হশ। পয 
স্ফ শ্খ 


কারণ তিনটি কবিতাই 
কে ১র্থক। একটি কবিতা পাওয়া যাচ্ছে 'শেষসপ্তক' কাব্যের ছচুয়ািশ? 


সংখ্যকে ; একটি ২৫শে বৈশাখ ১৩৪২ সালে "্যামলী” গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে শ্রীন্বরেন্্রনাথ 
১৩০ 


যেন 


১৪৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


করকে লেখা ১৩৪২ 'জ্যেষ্ঠের 'প্রবাসী” পত্রিকায় প্রাপ্ত*; অপর আর-একটি পাঠীস্তর 
শ্যামলী” কাব্যের শেষ কবিতা শ্যামলী” ( ৬ অগস্ট ১৯৩৬ ) নামে প্রাপ্ত । 


ভাবের দিক থেকে কবির মাঁটির পৃথিবীর উপর চিরকালের যে টান সেটাই তিনটি 
কবিতায় অভিব্যক্ত । বাংলাদেশের শ্যামল মাটি কবিকে চিরকালই দু'হাত বাড়িয়ে 
কোলে টেনেছে। কবির বৈচিত্রাপিয়াসী খেয়ালী মন শেষবয়সে বাস করতে চেয়েছে 
এই মাটির ঘরে ; কারণ 
ও যখন পড়বে ভেঙে 
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো, 
মাটির কোলে মিশবে মাটি; 
[ “চুয়ালিশ' সং__শেষসান্তক ] 


মনে হয়, মাটির বাসাটিকে শিল্পী শ্রীন্ুরেন্্রনাথ কর যখন রূপ দিচ্ছিলেন, কবি তখন 
শেষসপ্তক' কাব্যের “চুয়ালিশ'-সংখাক কবিতাটি লেখেন । কবিতাটির কোনো তারিখ 
নেই ; তবুও ভাব অনুসারে এবং অন্য ঢটি রূপের ভাব ও তারিখের হিসাব অনুযায়ী 
'শেষসপ্তক' কাব্যের এ পাঠটিকেই প্রথম পাঠ বলে মনে হয়। ঘর যখন নির্মীণ হচ্ছে 
কবির মনে তখন তার সম্পর্কে নান! কল্পন!- 


আমার শেষবেলাকার ঘরখানি 
বানিয়ে রেখে যাবো মাটিতে 
নাম দেব তার শ্যামলী | 


[ গুয়াল্লিশ' সং-_শেষসপ্তক ] 


এই উক্তিতে ভবিহাতের কথাই বোঝাচ্ছে। এর পর গৃহনিমাণ সমাপ্ত হোল। 
কবি ১৩৪২ সনের ২৫শে বৈশাখ জন্মদিনে যেদিন তাতে প্রবেশ করেন, সেদিন উচ্ছৃসিত 
ভানে শিল্পীকে অভিনন্দন জানিয়ে মাটির ভাষাকে যিনি রূপ দিয়েছেন তার উদ্দেশ্বো 
লিখেছিলেন__ 


পরণা নিদ্দায়ুলল! আজ মোরে ডাক ছিল পিছু 
মির উপ -্জ 
কভিল “একটু গাম্। তোরে আমি দিতে চাই বিছু, 


ন্ড পদ 
পিজি ওিক ইড। কলত ০০০৬ ৫ ঠা হা ০1৮25 হি * জিত লহ মা | 
নি দিকটি বুলি কলির তত হা 55558 সত টুর লিভ ভা 551 


স্ঞ সি 


পাঠাস্তর 
আমার বক্ষের মহ; রাখিব একান্ত কাছে ধরে 
যে ক'দিন রয়েছিস হেথ। ঘিরিয়া রাখিব তোরে 
স্পর্শ মৌর করি মুর্তিমান ॥ 
[ “প্রবাসী,--১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ; দ্রঃ রবীন্দ্ররচনাবলী-_-২০শ খণ্ড 
্রন্থপরিচয়-_ শ্যামলী” পৃঃ ৪৫৯ ] 
মাটির ভাষাকে কবি এইভাবে বাক্ত করলেন । 
শ্যামলী” কাব্যের শ্যামলী" কবিতাটি এই মাটির বাসা ত্যাগ করাব সময়ে লেখা । 
সেখানে তাই বিদায়বেলার সুর ধবনিত-_ 
এই কটা দিন তোমায় আমায় কথা হল কানে কানে; 
আজ কানে কীনে বলছ আমায়, 
“মার নয়, এবার তোলো বাসা |” 

[ শ্যামলী” শ্যামলী ] 
কন্ক যাকে এত “আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাতে ভালোবাস দিয়ে”_( উপহার" 
মানসী ) গন্ডুছিলেন একান্ত আাপন কবে, তাকে ছেড়ে যাবাব সময় দেখা যায় অতি 
সহজভাবেই কনি এ বেদনাকে বরণ ক'রে শিয়েছিলেন_ 

যাব আমি । 
তোমার বাথাবিভীন বিদায় দিনে 
আমার ভাঙা ভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ ছুলিয়ে । 
এক সাভানাই বাজে তোমার বাশিতে, ওগো শ্যামলী, 
যেদিন আসি মাবার যেদিন যাই চলে। 

| শ্যামলী”_-শ্যামলী ] 
গাঁওয়াআসার ছন্দেই ঘে পৃথিবীর গতি, এ মাটি যে কাউকেই স্থায়িভাবে ধরে 
বাখে নাঁকবির এই উপলক্ষিটই মাটির নাসা। '্যামলী'কে নিয়ে লিখিত এই তিনটি 
কবিতার মধো ফুটে উঠ্লেছে। 

তিনটি কবিতাই ভাবকল্পনা এব” শিল্পপমুদ্ধির দিক থেকে সাথক। প্রতোকটিকে 
পলণ্ার মিলিয়ে পড়লে কনির আনন্দববেদনার একখানি রসঘন চিত্র স্পষ্ট হয়। 


'খ। কুমাবকাশমূলক পাণঠান্তর 
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রগ 


নিহিত রা এ ৬০০০১ 
লুই একটি ভাব ভাল এলছি পরিপূর্ণ পিষ্পস্ঠ লাভ কৃৰে সার্থক কবিতা তয়ে টিসি 


১৪৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপরধায়ের কাব্য 


পারে, ক্রমবিকাশমূলক পাঠাস্তরে'র আলোচনায় সেটা! স্পষ্ট হয়। এখানে কবির প্রয়াস 
এবং লক্ষ্য পাঠকের অগোচর নয়। কবি-মানসিকতারও একটি সুপরিকল্পিত রূপ 
ক্রমবিকাশমূলক পাণস্তরে লক্ষ্যগোচর হয়। 

'শেষপর্যায়ের কাব্যের অন্তর্গত বেশ অনেকগুলি কবিতা এইরূপ পাঠাস্তরের মধ্যে 
দিয়ে ধীরে ধীরে বিবর্তন লাভ করে পূর্ণাঙ্গ শিল্পের মধাদায় প্রতিষ্টিত। 'ক্রমবিকাঁশমূলক 
পাঠান্তরের অন্তর্গত কবিতাগুলির নামোল্পেখ করে কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতার 
আলোচনার দ্বারা কবি-মানসিকতার বিবর্তনধারাটিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে। সকল- 
শ্রেণীর পাঠাস্তরের মধ্যে এই পর্যায়ের আলোচনাই সর্ধাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক, কারণ, 
কবিমানসের সুঙ্্ স্ স্তরগুলিকে ধাঁপে ধাপে জানার স্থযোগ এখানে বর্তমান । 

যে পুনশ্চ কাব্য দিয়ে "শেষপর্যায়” শুরু, সেই 'পুনশ্৮”-এর কোনে! কবিতার অমবিকীশ- 
মূলক পাঠীন্তর? নেই। ॥ 

পরবর্তাঁ কাব্য “িচিত্রিতা'র “বেস্থুর ( খড়দা, ২ মাঘ ১৩৩৮ ॥ কুমার (১২ মাঘ 
১৩৩৮ ), ছ্ায়াসঙ্গিনী' ( মাঘ? ১৩৩৮) এবং দ্বারে ( ১১ মাঘ ১৩৩৮) কবিতার 
পূর্বতন” রূপ পাওয়া যায়*। 

ভাষ। এবং প্রকাশভঙ্গির দিক্‌ থেকে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটায় খস্ডা-রূপের মধ্যে 
দিয়ে বর্তমান গৃহীত পাঠের রূপ নিয়ে এই কবিতাগুলি দীড়ায়। ভাবের দিক 
থেকে উল্লেখযোগা কোনো৷ পরিবর্তন ঘটেনি। কেবল বর্তমান “বেসুর" | বিচিত্রতা ) 
কবিতা” যার পূর্বনাম ছিল “অসংগতি ( খস্ড রূপ 'গ্ন্থপরিচয়'__বিচিত্রিতা ) ভাবে- 
ভাষায়-ছন্দে পাওুলিপিতে প্রাঞ্ধ পাঠ থেকে বর্তমান পাঠের এত বেশি পরিবর্তন ঘটেছে 
যে এ কবিতাকে নৃতন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। ভাব ও ব্যগ্ুনার দিক্‌ থেকেও বর্তমান 
গৃহীত পাঠটি অধিকতর আকর্ষণীয় । 

'শেষসপ্তক" কাব্যের একটিমাত্র কবিত। ( “নয়” সং ) বিবর্তনের ভিতর দিয়ে বর্তমান 
পূর্াঙ্গরূপে এসে দাড়িয়েছে । শৈষসপ্তক'-এর নিয় সংখ্যক কবিতাটির অপ্রকাশিত 
একটি রূপ 'পাওুলিপি' থেকে “কবি ও কবিতা” পত্রিকায় ( ৪র্থ বর্ষ--১ম সখ্যা' শ্রীপঞ্চমী 
১৩৭৫ সাল ) তুলে দেওয়৷ হয়েছে । ছুটি পাঠের ভাববন্ত ও শিল্পগত তারতম্য নিয়ে 
পত্রিকার সম্পাদক গ্রীজগদীশ ভদ্রাচার্য মহাশয় আলোচনাও করেছেন। এই পাঁগুলিপি 
পরিচয়' থেকে জানতে পার! যায় নিয়,সংখ্যক ( শেষসপ্তক ) কবিতাটির অপ্রচলিত 
পাঠের নাম ছিল “অসমাপ্ত | 
% দ্রঃ “রিবীন্দ্রচনাবলী --১৭শ খণ্ড [ প্রকাশ £ ভাত্র ১৩৬১]; 

স্থগ্রপরিচয়”_-“ৰিচিত্র্িতা' [ পৃঃ ৪৩৩ 7 


পাঠীস্তর ১৪৯ 


দুটি পাঠের তুলনা করলে দেখা যায়, “চনাতেই তার! ভিন্ন রূপ নিয়েছে। 
অপ্রকাশিত পাঠের শুরুতে আছে-_ 


যাকে বলেছি “সব দিলেম তোমাকে” 
লেশমাত্রই দেওয়া! ভোলো তার হাতে । 
সবটার নাগাল পাবে। কেমন করে ? 
সত্তার বিশ্বে বহু দুরে বিস্তত আছে অনতিক্রমণীয়, বহু গভীরে । 
এই বিপুল অনাবিষ্কত আপনার মধ্যে পথ কোথায়? 
| সমাপ্ত দ্রঃ পাঁগুলিপি পরিচয় 
'কবি ও কবিতা” ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং ] 


প্রচলিত পরিবতিত রূপে ! নিয়” সং) শেষসপ্তুক । এই ছত্র কটিই দা'়াল__ 


ভালোবেসে মন বললে, 
“আমার সব রাজত্ব দ্রিলেম তোমাকে ?” 
অবুঝ ইচ্ছাটা করলে অততক্তি। 

দিতে পারবে কেন । 

সনটার নাগাল পাবে কেমন করে? 
ও যে একটা মহাদেশ, 

সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন। 
ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে 

নিবাক অনতিক্রমণীয় | 

| “নয়” সং) শেষসপ্ধক ] 


অপ্রকাশিত পাসের ( "অসমাপ্ট'_ পা, প. কবি ও কবিতা” ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং ) প্রথম ছত্র 
“যাঁকে বলেছি......” থেকে পরিবতিত গৃহীত রূপের (নয় সং__শে, স. ) প্রথম ছত্রটি 
“ভালোবেসে মন বললে-.....” অনেক বেশি ভাববাহী। প্রথম পাঠের “সব দিলেম 
তোমাকে”র স্থানে গৃভীত পাঠের ( নিয় সং-শে, স.) “আমার সব রাজত্ব দিলেম 
তোমাকে” বলায়, দেওয়ার মধ্যে খানিকটা সীম! টানা হয়েছে । গিব--সিব রাজত্ের 
থেকে অনেক বেশি । কিন্ধ যাকে সব দিতে চান তাকে সব দেওয়া হয় নাঃ কারণ 
'সকটার যে নাগাল পাওয়া যায় না । «ও যে একটা মহাদেশ, সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন 
(“নয় সং--শে. স )। 


১৫০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


পাঠাস্তরের (“অসমাঞ্চ- দ্রঃ পা. পরিচয়, “কবি ও কবিতা”-_ ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং) 
৪র্থ স্তবকটিকে গৃহীত পাঠের ( য় সং-_শে. স ) ৫ম শুবকে কিছু পরিবতিত রূপে 
পাওয়া যায় । অপ্রচলিত পূর্বপাঁঠের ৪র্থ স্তবকটি-_ 


ছিন্ন ছিন্ন অসম্পূর্ণ এই রচনা, 
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে ? 
যা ব্যক্ত হোলে! কত শৃচনায় 
তার ধ্বংস হবে অকল্মাৎ নিরর্থকতার অতলে 
সইবে ন! স্থা্টির এই বিড়ম্বনা । ূ 


[ “অসমাপ্র'_ দ্রঃ পাতুলিপি পরিচয়, “কবি ও কবিতা”, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং 


গৃহীত পাঠে এই স্তবকই রূপ নিল পঞ্চম স্তবকে এইভাবে__ 
এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি 
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে । 
যা নিয়ে এল কত হুচনা, কত বাঞ্জনা, 
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা, 
পৌছল না যা বাণীতে, 
তার ধ্বংস হবে অকন্থা নিরর৫থকতার অতলে 
সইবে না স্থষ্টর এই ছেলেমান্ুষি । 
| নয় সং--শে. স. 
এই পরিবতিত রূপের ( নিয় সং-শেষসপ্তক ) মধ্যে ব্তবাকে আরও স্পষ্ট করে তলে 
ধরেছেন কবি। অপ্রকাশিত পাঠের “ছিন্ন ছিন্ন অসম্পূর্ণ এই রচনা” (“অসমাপ্ত দ্রঃ 
পাণ্ডুলিপি পরিঃ কবি ও কবিতা", ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সং )--এই উক্তিকে অনেক স্পষ্ট করে 
ব্যাখ্যা করে বললেন-- 
এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি-- [ নয় সং শে, স ] 


যখন “সে অসম্পূর্ণ রচনা” (“অসমাপ্ত পা পরি.) তখন সে ব্যক্ত ভোলো কত স্থচনায়' 
( 'অসমা্ধ- পা. পরিঃ )-কিন্ক “অপ্রকাশিত আমি (নিয় সং-শেষসপ্তক ) যখন, 
সে “নিয়ে এল কত ্ষচনা" ( নয়” স”--শেসসপ্তক ), কত ব্যঞ্তনাঁ--পৌছল না যা 
বাণীতে (নয় সং-শেষসপ্তক ), এই ভাবটি পাঠান্মরের (অপ্রকাশিত পাঠ 
“অসমাপঞ্চ ) ছত্রগুলি থেকে অনেক বেশি সুসম্পর্ণ। 


পাঁঠাস্তর ১৫১ 


এর পরও দু*চারটি ছত্র এদিক ওদিক হয়েছে_-“অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন 
গুণী) (নিয় সং শেষসপ্তক ) এই ছত্রের সঙ্গে একটি নৃতন ছত্রকে উপমা হিসেবে 
যুক্ত করে গুণীর অপ্রকাশিত কাজকে রহস্তজনক করে তুলেছেন ।_ 
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগ্তঠনে, [ নয় সং-_শে. স. | 
পরে এ স্তবকের শেষের__ 
“মস্তটা দেখতে পাওয়া নিষেধ, [ “অসমাপ্তু--পা. পরি. ] 
এই ভাবটিকে প্রকাশ করেছেন এইভাবে__ 
নিষেধ আছে সমস্তট। দেখতে পাওয়ার পথে । 
| য়? সং-শেধসপ্তক ] 
ক্রিয়াপদটিকে লাইনের পুবে বসিয়ে বক্তব্যের মধ্যে আরও জোর আনার চেষ্টা | গছ্য- 
বাচনভঙ্গির এটা একট! বিশেষ বৈশিষ্ট্য | 
এইভাবে একটি গস্ড রূপর মধো দিয়ে বিবতিত হতে হতে একটি অস্পষ্ট ভাব 
স্থসম্পূর্ণ ঘৃতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে । 
'বীথিকা কাবোর "ছায়াছবি এবং শনিমন্ত্রণ__এই ছুটি কনিতার পাঠীস্তর? 
পাওয়া যায় । 
ছায়াছবি কনিতাটিব বর্তমান গৃভীত পাঠ (বীথিকা ) অপেক্ষা পাঠান্তর'এর* 
হচনায় বেশ কিছুটা অংশ বাড়তি পাওয়া! ঘায়। এই বাড়তি অংশটুকু গৃহীত পাঠে 
বর্জন চিহ্নাঙ্িত ! 
এই নাডুতি অশটকু সমেত পাঠান্তর'টিব ॥ দ্রঃ ্রন্থপরিচয়'বীথখিকা_ রবীন্দ্র 
রচনাবলী ১৯শ খঃ | সঙ্গে বর্তমান গৃহীত পাসের ( 'ছায়াছবি'__বাথিকা ) তুলনা করলে 
দেখা যায়, কবিতার মূল ভাব এবং এলিয়ে-পড়! রচনাশৈলীকে কবি বর্তমান 'ছায়াছবি' 
( বীথিক! ) কবিতায় অনেক বেশি সংক্ষিপ্তি দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত স্পর্শ দিয়ে কবিতার 
ভাবমাধুর্ধে গাঢত্ব এনেছেন । বজিত পাঠে কবিতাটির হ্থচনাংশে আছে__ 
ফিরিয়া দেখি জীবনতটে 
অতীত পথপানে 


% দ্র 'রবীন্দ্রচনাবলী”-_-১৯শ খণ্ড: প্রঃ ভাদ্র, ১৩৬৩৭; শ্রিতপরিচষ'বীথিকা, পুঃ 


১৫২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


ছায়ারূপীর! দিকে বিছ্ধিকে 
চলেছে পথপানে । 
[দ্রঃ গ্রস্থপরিচয়'--বীথিকা 
র র. ১৯শ খণ্ড পৃঃ ৫২৭ ] 
এর স্থর মনের মধ্যে অতীতের অনেক চেনাশোনার “ছায়াইবিকে বিচিন্র ভালিতে 
সাজিয়ে নিয়ে আসছে; কবির চিত্রপটে তাদের নানা রঙের খেলা-_ভূমিকা স্বতন্ত্র 
গুঞ্জন বেদনাবিধুর স্মৃতিবিজড়িত! কবিমন সেই বিচিন্ত স্বতির জালে নিজেকে জড়িয়ে 
অতীতের মাঝে হাতড়ে বেড়ায় অনেক জানা-অজানার ক্ষণিক আকর্ষণকে। কিন্ত 
এ তে। ধরে রাখার জিনিস নয়__-চত্রশেষে মাধবীবন লৌরভের মত । ছায়াছবি? বন্ধিত 
পাঠ, দ্রঃ গ্রস্থপরিচয়-_বীথিকা, র. র. ১৯শ খঃ ভান্রু ১৩৬৬ পৃঃ ৫২৭ ) তার! সব চ্হি 
নিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় একসময়ে | | 
তুলনা করলে বেশ বোঝা যায় “বীথিকা'র “ছায়াছবি” (গৃহীত পাঠ ) কবিতার 
স্পর্শ অনেক ব্যক্তিগত, স্থর অনেক মধুর ; স্বতি অনেক করুণ এবং বেদনার্ত-_লেখাও 
চন্দননগরে' ৪ আষাঢ় ১৩৪২ সালে । ছোটবেলায় সেজদাদা। জ্যোতিরীন্ত্রনাথ ও বৌদিদি 
কাদস্থরী দেবীর সঙ্গে চনাননগর বাসের স্মৃতি বার্ধক্যে চন্দননগর বাসকালে ম্মরণে এসেছে । 
দিনগুলো তখন যেন ছিল সোনার জলে “মিনে করা ॥ ( ছেলেবেলা” র. র. ১০ম খণ্ড, 
জন্মশতবাধিক সং পৃঃ ১৫৭ )-_সেই হখস্থতিকে আর একবার সমস্ত দেহমন ছিয়ে 
অনুভব করেছেন তীর কাব্যে; সেই মধুর করুণ বেদনাঘন স্থতির ছায়াছবি একে 
চলেছেন শেষ বয়সে । তাই এ চিত্র একটি বিশেষ দিনের ব্যক্তিগত স্বৃতির বাহক-_ 
_ একটি দিন পড়িছে মনে মোর । 


[ 'ছায়াছবি'-_বীথিক ] 
সেই দিনের অনেক সুমধুর স্মৃতির আবেশ কাটিয়ে কবিমনে স্পষ্ট জেগে উঠলো-_ 
অবধিত অশ্রভর! 
'ডাগর দুটি আখি! 
[ 'ছায়াছবি'__বীথিক1 ] 


বজিত পাঠের সঙ্গে এর স্তরে যে কত তফাত তা সহজেই অনুমেয় । এর মূল্য এবং 
মাধুরী অনেক স্বতন্ত্। “ছায়াছবি .কবি'তাটির (বজিত পাঠ- গ্রস্থপরিচয়-_“বীথিক, 
র. রচনাবলী ১৯শ থণ্চ ভাদ্র ১৩৬৩ পৃঃ ৫২৭ ) বর্জন চিন্নাঙ্কিত অংশটুকুকে নিয়ে একটি 


পাঠান্তর ১৫৩ 


স্বতন্ত্র কবিতা দাড়িয়ে যেতে পারতো; কিন্তু এ অংশের সঙ্গে গৃহীত পাঠের (ছায়াছবি, 
__বীথিক ) বর্তমান স্থচনাংশকে যে যুক্ত করা যায় না, তা কবি পরবর্তাকালে ধরতে 
পেরেছিলেন ; সে কারণেই এঁ অংশটুকু পরিত্যক্ত । 


১৩৪২ আষাটের “বিচিত্রা” (১৩৪১-৪২ ৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড মাঘ-আঁষাট সং) পত্রিকার* 
“নিমন্ত্রণ কবিতাটি 'বীথিকা” কাব্যের “নিমন্ত্রণ কবিতার প্রাক্তন রূপ বলে গ্রন্থপরিচয়ে 
উল্লিখিত। তারিখ আছে “বিচিত্রা” পত্রিকার রূপটির ( ১৫ই জুন ১৯৩৫ চন্দননগর » 
“বাথিকা” কাব্যের রূপটির ( ১৪ই জুন ১৯৩৫ চন্দননগর )। তারিখের বিচারে "বীথিকা''র 
গৃহীত পাঠটি “বিচিত্রা'র ( বজিত পাঠ ) পাঠটির একদিন পূবে লেখা । কিন্তু কবিতার 
বিচারে “বিচিত্রা"র রূপটিকেই প্রাক্তন রূপ বা খসড়া রূপ বলা যায়। 


বতমান গৃহীত রূপটির ( বীথিক1 ) সঙ্গে বজিত প্্পটির ( গ্রন্থপরিচয়-_বীথিকা” দ্রঃ 
সঞ্চয়িতা প্রঃ বিশ্বভারতী ১৯৬৩, পৃঃ ৮৬৪ ) তুলনায় দেখা যায়, বর্তমান গৃহীত পাঠের 
২৮ পউ.ক্তির পব ২৯ থেকে ৬০ পউক্তি পধন্ত মোটামুটি বজিত পাঠের সঙ্গে এক আছে; 
যদিও এঁ দুই ছত্রের শুরুতে একটু তফাত এবং বজিত পাঠের শেষ ৮ পড্জ্তির আগের 
৪ ছত্র গৃভীত পাসে পাওয়া যায় না। যেমন 


ময়ান-মাখানে। ছু হাতে ময়দা ঠাসা, 
তরকারী রাঁধা সিদ্ধ ক'রে বা ভেজে, 
আয়োজনে তার ভালোবাস পায় ভাষা 
ভোজনবেলায় স্পর্শ অতীত সে যে। 
[ গগ্রন্থপরিচয়'__বীথিকাঁদ্রঃ 'সঞ্চয়িতা'_ সং বি. ভা. 
১৯৬৩ পৃঃ ৮৬৫ ] 


বজিত পানের প্রথম ১২ পউ.ক্তি একেবারে অন্যরকম, তাছাড়া বজিত পাঠ যেখানে শেষ 
হয়েছে, বর্তমান গৃহীত পাঠে ( “নিমন্ত্রণ__কীথিক ) তারপরও ৫২ পউক্তি বেশি আছে। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে__খসড়। রূপের থেকে বা খস্ডা রূপকে আশ্রয় করে এই কবিতা 
অনেক বেশি নৃতন রূপ নিয়ে আবিভৃত হয়েছে । শুধু তাই নয়, ভাবের দিক থেকে 
বিশ্লেষণ করলেও ছু'টির বাঞ্জন! স্বতন্ধ । পুবতন' পাঠের (বজিত পাঠ- দ্রঃ সর্ধায়ত! 
_-সং বি. ভা. ১৯৬৩ পূঃ ৮৬৪ 1 স্ুচনায় আছে 


% দঃ “সঞ্চয়িতা'_ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর [ সং বিশ্বভারতী ১৯৬৩ ]; 'গ্রন্থপরিচয়”--“বীধিকা পৃঃ ৮৬৪ 


১৫৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


সংসার-কাজে ছুটি কিছু আছে হাতে 
সেই ভরসায় ডাক দিক এইখানে । 
ইচ্ছাশক্তি যন্ত্রশক্তি-পাঁথে 
মিশ্রিত কোরো রেলে বা! মোটর-যানে 
আলাপ জমাব নিয়ে বহু বাজে কথা, 
কাব্যগ্রন্থ আখোলা রহিবে কোলে । 
গান চাও যদি গ্রামোফোনে শোনাব তা, 
মাথ। নেড়ে শুনো আমার রচনা! হলে । ূ 
[ গগ্রস্থপরিচয়”_বীথিকা- ডঃ সঞ্চয়িতা- 
সং বি. ভা. ১৯৬৩ পুঃ ৮৬৪ 11 


বঙ্জিত পাঠের এই সুচনা থেকে অন্থমান করলে বোধহয় অসঙ্গত হবে না! যে, এ সময় 
( ১৯৩৫ এর ১৪/১৫ই জুন তারিখে ) কিছুদিন “ন্দননগর বাসকালে কবি তার কোনো 
সেবিকাকে ( নাতনীকে ) সেখানে আসবার জন্য অনুরোধ করে কৌতুকছলে একখানি 
“নিমন্ত্রণ লিপি রচনা করেছিলেন, আমন্্রণকারিণীকে পরিহাসছলে গিগ্ভজাতীয় ভোজ্যে'রও 
কিছু ফরমাস দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে চন্দননগরের সেই সুমধুর কৈশোর স্মৃতিবিজড়িত 
পরিবেশ কবিকে অতীত দিনের অনেক ফেলে-আসা-স্বতির মধ্যে আন্মনা! করে দেয় | 
অতীতের অনেক মধুময় স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ কবিতাটি* রোম্যান্টিক ভাবকল্পনাক 
এক অনবদ্য শিল্পঘৃতি নিয়ে দেখা দেয় । 

কবিতাটির প্রথম এবং শেষ ( “নিমন্ত্রণ-_বীথিক ) অংশে স্থৃতির মালিক গেঁথে কবি 
যে রোমার্টিক এবং মধুর পরিবেশ স্থষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন, তার ফলে লৌকিক সীমাকে 
অতিক্রম করে এ কবিতা অ-লৌকিক মানসবিলাসের একখানি ুল্ম লিপিচিত্র হয়ে 
উঠেছে । অপরদিকে, দৈনন্দিন জীবনের অনেক স্পর্শমধুর ক্ষণ, অনেক ছেটোখাটে' 
ঘটনা, নায়িকার সাধারণ রূপসঙ্জাকে অসাধারণ শিল্পমাধুর্ষে ফুটিয়ে তোলার বর্ণনা, প্রভৃতি 
চিত্রেব সমাবেশে কবিতাটি জীবনধর্মীও হয়ে উঠেছে । অনেক সুখস্থৃতির মধ্যে করুণ 
বেদনার স্পর্শটিও আমাদের সমস্ত দেহ-মনকে আবিষ্ট করে__ 


যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে, 
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে ; 


* দ্রঃ “নিমন্ত্রণ কবিতা-বীধিকা' কাব্য-_রোদান্টিক ভাবকল্পনার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্মৃতিবিজড়িত হযে 
এ কবিতা অনবদ্ধ শিল্পগৌরব লাভ করেছে । 


পাঠাস্তর 


মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাস, 
কোন্‌ দুর যুগে তারিখ ইহার কবে । 


১৫৫ 


্‌ [ পনমন্ত্রণ-বীথিকা| ] 

জানা-অজানা, অতীত-বর্তমান, স্বৃতিতে-কল্পনায়, আনন্দে-বেদনায় মিশ্রিত হয়ে এ কবিতা! 
ব্যক্তিগত স্পর্শে সমুজ্জল হয়েও শিল্পের সেই নৈর্যক্তিক মহিমা লাভ করে সার্থক হয়ে 
উঠেছে । কবিতাটির প্রাক্তন রূপের সাধারণ পরিহাসপুষ্ট ভাবটিকে কেন্দ্র করে কবিমন 
নান! বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একখানি সার্থক প্রেমগাথা রচনা করেছে এ কবিতায় । 

'পত্রপুট” কাব্যের “তিন” সংখ্যক ( “পৃথিবী” ) কবিতাটির একটি এবং “যোলো'-সংখ্যক 
( আফ্রিকা” ) কবিতাটির ছুটি 'পাঠান্তর পাওয়। গেছে । 

পৃথিবী” কবিতাটির ( “তিন” সংখ্যক-_পত্রপুট ) একটি প্ৰপাঠ পাগুলিপি থেকে 
'সঞ্চয়িতা"য় (৮ম সং, বৈশাখ ১৩৭৯ ) কবির স্বতস্তলিখিত মুদ্রিত প্রতিচিত্রে দেখানে। 
হয়েছে । দু'টি কবিতারই তারিখ দেওয়া আছে ১৬ই অক্টোবর ১৯৩৫1 একই দিনে 
দু'টি ভিন্ন পাঠ রচিত হয় এবং বর্জিত পাটি ( “পঞ্চয়িতা” ৮ম সং_বৈশাখ ১৩৭৯ 
পৃঃ ৭০৪ থেকে ৭০৫ এর মধ্যবর্তী বাড়তি পৃষ্টা ) যে পূবপাঠ তাতেও কোনো সন্দেহ 
থাকে না। দুটি পাঠকে পরম্পর মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই 
গৃহীত পাঠটি বর্তমান আকারে এসে দীড়িয়েছে। 

দুটি কবিত।৷ ভাবের দিক থেকে মোটামুটি এক থাকলেও, মাঝে মাৰে দু' একটি 
ছত্র গৃহীত পাঠে ( “তিন” সং__পত্রপুট ) নৃতন ঘুন্ত হয়েছে, দু'একটি ছত্র লুপ্ত হয়েছে, 
শব্দও বেশ কিছু অদল-বদল হয়েছে, বাহুল্যজ্ঞানে অনেক শব্দ বর্জীনও করা হয়েছে। 
এছাড়া গৃহীত পাঠে ( “তিন সং- পত্রপুট ) বজিত পাঠের ২৭ পওভির পর | গৃহীত 
পাঠের ১৫ ছত্রের পর ) ২৭টি নৃতন ছত্র যুক্ত হয়েছে । বজিত শাঠে তেমনি ১৪ ছত্রের 
পর ১৫ ছৃত্রের মধ্যে ৭টি নূতন পউ.ক্তি দেখতে পাওয়া যায় 


নিমন্ধণের প্রাঙ্গণ থেকে 
তাড়না! করেছ নিঃসহায় গহনে 
৯ সী ৯ 
অবজ্ঞার ভেলায় তাকে ভাসিয়েছ অকাতনে 
হতভাগ্য যে, শিথিল যাঁর গ্রন্থি; 
[ 'পথিবী সঞ্চয়িতা--৮ম সং বৈশাখ ১৩৭৯ 
পূ. ৭০৪ থেকে ৭৫ এর মধ্যবর্তী বাড়তি পৃষ্টা | 


১৫৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


এই ৭টি পঙক্তির স্থানে মাত্র একটি চরণ ও একটুখানি টুকরো! পউক্তিকে দেখতে 
পাওয়া যায়। গৃহীত পাঠে 


দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ্জীবনে যার অধিকার । 
শ্রেয়কে কর দুর্দূল, 

[ তিন" সং-_পৃথিবী”- পত্রপুট ] 
বজিত পাঠের ৫ পউক্তির পর এবং গৃহীত পাঠের ৩ পউ.ক্তির পর ( 9 পউক্তির মধ্যে ) 
ছুটি নৃতন পউ.্তি পাওয়া যায় প্রাক্তন পাঠে_ 

তোমার সৌন্দধের রহম্ত বেঁধেছে তার দুর্গ 
দ্র্গমা পরুষতায় | 
| পৃথিবী'__সঞ্চয়িতা-৮ম সং বৈশাখ ১৩৭৯ ] 
বর্তমান গৃহীত পাঠের ৬ পউ.ক্তিতে আছে “দোলায়িত কর'-_-এটাই প্রাক্তন পাঠে “করেছ? 
এই রূপে মেলে । বঙমান পাঠের ৭, ৮ পউক্তির-_ 


ডান ভাতে পূর্ণ কর সুধা, 
লাম হাতে চর্ণ কর পাও 

কিঞ্চিত পবিবন্তিত আকারে নজিত পাঠে আছেন 

'ডান হাত দিয়ে” বাম ভাত ছিয়ে। 

গৃহীত পাঠের চতুর্থ স্তবকের শেষ ছন্রটি__ 
পরিবীর্ণ পঞ্খকস্কালের মর্ধো মরীচিকার প্রেতনৃত্য 
| তিন' সং- পৃথিবী" পত্রপুট | 

বজ্জিত পাসে ভিন্ন রূপে দেখতে পাওয়। যায় 

মাঁতঙ্পাণ্ডর তোমার মরক্ষেত্ 


মরীচিকার প্রেতনুতোর বিদ্রপনাটা | 
[ পথিবী” সঞ্চয়িত। ৮ম স"--বৈশাখ ১৩৭৯ | 


এরপর আবার গৃভীত পাঠে ১২ট নৃতন পড়ক্তি মেলে 
বৈশাখে দেখেছি বিছ্যাচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল 
কালে! শ্যেনপাখির মতো! তোমার ঝড় 


পাঠাস্তর 


সমস্ত আকাশট ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোল! সিং5 ; 
বনের মর্মরধবনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে 
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছাসে । 


১৫৭ 


[ পৃথিবী'--৩ সং- পত্রপুট ] 
বজিত পাঠে এই ১২টি পঙ.্তির স্থানে ৪টি ভিন্ন পঙ.ক্তি দেখতে পাওয়া যায়-_ 
ত্তোমার মেরু কারাগারে 
অখণ্ড তুষারপিগ্ডের শৃঙ্খলে বন্দীক্কৃত 
দিন ও রাত্রি আকাশ প্রদক্ষিণ করে 
নিঃশব্দ নিরানন্দ নিরর্থক । 

[ পৃথিবী” __সর্ধয়ত| ৮ম সং__বৈশাখ ১৩৭৯] 
এর পর থেকে মোটামুটি সবই ঠিক আছে, তবে গৃহীত পাঠের ( “তিন” সং পত্রপুট ) 
শেষ ষোল ছত্রের আগের ছত্রটি এইভাবে আছে-_ 

তারই মধ্যে সব খেলার সীমা, সব কীতির অবসান । 
[ তিন” সং-_পত্রপুট 
বজিত পাঠে এই চরণেরই প্রকাশ অন্যভাবে_- 
তারি মধ্যে সব খেলা হয় শেষ, 
সব কীতি হয় বিলুপ্ত । 

( পথিবী'--সঞ্চয়িতা ৮ম সং-বৈশাখ ১৩৭৯) 
এছাড়া কিছু কিছু শবের পরিবতনও আছে । এই রকম নান! ধরনের বিবতন এই 
কবিতাটির মধ্যে চোখে পড়ে । মোটামুটিভাবে দেখ। যাচ্ছে, খসড়া” রূপের বহু উল্লেখযোগ্য 
বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই বর্তমান পতিন' সংখ্যক ( পত্রপুট ) কবিতাটির জন্ম । নৃতন ৩৯টি 
পউ.ক্তি যুক্ত হয়ে কবিতাটিকে ( “তিন” সং-_পত্রপুট ) একদিকে যেমন দীর্ঘ করেছে, 
অপরদিকে ভাবসম্পদের মধ্যেও অনেক নৃতনত্ব ও গান্তীর্ধ এনেছে । ছোটোঁখাটো। শব্দের 
পরিবর্তনগুলিও ছড়ানো ভাবকে সংহতি দান করে কবিতাটির মধ্যে একটি কঠিন গাক্তীধ 
এনেছে । গগ্যকবিতার এমন কঠিন, গভীর, গম্ভীর নিরেট গাথুনি বিস্ময়ের স্থষ্টি করে। 

পত্রপুট” কাব্যের ষোলো” সংখ্যক কবিতার “মিলহীন? পদ্যছন্দে লিখিত ছুটি পুবপাঠ 
(দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়'-_পত্রপুট, সং আষাঢ় ১৩৩৪, পৃঃ ৭২ ও পৃঃ ৭৫) পাওয়া যায়। 
বর্তমান গৃহীত 'যোলো'-সংখ্যক রূপটি গ্ছন্দে লিখিত। কবিত' হিসেবে তিনটিকেই 
সাঁথক বলে গ্রহণ করা৷ যায়। 


১৫৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


পূর্বতন পাঠের মধ্যে কোন্টি আগের কোন্টি পরের তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ 
নেই-_কারণ তারিখ নেই । গ্রম্থপরিচয়ে” ( পত্রপুট ) “আফ্রিকা” কবিতাটির একটি পাঠ 
দেওয়া আছে “বিশ্বভারতী” পত্রিকায় শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১ সালে প্রকাশিত রূপ ( পত্রপুট 
--সং আষাঢ় ১৩৭৪, পুঃ ৭২) আর একটি ১৩৪৪-এর আশ্িনে কবিতা" পত্রিকায় 
প্রকাশিত রূপ ( পত্রপুট--সং আষাঢ় ১৩৭৪, পুঃ ৭৫ )| কিন্তু বর্তমান গৃহীত পাঠটির 
তারিখ আছে ২৮ মাঘ ১৩৪৩ । সহজেই অনুমেয়, বজিত পাঠ ছুটি জন্ম নেবার বহু পরে 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । 
তিনটি কবিতার মধ্যে তুলনা করলে মনে হয় ১৩৪৪ সালের আশ্বিনে “কবিতা, 
পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটি ( “আফ্রিকা”-_পত্রপুট-_সং আষাঢ় ১৩৭৪, পৃঃ ৭৫) বর্তমান 
গৃহীত পাঠের ( “ষোলো” সংখ্যক-_ আফ্রিকা ) পূর্ববর্তী রূপ এবং হয়তো দ্বিতীয় ্প | 
কারণ, বর্তমান গৃহীত পাঠের সঙ্গে তার ভাব-ভাষ! রূপাঙ্গিকে অনেক সাদৃশ্য আছে_ন্দ 
আলাদা হওয়! সত্তেও । 
“কবিতা” পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটির স্কচনাংশে আছে-_ 
উদভরান্ত আদিম যুগে যবে একদিন 
আপনাতে অষ্টার আপন অসন্তোষ 
বিক্ষত করিতেছিল বার বার নূতন স্থষ্টারে 
সেইদিন 
কদর সমুদ্রের বাহু তোমারে নিয়েছে ছিন্ন করি 
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে 
হে আফ্রিকা! । 
[ "আফ্রিকা? গ্রন্থপরিচয়__পত্রপুট-_সং আঘাঢ ১৩৭৪, পুঃ ৭৫ ] 
এইছজ্র 'গুলিই বর্তমান পাঠে এইভাবে রূপ পেল-_ 
উদ্ভ্রান্থ সেই আদিম যুগে 
স্্টী যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে 
নতৃন স্থষ্টকে বার বার করছিলেন বিধবস্ত, 
ভার সেই অপৈধে ঘন-পন মাথা-নাড়ার দিনে 
কড় সগু্রর বাতি 
প্রাচী পরিত্রীর বুক থেকে 
ছিনিয়ে নিয়ে শেল তোমাকে, আফিকা। 


[ ধনোলে। সংশ্াপান্জপুট ] 


পাঠান্তর ১৫৯ 


“কবিতা” পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্ববর্তী পাঠের সঙ্গে বর্তমান গৃহীত পাঠের ভাব-ভাষা- 
বাচনভঙ্গি সবদিক থেকেই মোটামুটি মিল আছে; শুধু পদ্য থেকে গদ্চে রূপাস্তর মাত্র । 
একটি ছত্র নৃতন পাওয়া যাচ্ছে__ 
তার সেই অধৈর্ধে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে 

এই ছত্রটি পূবর্তা পাঠে নেই। সেখানে এর পরিবর্তে সইদিন' কথাটা আছে কিন্তু গৃহীত 
পাঠে “সেইদিন”টিকে বিশেষিত করে এ ছত্রটি যুক্ত হয়েছে; ষ্টার অসস্তোষকে আর 
একটু জোরালো! করার জন্ত | 

১৩৫১ সালে “বিশ্বভারতী” পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটির ( “আফ্রিকা'_-গ্রন্থপরিচয়-_ 
পত্রপুট”__-সং ১৩৭৪, পৃঃ ৭২ ) স্চনাংশকে এর পাশাপাশি রাখলে দেখা যায়__ 


উদ্ভ্রান্ত আদিম যুগে 
রুদ্র সমুদ্রের বাহু ছিন্ন করি নিয়ে গেল তোরে 
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে 
রে আফ্রিকা, 
রেখে দিল নিবাসনে মহা-অরণোর অন্ধকারে | 
[ আফ্রিকা”__ গ্রন্থপরিচয়-_পত্রপুট--সং ১৩৭৪, পঃ ৭২] 


পূববর্তী গৃহীত পাঠ ( ষোলো” সং-_পত্রপুট ) এবং “কবিতা” পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ 
অপেক্ষা “বিশ্বভারতী” পত্রিকায় প্রকাশিত এই পাঠটি একেবারেই স্বতন্ত্র। পূর্ববর্তী 
গুহীত পাঠে 'উদ্ভ্রাস্ত সেই আদিম যুগে” এই ছত্রটির পর ৩টি ছত্র পাওয়া যাচ্ছে, যেটা 
“বিশ্বভারতী” পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটির মধ্যে নেই__ 


শ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে 


ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে 
[ “ষোলো পত্রপুট ] 
£ই তিনটি ছত্র কিন্তু “কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত এইভাবে-- 
মাপনাতে অষ্টার আপন অসন্োষ 
বিক্ষত কবিতেছিল বার বার নৃতন স্থষ্টরে 
সেইদিন 


ঁ 
[ “হ*ফ্রিক, গ্রন্থপবিচয়লসং ১৩৭৪১ পু ৭9৫] 


১৬০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


বেশ বোঝা যায় “বিশ্বভারতী, পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটি আদিপাঠ, যেখানে উদ্ভ্রান্ত 
আদিম যুগ'কে “সই আদিম যুগ” বলে বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ কর! হয়নি, আবার “সেই আদিম 
যুগের পরিচয় দিতে গিয়ে পরবর্তাকালে শষ্টা-র যে অসন্তোষের কথা৷ বলা হয়েছে তা 
এ আদিপাঠে ( বিশ্বভারতীতে প্রকাশিত রূপ ১৩৫১--আফ্রিকা”--গ্রন্থপরিচয়, 
পত্রপুট_-সং ১৩৭৪ পৃঃ ৭২ ) ছিল না। দ্বিতীয় পাঠে এসেছে “সেই আদিম যুগ'কে 
বিশেষিত এবং নৃতন ভাবনায় সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য ( “কবিতা” পত্রিকায় প্রকাশিত 
রূপ-_-১৩৪৪, “আফ্রিকা” গ্রন্থপরিচয়, পত্রপুট-_সং ১৩৭৪ পৃঃ ৭৫ 7, কিন্তু গৃহীত পাঠে 
( ধোলে” সং-_পত্রপুট ) এ এলিয়ে পড়া ভাঁবটিকেই অনেক অংযত ভাবে ভাষায় 
সংক্ষিপ্ত অথচ বলিষ্ঠ ভাষণে প্রকাশ করেছেন । 


এমনি করে আদি ভাবের পরে একটু একটু করে রউ বুলিয়ে বর্তমান গৃহীত পাঠের 
ক্রমবিকাশ ঘটেছে । শুধু এই স্তবকটিই নয়, পৃৰবর্তাঁ খসড়া৷ রূপের মধ গোটা কবিতাটিই 
ভাবের দিক থেকে অনেকখানি ছড়ানো-ছিটোনো । কবি আস্তে আস্তে তাকে যেন 
গুটিয়ে এনে হাল্কা রসটাকে যিছরির দানায় পরিণত করে দিয়েছেন । 


'পত্রপুট” কাব্যের ষোলো সংখ্যক কবিতাটিও এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের 
অন্ততুক্ত হয়। আদি পাঠ ছুটিও অনেক পরে পত্রিকায় প্রকাশিত, বিশেষ করে 
বিশ্বভারতীতে প্রকাশিত রূপটি (১৩৫১ সালে )_-স্থতরাং অনুমান কর! যেতে পারে, কবি 
এই আদি পাঠটিকে একেবারে বাদের দলে ফেলেছিলেন, পরবর্তীকালে তার অন্যান্য 
অনেক অপ্রকাশিত রচনার সঙ্গে মূল্য দিয়ে একেও লোকচক্ষু গোচর করা হয়। অবশ্য 
এ সবই অন্থুমান- প্রমাণের তো কোনো! পথ নেই । 


£দ্বেত', “অকালঘুম” “কনি'__ শ্যামলী কাব্যের এই তিনটি কবিতার 'পাঠান্তর 
( দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়- শ্যামলী- রবীন্ত্ররচনাবলী ২০শ খঞ্ড প্রকাশ চৈত্র ১৩৬১, পৃঃ ৪৪২, 
৪৪9১ ৪৪৬ ) পাওয়া যায়। 


£ছ্ৈত” (২৩ মে ১৯৩৬ বরানগর ) কবিতাটির একটি পাঠান্তর আষাঢ় ১৩৪৩ সালের 
প্রবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। “প্রবাসী'তে প্রকাশিত রূপটির জন্মতারিগ 
আছে ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ বরানগর | রচনা ছুটি সম্ভবতঃ একই দিনের; কিন্তু রূপ দুটি 
কবির বাণীশিল্লে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। বজিত পাঠটি অপেক্ষা গৃহীত পাঠটি যে ভাবে, 
ভাষায়, শিল্পচাতুর্ষে গছ্যকবিতার সার্থক একটি নিদর্শন তাতে কোনে! সন্দেহ থাকে না 
ভাবের ব্যঞ্জনায়, অলঙ্কারের পারিপাট্যে গৃহীত পাঠটি অনির্বচনীয় মহিমা লাভ করেছে। 


পাঠান্তর ১৬১ 


দুটি পাঠকে পাশাপাশি রেখে তুলনা! করলেই দেখা যাঁয় গৃহীত পাঠে ভাবের এক একটি 
প্রকাশ কত পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত । বজিত পাঁঠটির “চনাংশে, আছে-- 
প্রথম দেখেছি তোমাকে, 
বিশ্বরূপকারের ইঙ্গিতে 
তখন ছিলে তুমি আভাসে । 
যেন দাড়িয়েছিলে বিধাতার মানসলোকের 
সেই সীমানায় 
স্ষ্টির আঙিন। যেখানে আরম্ত 
| দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়'-- শ্যামলী? __রবীক্রচনাবলী 
২০শ খণ্ড, পঃ ৪৪২ ] 


এই ভাবটুকুই কত সম্পূর্ণতা! পেয়েছে বর্তমান গৃহীত পাঠে 
সেদিন ছিলে তুমি আলো-আধারের মাঝখানটিতে, 


বিধাতার মানসলোকের 
মত্যসীমায় প1 বাড়িয়ে 
বিশ্বের রূপ আউিনার নাছছুয়ারে । 
[ “ছ্বৈত'__ শ্যামলী ] 
এই চরণগুলিতে বক্তব্য কেমন স্পষ্ট অথচ ভাব কেমন গাঁঢত্ব লাভ করেছে। 
তেমনি বজিত পাঠের-_ 
আমি তোমার চিত্রকরের শরিক ; 


কথ! ছিল, তোমার "পরে মনের তুলি আমিও দেব বুলিয়ে । 
[ ডঃ গ্রন্থপরিচয়'_ শ্যামলী-_রবীন্দ্ররচনাবলী-- 
২০শ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩ 


এই চরণছুটি গৃহীত পাঠে আরও কত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত 
আমি তোমাঁর কারিগরের দোসর, 
কথা ছিল তোমার রূপের 'পরে মনের তুলি 
আমিও দেব বুলিয়ে, 
পুরিয়ে তুলবো তোঁমার গড়নটিকে ৷ 
[ "্বিত'_শ্যামলী ] 


১১ 


১৬২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


বজিত পাঠের “তোমার” পরে মনের তুলি” বুলানো৷ অপেক্ষা গৃহীত পাঠের «তামার রূপের 
'পরে মনের তুলি” বুলানো ভাবের দিক থেকে অনেক স্পষ্ট এবং অর্থবহ ; পূর্বপাঠের “চিত্র- 
করের শরিক” অপেক্ষা গৃহীত পাঠের “কারিগরের দোসর' এই কথাটিও অনেক শ্রুতিমধুর 

এইভাবে কবি একটি খসড়া রূপ প্রথমে একে নিয়ে তারপর তাকে নিপুণভাবে 
শ্ীমপ্ডিত করেন । এখানে ছুটি কবিতাই গ্ছন্দে লেখা, কিন্তু গৃহীত পাঠটি (“দ্বৈত'__ 
শ্যামলী ) রোম্যান্টিক ভাবকে সম্পূণ অক্ষুপ্ন রেখেও গগ্ের সহজ স্পষ্টত। এবং সাবলীলতায় 
সার্থক গগ্যকবিত। হয়ে উঠেছে । 

“অকালঘুম” (শ্তামলী ) কবিতাটি বজিত পাঠ (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়'_শ্যামলী-_রূবীন্দর- 
রচনাবলী ২০শ খণ্ড প্রঃ চৈত্র ১৩৬১, পৃঃ ৪8৪ ) অপেক্ষা গৃহীত পাঠে বর্ণনায়, ক্রাশ- 
ভঙ্গিতে অনেক বেশি আটসাট। অপ্রকাশিত পুবপাঠের ৪থ স্তবককে ডা 
পাঠে । “অকালঘুম'_ শ্যামলী ) গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু গৃহীত পাঠের নূতন 
স্তবকের ভাবের মধ্যে বজিত পাঠের এ স্তবকের ভাবটিকে অন্যভাবে প্রকাশ করা হয়েছে । 
বঞ্জিত পাঠের নিয়লিখিত চরণ ছুটি-_ 


এ ছবি অনেক দিনের ছবি । 
অনেক দুরের মূল্যে এ আজ অসামান্। 
[ দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়'_ শ্যামলী- রবীন্দ্ররচনাবলী ২০শ খণ্ড 
প্রঃ চৈত্র ১৩৬১, পৃঃ ৪৪৫ ] 


গৃহীত পাঠে অন্যভাবে প্রকাশিত-_ 
যাকে খুব জানি তাকেও সব জানিনে 
এই কথা ধরা পড়ে কোনো একটা আকম্মিকে | 
[ “অকালঘুম'-_শ্যামলী ] 
এই রোম্যার্টিক ভাবটুকুকে কেন্দ্র করে তারপর দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে কবিমানসিকতার। 
অতিচেনা বাস্তব পরিবেশ ও পরিচয়ট্ুকুর মধ্যে কাব্যের মাধুরীকে বয়ে এনেছে। 
শ্যামলী" কাব্যের গগ্রন্থপরিচয়' থেকে “কনি (শ্যামলী ) কবিতাটি সম্বন্ধে জানতে 
পারা যায়_-“বিভিন্ন পাগুলিপি আলোচনা! করিয়া! দেখা যায় “কনি” কবিতাটির নানা 
পাঠাস্তরের ভিতর দিয়া একপ্রকার রূপান্তর ঘটিয়াছে। পূর্ববর্তী একটি পাঠে €টেমি' 
কুকুরের কোনো প্রসঙ্গ নাই, পক্ষান্থরে কনির পুতুলের বিয়ে ও তদুপলক্ষে অমলের সহিত 
তাহার মান-অভিমানের বর্ণন! আছে। উপসংহারটুকু সম্পূর্ণ অন্যরূপ” (রঃ 'প্রস্থপরিচয়'__ 
“হ্যামলী'-_রবীন্দ্রচনাবলী ২*শ খণ্ড প্রঃ চৈত্র ১৩৬১, পৃঃ ৪৪৬ )। 


পাঠাস্তর তি 


'কনি' ( শ্যামলী ) কবিতার পৃববর্তা পাঠগুলির মধ্যে বহু স্থানে ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা! ও 
ব্যাখ্যা/ আছে। কবি গৃহীত পাঠে এর সংক্ষিপ্ত রূপ একেছেন। সংলাপ এবং ঘটনার 
ব্যাখ্যাও অনেক সংহত হয়েছে। গগ্ছন্দে লেখা এই কবিতার মধ্যে ছোটগল্পন্থলভ 
অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটায়, কবিতার রসগ্রহণের পক্ষে বাধার স্থষ্টি হতে পারে-এটা হয়তো! 
অনুমান করেই কবি বারংবার বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গৃহীত পাঠে (“'কনি”__ শ্যামলী ) 
একে অনেক সংযত ও সংহত করে তুলেছেন । যেমন__ 


মাঝখানে অনেকখানি ফাক। 
বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি, 
কনির হয়ে গেছে বিয়ে । 
+ সং স সক 
কতবার যাই-যাই করে মন, 
ভেবে পাইনে যাবার অধিকার 
এখনে! আছে কি নেই । 
[ দ্রঃ গ্রস্থপরিচয়_ শ্যামলী--র, র. ২০শ খণ্ড 
প্রঃ চৈত্র ১৩৬১, পৃঃ ৪৪৮] 


বজিত পাঠের এই অংশে ঘটনার যে বিস্তৃত বিবরণ ব্যাখ্যাত, তার মধ্যে যথার্থত। থাকলেও 
বাস্তব বর্ণনার দিক থেকে, কবিতাটির করুণ বেদনাকে সে কিন্তু পাঠকচিত্তে তেমন করে 
পৌছে দিতৈ পারেনি । এদিক থেকে গৃহীত পাঠে কবি এই অংশে সুন্দর ুক্ম দু'চারটি 
তুলির টানে হৃদয়ের করণ ট্র্যাজেডির একখানি বেদনাঘন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন__-পাঠকের 
রসবোধের জন্য এ-ই যথেষ্ট । 


বঞ্জিত পাঠের পুরে উল্লিখিত প্রথম চরণটির “মাঝখানে অনেকখানি ফাক'_এই 
'মাঝখানে' শব্দটির আগে গৃহীত পাঠে ( “কনি'_ শ্তামলী ) তারপরে" শব্দটি যোগ হয়েছে, 
এতে আগের ঘটনার বেদনার স্ুরটির সঙ্গে নৃতন কিছু যোগ হয়েছে ; যোগ হয়েছে-_ 
“কনি'-হ পরের ঘরে যাওয়ার ইঙ্গিত-_আর ছুটি নুতন চরণে নায়কের মর্মীস্তিক বেদনার 
আভাস-_ 
আমার দিনের পর দিন চলেছে 


কর্মচন্রের স্সেহহীন কর্কশর্বনিতে | 
[ 'কনি'_ শ্ঠামলী ] 


১৬৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


£দ্বৈত”, “অকালঘুম”, “কনি+, (শ্তামলী )-_এ সমস্ত কবিতার গৃহীত পাঠের সঙ্গে 
খস্ড়ী রূপের তুলন! করলে দেখা যায়, কবি প্রথম প্রকাশে বা খসড়ায় নিজেকে অনেক 
সময় সাধারণ ভাবেই প্রকাশ করেছেন ; কিন্তু পূর্ববূপের সেই ছড়ানো ভাব বা ভাষাকে 
পরে শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছেন রঙে-রেখায় সূক্ষ্ম তুলির টানে, আটোসাটো৷ শব্ধ্বনির 
বুহ্ননিতে। মনে হয়, প্রতিমা নির্মাণের প্রথম ধাপে খড়ের ওপর মাটি দিয়ে মুণ্ড বসিয়ে 
যেন একটা মূর্তির আকার দেবার চেষ্টা; মৃত্তিটির যথার্থ রূপটিকে চেন! যাচ্ছে, কিন্ত 
একমেটে রঙের পর কোথায় একটু তুলির টান, কোথায় একটু জরির চুমকি, কোথায় 
কোন্‌ রউ আর একটু বেশি পড়লে মুর্তি আরও ুন্দরতর রূপ নেবে, খসড়া। রূপকে 
সামনে রেখে মূল পাঠের সম্বন্ধে সেই রকমের একটা প্রস্ততি যেন অলক্ষ্যে ধরা টাডেছে 
কবির এই সমস্ত রূপ-নিমিতির কৌশলে । 

থাপছাড়া? গ্রন্থের ৮২-সংখ্যক কবিতার তিনটি পূবপাঠ (দ্রঃ গ্রস্থপরিচয়'_খাপছাড়া 
__ রবীন্দ্ররচনাবলী-২১শ খণ্ড, প্রঃ ডিসেম্বর ১৯৫৭ পৃঃ ৪৩৩ ) পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি 
পাঠই খাপছাড়া ভাবে সার্থক । গৃহীত পাঠের সঙ্গে (প২ সং খাপছাড়া ) বক্তিত 
পাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় রূপের মিল সামান্য । তৃতীয় পাঠটি গৃহীত পাঠেব অনেকখানি 
কাছাকাছি এসেছে । 

'াপছাড়া'র ৯৪-সংখ্যক কবিতাটিরও ছু"টি পুবপাট পাওয়া যায়। গ্হীত পাঠের 
সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠেব (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়-খাপছাড়া_র. রচনাবলী ২১শ খণ্চ 
প্রকাশ £ ডিসেম্বর ১৯৫৭১ পৃঃ ৪৩৩ ) ভাবের দিক থেকে তেমন প্রভেদ নেই। প্রথম 
পাঠের দু'একটি ভাষার অদল বদল করে দ্বিতীয় পাঠ; দ্বিতীয়ের কিঞ্চিৎ পরিবত্তিত 
রূপ গৃহীত পাঠ | যেমন ১ম পাঠের তৃতীয় চরণ-- 

বিধাতাই কন তোরে 
বন্ধুর অস্যরে 
[ ক্র গ্রন্থপরিচয়-_খাপছাড়া--র. র. ২১শ খণ্ড, পঃ ৪৩৩] 
এই চরণটিই দ্বিতীয় পাঠে ভয়েছে__ 
বিধাতা হয় ডেনো কন তোবে 


গৃহীত পাঠে এই ছত্রই- 
বিধাত। স্বয়ং জেনে সর্বদা কন তোরে 
| ৪, সং-_খাপছাড়া ] 


পাঠাস্তর ১৬৫ 


এইভাবে যতক্ষণ না ভাব দানা বেধে উঠেছে কবি একের পর এক শব্ধ পরিবর্তন করে 
চলেছেন । তুলনায়, গৃহীত পাঠ ক্রমে ক্রমে সাজ বদল করে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। 


“কবি ও কবিতা" পত্িকাতে ( ৪র্থ বর্ষ ৩য় সং, ২২শে শ্রাবণ ১৩৭৬, পূঃ ৪৪২) 
“ছড়াঁর ছবি” গন্থের “পাণুলিপি পরিচয়ে” শ্রীকানাই সামন্ত দেখিয়েছেন, ছড়ার ছবি, 
গ্রন্থের পল্মায়” কবিতাটি বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান গৃহীত পাঠে রূপ নিয়েছে। 
'পাগুলিপি'র একথানি লিপিচিত্রও এ পত্রিকার প্রথমে অঙ্কিত হয়েছে। এ কবিতার 
প্রাথমিক পাঠে গ্রাহ ছত্রসংখ্যা ৩৮, নানা পরিবর্তনের পর পরবর্তী 'ববীন্দ্রপাণুলিপিতে 
(১৭৮ খ ) ছত্রসংখ্যা ৩৬ এবং আরও পরের পাণুলিপিতে (১৭৮ গ) ছত্রসংখ্যা ৪০, 
মুদ্রিত গ্রন্থেও এঁ কবিতার ( পদ্মায়'_ছড়ার ছবি ) ছত্রসংখ্যা এরূপ । 


কবিতাটির খস্ডা। রূপ থেকে কত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে যে এই বতমাঁন্‌ 
গৃভীত রূপটিতে কবি দাড় করিয়েছেন, তা৷ দেখলে অনাক হতে ভয় । 
বর্তমান গৃহীত পাঠের ( পন্মায়__ছড়ার ছবি ) ৩ এবং ৪ নং ছত্র ছুটি__ 
জানিনে মন-কেমন-করা' লাগত কী স্থর ভাওয়ার 
আাকাঁশ বেয়ে দূর দেশেতে উদাস হয়ে যাওয়ার | 
| পদ্মায়”__ছড়ার ছবি ] 
এই ছৃত্র ছুটি পূবপাঠে ছিল না। এর স্থানে ভিন্ন দুটি ছত্র পাওয়! যায়-_ 
শ্বাস থেকে প্রবাস যেত, প্রবাস থেকে দুরে 
হবার যেত খুরে। 
| দ্রঃ পাগুলিপি পরিচয়'_কিৰি ও কবিতী'_ 
৪র্থ বর্ষ ৩য় সঙ ২২শে শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃঃ ৪৪২ ] 
এই ছত্র ছু”টি বতমান পাঠে একেবারে বজিত হয়েছে । এ কথা নিঃসন্দেহে বলা! 
চলে বজিত চরণ ছু'টির ভাব অপেক্ষা বর্তমান চরণ ছুটির ভাব-__ হাওয়ার মন-কেমন- 
করা সুর, আকাঁশ বেয়ে দূর দেশে যাওয়ার জন্য মনকে উদাস করে? তোলা-_অনেক বেশি 
ব্যঞ্জনাধর্মী | 


তেমনি পূর্বপাঠের 'সুচনাতে'ও দেখা যায়__ 
যখন ছিলেম পন্মানদীর চরে 
হাসের পাতি দ্রুত পাখার ভরে""" 
[দ্রঃ 'পাগুলিপি পরিচয়'--ছড়ার ছবি--কনি ও 
কবিতা” ৪র্থ বর্ষ ৩য় সং, ২২ শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃ ৪৪২ | 


১৬৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


ইত্যাদি চরণগুলি পরিবতিত রূপ নিল বর্তমান পন্মায়” ( ছড়ার ছবি ) কবিতায় 

আমার নৌকে। বাধা ছিল পদ্মানদীর পারে 

হাসের পাতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে 
এইভাবে প্রথম পন্মানদীর চরে' থাকার বর্ণনা, তারপরে 'পন্নানদদীর পারে নৌকায়” থাকার 
বর্ণনা__গৃহীত পাঠে স্থান করে নিয়েছে । সেই নৌকোবাসের বিশেষকালের স্মৃতি 
ছড়ার ছবি'র পদ্মায় কবিতায় ধরা পড়ে অনবদ্য হয়ে উঠেছে । 

ভাষা এবং ভঙ্গির নানা হেরফের ঘটিয়ে এমনিতরো ভাবে এ কবিতাকে নৃতন একটি 

ছাদে নিয়ে এসেছেন কবি। যেমন, পূর্ববর্তী পাঠের-__ 


ওপার থেকে লাগত কানে গ্রামের কোলাহল 


এই ছত্রটিই পরবর্তা পাঠে রূপ পেল এইভাবে-_ 

তেমনি তরোই বইতে। যেন গামের কোলাহল 
কিন্তু, ছু'বার ছু'রকমে প্রকাশ করেও কবি ঠিক সন্তষ্ট হতে পারলেন না; ঠিক যেন 
পূর্ববর্তী ছত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ ছত্র সুর বয়ে আনতে পারছে না। প্ববর্তী 
হজে আছে-_ 

বালির পরে বয়ে যেত স্বচ্ছ নদীর জল, 

 পল্মায়'__ছড়ার ছবি ] 

এর সঙ্গে উপম! দিয়ে বললেন-_ 


তেমনি বইত তীরে তীরে গায়ের কোলাহল 

| পন্মায়'__ছল়্ার ছবি ] 
এখন দেখা যাচ্ছে, প্রথম পাঠের--ওপার থেকে লাগত কানে গ্রামের কোলাহল”__এ ভাবে 
একেবারেই বেমানান। ২য় পাঠে--তেমনি তরোই” বলে কবি ছবিটিকে খানিকটা 
আঁচের মধ্যে এনেছিলেন, একটু পরেই ছবিটি আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল-_ 

তেমনি বইত-*-*** গায়ের কোলাহল 

[ পন্মায়'-ছড়ার ছবি ] 
বালির পরে স্বচ্ছ নদীর জল যেমন কলকলতানে বয়ে যায়, পদ্মানদ্ীর তীরে গায়ের 
কোলাহলও ঠিক তেমনি ভাবেই বয়ে যায়-__মান্ুষের জীবনধারার কলকোলাহলও তো! 
অমনিভাবে কোনো চিহ্ন ন! রেখে শ্বচ্ছ জলের ধারার মত অবিরত বয়ে চলেছে__ 
ছবিটি এবার সম্পূর্ণ এবং ভাবব্যঞ্রক | 


পাঠাস্তর ১৬৭ 


এমনিতরো ভাবে, কবি ঠিক যেটিকে হাতড়ে বেড়িয়েছেন, যতক্ষণ না ত৷ হাতের 
মুঠোর মধ্যে এসেছে, ততক্ষণ যেন অন্ধকারের মধ্যে হাত-পা ছড়ার অস্ত ছিল ন! তাঁর । 
কোন্‌ ধৃব্, কোন্‌ প্রতিশব্দ, কোন্‌ বাগ ভঙ্গি, কোন্টা যে ঠিক ভাবটিকে ধরে ঠিক ছবিটি 
আঁকতে পারবে, এরই নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলেছে শেষ পর্যস্ত। মূলের সঙ্গে 
গৃহীত পাঠের ( পন্মায়'-_-ছড়ার ছবি ) এমনি নানা পাঠভেদ যে আছে তা শ্্রীকানাই 
সামন্ত মহাশয় এঁ পত্রিকার (“কবি ও কবিতা”__৪র্থ বর্ষ, ৩য় সং, ২২শে শ্রাবণ ১৩৭৬, 
পৃঃ ৪৪২ ) পপাঠপঞ্জী”তে দেখিয়েছেন । 


'প্রান্তিক' কাব্যের “তেরো” সংখ্যক কবিতাটি বিভিন্ন ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে খসড়া 
রূপ থেকে বর্তমান রূপে এসে দাড়িয়েছে । প্রথম পাঠ পাঁওয়া যায় 'য়গ্রী পত্রিকায় 
( ১৩৪১ বৈশাখে ) দ্বিতীয় পাঠ 'প্রবাসী” পত্রিকায় ২৫০ পৃষ্ঠায় ( ১৩৪৩ অগ্রহায়ণে ), 
( ত্রঃ "গ্রন্থপরিচয়'_-প্রান্তিক__২২শ খণ্ড প্রঃ আগন্ট ১৯৫৭, পৃঃ ৫০৩-৫০৪ ) 
এবং ১৯।১২৩৭ তারিখে লেখা পাঠটিকে পপ্রান্তিকে'র গৃহীত পাঠ হিসেবে 
পাওয়া যায়। 


এই তিনটি রূপের মধ্যে দিয়ে কবিতাটিব বিবর্তন ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । ১ম পাট 
থেকে শুরু করে বর্তমান গৃহীত পাঠটির তুলনামূলক আলোচনা করলেই বোঝা যায়, এই 
নিবর্তন কবিতা্টিকে কোন্‌ স্তর থেকে কোন্‌ স্তরৈ নিয়ে এসেছে । 


১ম পাঠের সঙ্গে ২য় পাঠের তফাত প্রথম তিনটি পউ.্তিতে । ১ম পাঠের শেষ ৪টি 
পউ.ক্তিও ২য় পাঠে পাঁওয়। যায় নাঁ। তাছাড়। এ প্রথম তিনটি পউ.ক্তিরও রূপবদল 
হওয়ায় অর্থও বদল হয়ে গেছে । মোটের উপর, খসড়ার ভিতর দিয়ে একটি পূর্ণ পরিণত 
কবিতার জন্মরহস্তের ক্রমবিকাশটি এখানে লক্ষ্যগোচর হয়। কুঁড়িথেকে একটি ফুল 
যেমন ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলে বর্ণে গন্ধেরূপে পরিপূর্ণ একটি রসসঙ্জ। নিয়ে দেখা দেয়, 
তেমনি এ কবিতাও একটু একটু করে পূর্ণাঙ্গ রূপটি মায়ত্ত করেছে । 


মোটামুটি হিসেবে, ১ম পাঠের আড়াই বছর পরে ২য় খসড়ার জন্ম । ১ম পাঠের 
স্থিচনায়' দেখা যায়-- 


জন্মের দিনে দিয়েছিল আঁজি তোমারে পরম মূল্য 
রীপসত্ত্ায় এলে যবে সাজি, হূর্ধতারার তুল্য। 
[ দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়_-প্রান্তিক, রবীক্রচনাবলী 
২২শ খণ্ড প্রঃ আগস্ট ১৯৫৭, পৃঃ ৫০৩ ] 


১৬৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


এই ছত্র কটিই ২য় পাঠে বদল হয়ে রূপ নিল-_ 
জন্মের দিন করেছিল দান তোমারে পরম মূলা, 
রূপ মহিমায় হলে মহীয়ান হুর্ধতারার তুল্য। 
[ দ্রঃ গ্রন্থ পরিচয়-_প্রান্তিক-_র. র. ২২শ খণ্ড 
প্রঃ আগস্ট ১৯৫৭১ পৃঃ ৫০৪ ] 
১ম পাঠের সঙ্গে ২য় পাঠের ভাবের অনেকখানি তফাত । ১ম পাঠে “আজি জন্মের দিনে 
তোমাকে পরম মূল্য দিয়েছিল'__এখানে কেউ যে পরম মুল্য দিয়েছিল সে ইঙ্গিত আছে, 
সে কেউ কে, তা স্পষ্ট নয়। তাছাড়া “আজি শব্দটা বসিয়ে একটি বিশেষ দিনের 
কথাকে বোঝানে। হয়েছে । কিন্ত ২য় পাসের 
'জন্মের দিন করেছিল দান তোমারে পরম নূলয/-এ, বিশেষ সেই জন্মদিনের ক্ষণটিকে 
বোঝাচ্ছে, যেদিন “ু্যতারার তুল্য রূপমহিমায় মহীয়ান ভয়ে কবি পৃথিবীর বুকে নেমে 
এসেছিলেন । এই প্রকাশকেই এক বছর পরে তৃতীয় পাঠে অথাৎ গৃহীত পাঠে পাওয়া 
যাচ্ছে এ একই ভাবরূপের মধ্যে ; শুধু ছন্দ-ভাষা-ভঙ্গি আলাদা হয়ে আর একটা সত্তার 
যেন প্রকাশ ঘটলো-_ 
একদা! পরম মূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায় 
আগন্তক । 





[ তেরো? সং-প্রাস্তিক? ] 
এ ধরার বুকে কবি সেদিন আগন্ধক মাত্র যেদিন জন্ক্ষণ তাকে পরম দূল্য দিয়ে পাঠিয়ে 
ছিল; সেদিন আকাশ-বাতাস-আলোকের উতসধারা' তাকে ছ্যালোকের সঙ্গে সখ্যভোরে 
বেঁধেছে । কিন্তু শেষের দিকে এই কবিতায় ( “তেরো” সং প্রান্তিক ) ১ম পাসের 
শেষ চারটি পউ.ভ্তিকে € ২য় পাঠে বজিত ) অন্য ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে । গৃহীত পাঠের 


শেষাংশ-_ 
০০০০ তোমার সম্মুখদিকে 


আত্মার যাত্রার পান্থ গেছে চলি অনন্তের পানে 
সেথা তুমি একা যাত্রী ; অফুরন্ত এ মহা বিস্ময় | 
[ তেরো" সং প্রান্তিক ] 
১ম পাঠে এই ভাবই খন্ড! রূপের মধ্যে এইভাবে ছিল-_ 
সম্মুখে তব গেছে দুর-পানে জীবযাত্রার পাস্থ, 
তুমি সেথা চল, বলে৷ কেব! জানে এ রহস্তের অন্ত । 
| দ্রঃ “গ্রস্থপরিচয়”--প্রান্তিক- র. র. ২২শ খণ্ড 
প্রঃ আগস্ট ১৯৫৭, পৃঃ ৫০৩] 


পাঠাস্তর | ১৬৯ 
খসড়ার মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে পরিপূর্ণ মুহ্তিটি যে মেজে ঘষে কত নুন্দর হয়ে 
'বেরিয়ে আসতে পারে-__প্রান্তিকের এ কবিত৷ তার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

প্রহাসিনীগর এগৌড়ীরীতি' কবিতাটি শ্রীদীলিপকুমার রায়কে লেখা৷ ( বেলগ্রেড 
৭ নভেম্বর বা ১৭ নভেম্বর ১৯২৫) একখানি চিঠির মধ্যে মাত্র ৮টি ছজ্তে খস্ডারূপে ছিল |* 
চিঠির মধ্যে কবির মনের যে ব্যথা এবং অভিযোগ ফুটে উঠেছে দেশের জনসাধারণের 
বিরুদ্ধে, তাকেই তীব্র কৌতুকরসে পরিবেশন করেছেন কবি এই কবিতায় । বর্তমান 
গুহীত রূপে ( 'গৌড়ীরীতি'_-প্রভাসিনী ) কবিতাটি অনেক বেশি দীর্ঘ আকার ধারণ 
করেছে। 

রবীক্র-রচনাবলী ২৪শ খণ্ডে (দ্রঃ সং ১৩৬৫-গগ্রন্থপরিচয়'__নবজাতিক, পৃঃ ৪৬৬৬৮ ) 
“নবজাতক” কাব্যের প্প্রায়শ্চিন্ত ( বিজয়াদশমী, ১৭ আশ্বিন ১৩৪৫) এবং “কেন' 
উদয়ন ঃ শান্তিনিকেতন ১৮।৯।১৯৩৮ ) কবিতা ছুটির দুটি পূর্বতন পাঠ পাুলিপি থেকে 
তুলে দেওয়া হয়েছে । 

“প্রায়শ্চিত্ত (নবজাতক ) কবিতার পাসিটি 'পুবতন” কিনা তাঁর কোনো প্রমাণ নেই । 
দুটিই ১৩৪৫ সালের “বিজয়াদশমী'র দিনে লেখা । গৃহীত পাঠের তারিখ আছে 
১৭ আশ্বিন, বঙ্জিত পাঠে তারিখ নেই; কিন্ত একই সালের “বিজয়াদশমী”র দিন মানে, 
একই দিন ধরে নেওয়া যায় । 

বজিত পাটি, পূর্বপাঠ বলে অনুমিত হয় এই কারণে যে, প্রথম, ভাবের একটা! 
খস্ড়া রূপ এব মধো যেন প্রকাশ পেয়েছে ; ভাষা-ছন্দ-বাণীকৌশলে কবি পরে সেই 
মৃতিটিকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন । 


গহীত পাঠের ( প্রায়শ্চিত্ত নবজ্ঞাতক 1 “্থচনাতে'ই অনেক বেশি সংযম অথচ 
সম্পূর্ণতা দেখা যায় ভাবের ক্ষেত্রে । সম্পূর্ণ কবিতাটির এই সংক্ষিপ্তি অথচ সংহতি লক্ষ্য 
করবার মত। কোথাও পূর্বতন পাঠের কোনো ছত্র যেমন গৃহীত পাঠে বাদ গিয়েছে, 
তেমনি কোথাও ভাবকে আরও বেশি ফুটিয়ে তুলতে যোগ করেছেন নৃতন পঙউস্তি 
বা চরণ । 


গৃহীত পাঠের ৩য় স্তবকের শেষের এই ছাত্র ক'টি__- 
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক 
বিজ্ঞানী হাড়গিলা, 


* দ্রঃ গ্রস্থপরিচয়'- প্রহাসিনী-_রবীন্্রচনাবলী ২৩শ খণ্ড, | প্রঃ জুলাই ১৯৫৮, পৃঃ ৫৩৪-_৫৩৫ ] 


১৭০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


রক্তসিক্ত লুন্ধনখর 
একদিন হবে টিল।। 
[ 'প্রায়শ্চিত'-_নবজাতক ] 
এবং ৬ষ্ঠ স্তবকের শেষের এই ছত্র কটি-_ 
কূপণ পূজায় দিবে নাকে? কড়িকড়া । 
থলিতে ঝুলিতে কধিয়! আঁটিবে 
শত শত দড়িদড়া । 

[ (প্রায়শ্চিত্ত-_নবজাতক ] 
বঞ্জিত পাঠে এই ছত্রগুলির সন্ধান মেলে না। এর পরিবর্তে “তার বেশি কিছু দিতে 
নাহি মন” চরণটি পূর্বপাঠে পাওয়া যায়। বজিত পাঠের “বহুদিবসের পুঞ্জিত লোভ' 
কথাটির পরিবর্তে গৃহীত পাঠে পুপাকার লোভ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে । 

এইভাবে ভাষা এবং পঙ.ক্তির কিছু অদ্ল বদল করে ভাবকে অনেক বেশি গাচত্্‌ 
দান করা হয়েছে । সব থেকে বেশি পার্থকা চোঁখে পড়ে শুচনা'য়। বজিত পাঠ 
অপেক্ষা গৃহীত পাঠের শ্থিচনা” আরও মমস্পশী । বন্জিত পাঠের দ্চনাংশ' এইরূপ 


বহু শত শত বৎসর ব্যাপি 
শত শত দিনে রাতে, 
দৈন্যের আর স্পধার সংঘাতে 
ধিকি ধিকি করে ব্যাপ্ত হয়েছে 
পাপের দহন জাল! 
[ দঃ গগ্ন্থপরিচয়'_নবজাতক-র, র. 
২৪শ খঞ্চ সং ১৩৬৫, পু; ৪৬৬ 1 
এই ছত্রগুলির স্থানে গৃহীত পাঁঠের “চনাংশে পাওয়া যায়__ 
উপর আকাশে সাজানো তড়িৎআলো। 
নিয়ে নিবিড় অতিবর্বর কালে! 
ভূমিগর্ভের রাতে 
্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের 
নিদারুণ সংঘাতে 
[ “প্রায়শ্চিত'-নবজাতক ] 
বক্তব্য এখানে অনেক বেশি স্পষ্ট এবং অর্থপূর্ণ । | 


পাঠাস্তর ১৭১. 


“কেন' কবিতার, মিলহীন বজিত পাঁঠটি *( উদয়ন শান্তিনিকেতন ১৮৯৩৮ ) লেখার 
২৪ দিন পরে 'নবজাতক' কাব্যের বর্তমান “কেন” কবিতাটির রূপটি লিখিত হয়। 

দুটি কবিতার ভাব একই আছে, কিন্তু গৃহীত পাঠে ('কেন'__নবজাতক ) পঙ.্তি 
শেষে মিল রক্ষা করে কবিতার গতির সঙ্গে সঙ্গে একটি ধ্বনিও স্থষ্ট হয়েছে । কিন্তু সেটাও 
এর উত্কর্ষের বড় কারণ নয়, একমাত্র কারণ তে! নয়ই। মিলিয়ে পড়লে দেখ যায় 
বহুস্থানে শব্দ এবং প্রকাঁশভঙ্গির হেরফের ঘটেছে, যার ফলে গৃহীত পাঠের ভাবকল্পন! 
অনেক উচ্চস্তরের হয়ে ওঠার স্থযোগ পেয়েছে। প্রত্যেকটি স্তবক পাশাপাশি তুলনা, 
করলে বর্তমান গৃহীত পাঠের উৎকর্ষ উপলব্ধি কর! যায়; বিশেষতঃ “ুচনায় বর্তমান 
গৃহীত পাঠের ভঙ্গি অনেক বেশি আকর্ষণীয় 

বজিত পাঠের পুচনাংশে আছে_- 


শুনিলাম জ্যোতিমীর কাছে 
তপনের আত্মদ্রান-মভাষিজ্ঞ হতে 
যে জোতি উৎসর্গ হয় নৈবেছ্যের মতো' 
এ বিশ্বের মন্দিরমগুপে, 
অতি তুচ্ছ অংশ তাৰ 
ধরা পড়ে পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র মুখ্পাত্রের তলে। 
[ দ্রঃ গ্রস্থপবিচয়'-__নবঙ্তাতক--র. বর. 
২৪শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৫ পূঃ ৪৬৮) 
গুঙ্গীত পাঠের গ্ছচনায় এই ছত্রগুলিই-_ 
জ্যোতিষীর লে, 
সবিতার আত্মদানযজ্জের ভোমাগ্রিবেদি তলে 
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্র তপে 
এ বিশ্বের মন্দিরমগ্ডপে, 
অতি তুচ্ছ অংশ তার ঝরে 
পখিবীর অকিক্ষুদ্র মুংপাত্রের পরে । 
| কেন' নবজাতক ] 


বঙ্জিত পাঠের প্রথম পউকক্তি "শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে'__-এই উক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত 
ভাবে জানার অভিজ্ঞতা বণিত । একে বাদ দিয়ে-__জ্যোতিষীরা বলে+__এই নিবিশেষ 


* দ্রঃ গগ্রন্থপরিচয়'--'নবজাতক'--রবীল্ররচনাৰলী ২৪শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৪৬৮ 


১৭২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


অভিজ্ঞতার আবেদনটিকে অনুপ্রবেশ করানোর ফলে বক্তব্যের 'জোর যেন অনেক 
বেড়ে গেছে। 
বজিত পাঠের শেষের দিকের-_ 
বনু যুগযুগান্তের বিশ্বনিখিলের ধ্বনিধারা 
নক্ষত্রে নক্ষত্রে সেকি আমাতে নিয়েছে আজি রূপ 
নিবিড় সংভত প্রতিধ্বনি | 
[ দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়”_ নবজাতিক-_র. র 
২৪শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৫১ পৃঃ ৪৭০ ] 


এর স্থানে গৃহীত পাঠে 
বন যুগযুগান্তের কোন এক বাণীধারা 
নক্ষত্রে নক্ষত্রে সেকি পথ-হারা 
সংহত হয়েছে অবশেষে 
মোর মাঝে এসে"**"*'কিন্ধ কেন । 

[ কেন'--নবজাতক ] 
প্রকাশধমিতার দিক্‌ দিয়ে এ ছত্রগুলি অনেক বেশি সার্থক । মান্ষের মনে এই “কেন 
প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে চলেছে । নিরবধি কাল ধরে এই বিশ্বব্রত্ধাণ্ডের ভাঙাগড়ার ইতিহাসে 
আমরা যেন “ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ডের মতো তুচ্ছতার স্মুপে গড়াগড়ি যাই । 
এতদিনের সমস্ত অহস্কার কাঁর অনূশ্য আঘাতে মুহুতে ট্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়__ কিন্ত কেন? ? 

অপর্ব এ কবিতার জীবন জিজ্ঞাসা | গৃহীত পাটের ( €কন”-- নবজাতক ) “ভোজশেষে 
উচ্ছিষ্টের--*ভেন'__-এই একটিমাত্র চরণ ধরে রেখেছে মানুষের অসহায় অবস্থার 
রূপটিকে । 

ক্রমবিকাশমূলক পাঠাস্তর হিসেবে 'সানাই” কাব্যের চারটি" পাঠান্তরকে পাওয়া যায় । 
এর মধ্যে বিপ্লব (২১ জান্রয়ারি, ১৯৪০ ) ও নামকরণ কবিতাছুটির যে পুবতন 
পাঠ পাওঁলিপিতে* পাওয়া গেছে তা খুবই সংক্ষিপ্ত । এই সংক্ষিপ্ত স্ডাকে সম্মুখে রেখে 
যে.নৃতন পাঠি জন্ম নিল, যা গৃহীত পাসরূপে স্বীকৃত, তা আকারে প্রকারে একেবারে 
স্বতন্ত্র কবিতা । 


অপর ছুটি কবিতার মধ্যে পবিমুধতা” ( জুন--১৯৪০ ) ও কর্ণধার (উদীচী । 


* দ্রঃ গ্রস্থপরিচয়'-_সানাই-_রবীন্দ্ররচনাবলী [ ২৪শ থণ্ড প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৪৮১, ৪৮৭ ] 


পাঠান্তর ১৭৩. 


শান্তিনিকেতন, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪০ ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে 
ক্রমবিকাশমূলক পাঠাস্তরের বিচারে । 


“বিমুখতা” কবিতাটির অপর ছুটি পাঠ 'পাওুলিপি'তে (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয় সানাই-_র, র. 
২৪শ খণ্ড, প্র: ১৩৬৫, পৃঃ ৪৮৮-৪৯১ ) পাওয়া যায় । ২৯1৫।৪০-এ দুটিই লেখা । একই 
দিনে ছুটি কবিতা! লিখে একটির নাম দেন “বিমুখ” একটির “বিমুখতা । মনে হয়, বিমুখ" 
নামের খস্ড়া৷ রূপটিই প্রথম পাঠ, তারপর কিছু অদল-বদদল করে দ্বিতীয় পাঠটির নাম হয় 
“বিমুখতা? । পরে গৃহীত পাঠটি ( “বিমুখতা'__সানাই ) আরও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে বর্তমান রূপে । একটি কবিতা নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কিভাবে 
পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো, তা এঁ কবিতাটির বিভিন্ন পাঠের স্থচনাংশটুকৃকে 
নিয়ে আলোচনা করলেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

বিমুখ, কবিতার “্ছচনা*য় আছে 

হঠাত্প্রাবণী যে মন নদীর প্রায় 
অভাবিত পথে সহস। বাঁকিয়! যায় । 
সে তার সহজ গতি, 
এ বিমুখতায় যার হোক যত ক্ষতি । 
| দঃ গ্রন্থপরিচয়'_সানাই--র. র. ২৪শ খণ্ড, 
প্রঃ ১৩৬৫, পঃ ৪৮৮-৪৮৯ ] 
বিমুখতা"র “চ্চনা"য় এ ছত্রগুলিই রূপ নিল-_ 
যে মন হঠা্প্লাবনী নদীর প্রায় 
অভাবিত পথে কখন বীকিয়া যায় 
সে তার সহজ গতি, 
এ বিমুখতায় হোক-ন। যতই ক্ষতি । 
| দ্রঃ গ্রস্থপরিচয়”_সানাই-র. র. 
২৪শ খঞ্জ, প্রঃ ১৩৬৫, পূ ৪৯০] 
গৃহীত পাঠে এঁ ছত্র ক'টিই এইভাবে রূপান্তরিত হোল-_ 
মন যে তাহার হঠাৎ-প্লাবনী 
নদীর প্রায় 
অভাবিত পথে সহসা কী টানে 
বাকিয়। যায় 


-১৭৪ রবীন্দরনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


সে তার সহজ গতি, 
সেই বিমুখতা৷ ভরা ফসলের 
যতই করুক ক্ষতি । 
| “বিমুখতা”_ সানাই ! 


লক্ষ্য করবার বিষয়, কবি একটা “অনিরিষ্ট' বা “নিধিশেষ “মনে”র কথা দিয়ে কবিতাটি 
শুরু করেন, কিন্তু শেষ পধন্ত “তাভার মন” বলে একটি বিশেষ মনের গতির সঙ্গে প্লাবনী 
নদী'র তুলনা করেছেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ চরণকে ভেঙে সাজানোর ফলে ছন্দের 
গতির মধ্যে “বলাকা” যুগের প্রবহমানতা এসেছে । এ-কবিতা৷ পড়লেই “হে বিরাট 
নদী”র কথা মনে আসে । সব থেকে আকর্ষণীয় ভয়েছে-বিমুখ' (১ম পাঠি ) কবিতাটির 
এই ছত্রটি-_ 

এ বিমুখতায় যার হোক যত ক্ষতি-_ 
একে ২য় পাঠে (“বিমুখতাণয় ) একটু পরিবতিত করে বললেন__ 

এ বিমুখতায় হোক না যতই ক্ষতি 
কিন্ধ গৃহীত পাঠে । “বিনুখতা”__সানাই ) তা আরও সুন্দরতর হয়ে প্রকাশিত হোল-_ 

সেই বিদুখতা ভরা ফসলের 

যতই করুক ক্ষতি । 
এব প্রকাশ কত সার্থক এবং ব্যঞ্জনা কত গভীর, তা বোধকরি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে 
না। “কারে! ক্ষতি? বা “যত ক্ষতি',_কি ধরনের ক্ষতি, তা ঠিক নিদিষ্ট ছিল না। কিন্তু 
£ভরা ফসলের ক্ষতি” ( “বিমুখতা'-_সানাই )--এ ক্ষতি যে কি পরিমাণ তার একট! বোধ 
সকলের মনের মধ্যেই আছে । একদিকে, পপ্লাবনী নদীর গতি” "ভর! ফসলের ক্ষতি, 
করে, এ চিত্র যেমন সঙ্গত এবং সার্থক, তেমনি তার মনেরও উদ্দাম গতিবেগ হয়তো 
জীবনের অনেক লাভের ফসলকে হেলায় নষ্ট করে, সহজ প্রাণাবেগে আপনাকে বইয়ে 
দিয়েছে, এ ভাবব্যপ্রনাও অত্যন্ত অর্থপূর্ণ । অলঙ্কারের এবং প্রকাশধমিতার দিক্‌ থেকে 
এ যে কত সার্থকতম সিদ্ধি তাঁ বলাই বাহুল্য । ঠিক এমনিভাবে, যতক্ষণ না উপযুক্ত 
বাঁণীটিকে ধরতে পেরেছেন_-কবির এদিকে সেদিকে হাত বাড়ানোর অস্ত ছিল ন|। 
পাঠাস্তর ছুটিতে যেমন গৃহীত পাঠেও তেমনি, পরের দিকে কবিতাটি কিছুটা তত্ব- 

ভারাক্রান্ত হয়ে এই সহজ ছন্দের গতিটিকে অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে । বজিত 
পাঠ ছুটির শেষ স্তবক কবিতাটির ভাবব্যঞ্জনার সঙ্গে যেন কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হারিয়ে 


পাঠাস্তর ১৭৫ 


ঘাটে ফিরে এসে তবে হাফ ছেড়ে 
শীন-বীধ। তার ধারে, 
[ ২য় পাঠ, “বিমুখতা দ্রঃ গ্রস্থপরিচয়'_সানাই-_ 
র. র. ২৪শ খগ্ড প্রঃ ১৩৬৫) পৃঃ ৪৯১ ] 
এ-ভাব যেন খাপছাড়া ; কবিতার মূল ভাবের জঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারেনি । কবি 
সম্ভবতঃ সে কারণেই বর্তমান গৃহীত পাঠে একে বাদ দিয়ে ভাবের গান্ভীর্য ও সঙ্গতি 
রক্ষা করেছেন । 

সানাই, কাব্যের “কর্ণধার কবিতাটি যে আবর্তন বিবর্তনের ভিতর দিয়ে বর্তমান গৃহীত 
পাঠের রূপটিতে এসে ফাড়িয়েছে, তার ইতিহাস খুবই কৌতুহলজনক | ক্রমবিবর্তনমূলক 
পাঠাস্তরের ক্ষেত্রে খুব কম কবিতারই এমন স্থান-কাল সমেত খসড়া! রূপ থেকে পূর্ণাঙ্গ 

পের বিবর্তনধারাটি লক্ষ্য গোচর হয় । 


শ্রীমতী মৈত্রেয়ীদেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ বইটি থেকে জানতে পারা যায়, কৰি 
সেখানে বলছেন--“আজ চমৎকার দিনটি হয়েছে । কেবল কুঁড়েমি করতে ইচ্ছে করছে, 
তাই এই চৌকিতে হেলান দিয়ে বসেই আছি, বসেই আছি। গান গেয়ে যেতে 
'লাগলেন,_“হে তর্ণী, তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার, অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি নিয়ে 
যাবে কর্ম নদীর পার” অবসর বিনোদনের জন্য খানিকট! পরিহাসচ্ছলে ২৩৫৩৯ 
'তারিখে মংপুতে শ্রীমতী মৈত্রেয়ীদেবীর বাড়িতে বসে এ কবিতার প্রথম জন্ম হোল। 
সেইদিনই বিকালে রূপ পালটে হোঁল-_ 

কে অনুশ্য ছুটির কর্ণধার 


“তরুণী” আর প্রত্যক্ষে নেই, পরোক্ষে “অপৃশ্ঠ ভাবে আছে । কেননা, 'নীল নয়নের 
মৌনখানি' তখনও দুরের আকাশবাণী'-কে বয়ে আনছে। কিন্তু পরের দিনই ২৪।৫।৩৯ 
হারিখে তা আবার রূপ পালটে হোল-_ 


ছুটির কর্ণধার 
দখিন হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি 
কর্মনদীর পার। 
নীল আকাশের মৌনখানি 
আনে দুরের দৈব বাণী,....*ইত্যাদি। 


১। শ্রীমতী মৈত্রেয়ীদেবী--“মংপুতে রবীন্্রনাথ'-_. প্রঃ অক্টোবর, ১৯৬৭ ] [তৃতীয় পর্ব ] পৃঃ ১২৭ 


১৭৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


বেশ বোঝা যায় “তরুণী” অন্তহিতা, ব্যক্তি বিশেষের উপস্থিতি এর অঙ্গ থেকে খসে গিয়ে” 
একে বিশেষ ভাব থেকে নিবিশেষ ভাবের মধ্যে নিয়ে এসেছে। 
প্রায় পাচ মাস পরে ১৪1১০।৩৯ তারিখের আর একটি রূপে, এ কবিতার আরও- 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়_- 
ওগো কণধার 
স্থষ্টি তোমার ভাসান খেলায় 
লীলার পারাবার | 
এরও কিছুদিন পরে ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৪০ সালে লিখিত যে পাঠটি পাওয়া যাচ্ছে, 
সেটিই পূর্ণাঙ্গ কবিতার সন্মান পেয়ে গৃহীত পাঠ হিসেবে গণ্য হয়েছে__ 
ওগো আমার প্রাণের কর্ণবার, 
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো 
লীলার পারাবার । [ “কর্ণধার সানাই ] 


'ছুটির কর্ণধার হয়ে যে ব্যক্তি-বিশেষ প্রথম মৌলিক প্রেরণায় দেখ! দিয়েছিল, বীরে ধারে 
সে কখন বিদায় নিয়ে চলে গেছে । কবির মৌলিক প্রেরণা বিশেষ থেকে নিবিশেষ 
ভাবের মধ্যে উধ্বগতি লাভ করে একেবারে স্বতন্ধ্র ব্যঞ্জনা বয়ে এনেছে এ কনিতায় । 
“ওগে। আমার প্রাণের কর্ণধার; বলে কবি একেবারে বিশেষ পরিহামের জগৎ থেকে 
অধ্যাত্ম জগতে চলে এলেন-_এ “কর্ণধার তাঁর প্রাণের ঠাকুর | 

এইভাবে একটা। বিশেষ মুহুর্তে সামান্ত প্রেরণার মধ্যে যে ভাবের জন্ম তা যে কত 
আবর্তন-বিবর্তনের ভিতর দিয়ে, ভাব-ভাষা-প্রেরণা সমস্ত দিক থেকেই পূর্ণাঙ্গ রূপের মধো 
কত নৃতনত্ব লাভ করতে পারে-_এ কবিতা তার একমাত্র দৃষ্টান্ত । 

“আরোগ্য” কাব্যের “তিন” নম্বর ( উদয়ন ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১/ছুপুর ) কবিতাটির 
একটি পূর্বতন পাঠ “সাপ্তাহিক দেশ” পত্রিকার ৮ম বর্ষ, নবম সংস্করণে (১৭ পৌষ ১৩৪৭ ) 
“ুরশ্থতি, নামে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল* ৷ উক্ত কবিতার মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২৮ ছত্ত, 
রচনার স্থান ও কাল মুদ্রিত হয়েছিল ২৭1১২1৪০ উদয়ন । 

এই কবিতার খস্ড়া রূপ হিসেবে “দেশ” পত্রিকায় যে পাঠটিকে পাওয়। যায়, তার 
শেষাংশের সঙ্গে বর্তমান পাঠের শেষাংশের পার্থক্য খুবই বেশি। বর্তমান পাঠের 
ভাবসাধনায়,_কবি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার বেলায় একবার সকর্‌ণ দৃষ্টি মেলে 
অতীতে ফেলে আসা পন্মাচরের দিনগুলিকে স্মরণ করেছেন । পদ্মার সহজ চঞ্চল 


* দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়' আরোগা-_রবীন্দররচনাবলী ২৫শ খণ্ড [ সং ১৩৬৫ ] পুঃ ৪১৮ 


পাঠীস্তর ১৭৭ 


জীবনধারার সঙ্গে কবির উচ্ছল জীবনের কত নিবিড় যোগ ছিল এবং পল্মাপাড়ের মাঠ, 
ঘাট, বালুর চর কবিমনের উপর কেমন বিষাদমধুর স্পর্শ ফেলেছিল, দেই ছবিটি সুন্দর 
ভাবে বর্ণময় রূপে চিত্রিত 

মনে পড়ে কতদিন 

ভাঁউ! পাড়িতলে পদ্মা 

কর্মহীন প্রৌট প্রভাতের : 

ছহাঁয়াতে আলোতে 

আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া 

ফেনায় ফেনায় । [৩-সং--আরোগ্য? ] 
এই বর্ণনাই খসড়া রূপের মধ্যে এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে_- 

বণহান প্রৌঢ় প্রভাতের 


ছায়াতে আলোতে 
আমার চিত্তের ধারা ভাসাইয়া চলে 
ফেনায় ফেনায় | 


| দ্রঃ গগ্রন্থপরিচয়'_ আরোগ্য-র, র. 
২৫শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৪১৮] 
মাত্র এই চার ছত্রের তুলনা করলেই দেখা যায়, বজিত পাঠের 'বর্ণচীনে”র থেকে গৃহীত 
পাঠের কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাত' অনেক ইঙ্গিতবাহী। যে প্রভাত কবির উদাস চিন্তা, 
নদীর শোতের ফেনায় ফেনায় ভাপিয়ে নিয়ে যেত সে তো 'বর্ণহীন” প্রভাত নয়, 
“কর্মহীন” প্রভাত ; সুতরাং এ পরিবর্তন অতি সার্থক । বজিত পাসের 
আমার চিত্তের ধার! ভাসাইয়। চলে__ 
এই বক্তব্যের মধ্যে তেমন যেন স্পষ্টতা নেই। “চিত্তের ধারা” কথাটি তেমন ব্যঞ্জনাধ্মী 
নয়, নয় আবেগধমমীও ; এর পরিবর্তে গৃহীত পাঠে জন্ম নিল-__ 
আমার উদাস চিস্তা দেয় ভাসাইয়া ফেনায় ফেনায়। 
| ৩-সং--আরোগা ] 
“চিত্তের ধারাকে ভেসে যেতে দিলেও তার মধ্যে যেন একটা স্থিতিস্থাপকতা। আছে, কিন্তু 
উদাস চিস্তা”সে ফেনায় ফেনায় ভেসে বেড়ায় বৈকি । যে চিন্তা উদাস সে কোনে 
চিহ্ন না রেখে ফেনার মত হয়ে হাওয়ায় মিশে যায় । 
পাঠাস্তর' বিচারে তাই দেখা যায় 'বজিত পাঠ” অপেক্ষা গৃহীত পাঠ ( তিন সং 
আরোগ্য ) অনেক বেশি ভাববাহী, চিত্ধর্মী। 


১২ 


১৭৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


(গ)ট আংশিক পরিবতিত, পরিবধিত এবং পাঁরবাঁজত পাঠাস্তর 


'শেষপর্যায়ের কাব্যের কিছু কিছু কবিতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে গোটা কবিতাটির 
কোনো পাগীস্তর নেই; কিন্তু খসড়া রূপের জঙ্গে বর্তমান গৃহীত পাঠের কোনো কোনো 
অংশের হয়তো অমিল । কারণ, কবি গৃহীত পাঠে হয়তো কোনে কোনে স্থানে স্তবক, 
চরণ বা! কিছু কিছু শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন পূর্বপাঠ অপেক্ষা । কোথাও এমনিতরে 
“আংশিক পরিবতন' ঘটেছে, কোথাও বা নূতন অংশ গৃহীত পাঠে "সংযোজিত, হয়েছে, 
কোথাও হয়তো পূর্বপাঠের কোনো অংশ বা চরণ বজিত হয়েছে ব্তমান পাসে । | 

এই শ্রেণীর পাঠান্তর আলোচনায় কোনে! কৌতুহলজনক আকর্ষণ হয়তো! নেই, কেন- 
না কবিমানসিকতার বিশেষ কোনো বিবতনধারার সন্ধান এই শ্রেণার পাঠান্তরের মধ্যে ? 
পুজ্খানুপুঙ্খভাবে মেলে না। কিন্তু এই “আংশিক পরিবতিত, পরিবধিত এবং পরিবজিত | 
পাঠান্তরগুলিও কনির শিল্প প্রচেষ্টার অন্যতম নিদর্শন | কোনো স্থষ্টই যে ্বয়নু নয়, 
কবিমনের ভাঙাগড়ার যে খেয়াল, পূর্ণ অপুণের যে স্থুমিতিবোধ, তার থেকেই এই 
মানসিকতার জন্ম । কোনো ভাব ব! ভাবনার প্রকাশ একবারেই পুণাঙ্গ শিল্প হিসেবে 
গণ্য হতে পারে না। যেহেতু, কাবাও এক রকমের শিল্প তাই তাকে মনোমত একটা 
আকার দেবার জন্য অনেক সময় বাহুল্যজ্ঞানে কোনে। কোনো অংশ যেমন বর্জন কর! 
হয়েছে, কোথাও তেমনি পূর্ণতা আনতে নুতন অশ যোগও ৩য়েছে। এই পধায়ের 
কয়েকটি পাঠাস্তর আলোচনার মাধ্যমে, কবির এই ধরনের গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে কোন্‌ 
মানসিকত। কাজ করেছে, সে সম্পর্কে কিঞ%িৎ আভাস পাঁওয়। যেতে পারে। 

এবচিত্রিতা' কাব্যের পুষ্প শ্যামলা, পুষ্পচয়িনী' এব” গ্তাকরা”_এই চারটি কবিতার 
ক্ষেত্রে কিছু কিছু আংশিক পরিবর্তন, পরিবর্জন বা রূপান্তর চোখে পড়ে * 

এছাড়া বীথিকা কাব্যের “প্রাণের ডাক” জয়ী" ( দ্রঃ গ্রন্থপরিচয় _-বীখিকা-_ রবীন্দ্র 
রচনাবলী, ১৯শ খপ্ড প্রঃ ১৩৬৩ পৃঃ ৫২৯ ), ছিড়ার ছবি' কাব্যের বধু” কাথা” 'যোগীনদা' 
(দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়-_ছিড়ার ছবি" রবীন্রচনাবলী ২১শ খণ্ড, পল; ডিসেম্বর ১৯৫৭, 
পৃঃ ৪৩৫), 'সিজ্ভুতি' কান্যের পলায়ন” “তর্থযাত্রিণী', জন্মদিন” (ডঃ গ্রন্থপরিচয়_“সেঁজুতি' 
__র. র. ২২শ খণ্ড প্রঃ আগস্ট ১৯৫৭, পূঃ ৫০৫ ), পপ্রন্থাসিনী" কাব্যের 'সংযোঁজন? অংশের 
নিমন্ত্রণ কবিতাটি (ভ্রুঃ গ্রন্থপরিচয়_-প্রহাঁপিনী--র. র. ২৩শ খণ্ড প্রঃ জুলাই ১৯৫৮, 
পৃঃ ৫৩৬ ), 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যের গ্যামা” “জানা-অজানা”, সিময়ছারা? (দ্রঃ গ্রস্থপরিচয়__ 
“আকাশ-প্রদীপ'__র. র. ২৩শ খণ্ড পৃঃ ৫৪০ ৮ ইত্যাদি কবিতাও এই শ্রেণীর পাঠাস্তরের 
কোঠায় পড়ে । 


* দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়'_বিচিত্রিত।_-রবীন্দ্রচনাবলী ১৭শ থণ্ড [ প্রঃ ভাদ্র, ১৩৬১, পৃঃ ৪৩৬-৩৭ ] 





পাঠাস্তর ১৭৪৯ 


“বিচিত্রিতা” কাব্যের পুষ্প” কবিতার পাুলিপিতে প্রাপ্ত বর্জন চিহ্নাঙ্িত দ্বিতীয় স্তবক 
এইরূপ-- 
স্থর তার গন্ধপথে তব চিত্ত করিছে সন্ধান, 
শুনেছে কি কান । 
তোমার চোখের পানে চেয়ে 
নীরবে উঠেছে ফুল গেয়ে 
কনির মতন স্তবগান । 
[ রঃ “গ্রন্থপরিচয়”-বিচিত্রিতা-_র. র. ১৭শ খণ্ড, 
প্রঃ ভাত্র ১৩৬১, পৃঃ ৪৩৬ ] 
“পুষ্প ( বিচিত্রিতা ) কনিতাঁটির অন্তশিহিত ভাবের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ফুল 
কেবল নারীর চিত্তের সন্ধান করে ফেরেনি বা! কবির মত স্তবগান করেনি । নারীর সঙ্গে 
তার চিরন্তন মিলের সত্যটিকে আবিষ্কার করেছে । 'পাঁসান্তরে” ব্যবহৃত বর্জন চিন্নান্বিত 
এই দ্বিতীয় স্তবক তাই অথের দিক থেকে ঠিক মানানসই নয় । হয়তো এই কথা ভেবেই 
কবি একে বর্জন করেছেন । 
বঙমান পাসের ( পুষ্প'_বিচিত্রিতা। ) যষ স্তবকের প্রথম চরণের স্থানে ব্জিত পাঠে 
আছে 
“দেখেছি তোমার দেহে পে আদিম ছন্দ অনাবিল, 
এই চরণই গৃহীত পাঠে ( পুষ্প-বিচিত্রিতা ) রূপ পেল এইভাবে-- 
€তামার আমার দেহে আদি ছন্দ আছে অনাবিল" 
এখানেও নারীর সঙ্গে পুষ্পের মিল বোঝাতে বর্তমান গৃহীত চরণটিই সাহাযা কছেছে। 
বছিত চরণে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা হোল-_ফুল দূর থেকে শুধু নারীর দেহে আদিম 
ছন্দ দেখে মন্তমুগ্ধ । 
'স্ঞাকরা' ( বিচিত্রিত। ) কবিতার পৃবপাঠে সর্বশেষ এই দুইটি অতিরিক্ত পউক্তি 
ছিল-_ 
দেবতা যখন প্রসন্ন হন পূজার ফুলে 
সে ফুল তখন বিশ্বের জন নিক না তুলে । 
[ ডঃ গ্রন্থপরিচয়'_বিচিক্রিতা-_র, বর. 
১৭শ খণ্ড, প্রঃ ভাত্র ১৩৬১, পূত ৪৩৭ ] 
“প্রিয়া” কথাটিকে কেন্দ্র করে শ্তাকরা” কবিতায় যে ভাবব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে, তার সাক 


১৮০ রবীক্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


সর্বশেষ এই বজিত অতিরিক্ত ছত্র দু'টি অবান্তর শুধু নয়, অসঙ্গত। প্রিয়াকে যদি 
লোকোত্তর বলেও কল্পন! করা হয়, তবুও বর্তমান পাঠের-__ 
স্তাক্রা বলে 
তারে দিলেই 
পায় সকলে 
( গ্টাক্রা”__বিচিত্রিত। ) 
এই ভাবের মধ্যে সে ইঙ্গিত আরও অভিব্যক্ত। তাছাড়া শেষ বজিত ছত্র ছু'টি যুক্ত 
হলে কবিতাটিতে ব্যক্তিগত ভাবের স্পর্শ অপেক্ষা তাত্বিক দিক্টিই প্রকটিত হয়, হয়তো 
এ-কারণেই বর্জন কর! হয়েছে । 
'বীথিকা” কাব্যের “জয়ী কবিতাটির প্রথম স্তবকের যে পুবপাঠ ( দঃ গ্রন্থপরিচয়_ 
বীথিকাঁ_র. র. ১৯শ খপ্ড, গগ্রঃ ১৩৬৩, প্রঃ ৫২৯ ) পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, কলি 
প্রথম চরণে স্তিব্ধমরূ শব্দটির স্থানে “চিরস্তব্ধ' শন্দটি বসিয়েছেন, এবং দ্বিতীয় চরণটিকে-_ 
তৃষ্ণাতরবারি হাতে আসন মৃত্যুর 
| প্রঃ গন্থপরিচয়_বীথিকা-র, র. ১৭৯শ খণ্ড, 
প্র ১৩৬৩, পঃ ৫২৯] 
পরিবর্তিত করে-_ 
মভাতধঠ মরলে মেলিয়াছে 
আসন মৃত্তার 
[ 'জয়ী”_বীখিকা ] 
এই ছত্রটি যুক্ত করেছেন । মরুভূমির চিরস্তব্ধ রক্ষতাকে বোঝাতে এ চরণটি অনেকবেশি 
ভাববাহী। অন্ুপ্রাসে গাথা ইয়ে এ চরণ যে নিবিড় ধ্বনিম্পন্দের স্থষ্ট করেছে, তা! 
পূর্বপাঠে ছিল ন| 
'প্রাণের ডাক' ( বীথিক ) কবিতাটির পাগুলিপিতে এবং প্রবাম) । ১৩৪১, উজ?) 
পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটির প্রথম স্তবকরূপে যে অতবক্টিকে পাওয়। যায়, যা কবি 'বীথিকা'র 
(প্রাণের ডাক ) কবিতা সংকলনের অময় বাদ দেন, সেই স্তবকটির মধ্যে ব্যন্তিগত 
আবেদনই মুখ্য 
এখনো কি ক্লাপ্তি ঘোচে নাই, 
ওঠো তবু ওঠো, 
[ দ্রঃ গ্রন্থপরিচ়-_বীথিক- র র. ১৯শ খণ্ড, 
প্রঃ ১৩৬৩, পৃঃ ৫২৮ | 


পাঠাস্তর ১৮১ 


একথা! মনে হয় কবি নিজের অবপাদগ্রন্ত গ্রাণকেই ডাক দিয়ে বলেছেন । এই ভাবনাই 
বততমান গৃহীত পাঁগের তৃতীয় স্তবকের প্রথম চরণে এইভাবে প্রকাশিত-_ 
নিভৃতে পৃথক কোরো নাকো 
তুমি আপনারে 
সং নু ও 
আছ তুমি সকলের সাথে, 
এ কথাটি মনে প্রাণে কহো। 
| “্ণের ডাক নীণিকা। ] 
কিন্ একথ! ঠিক, কবিতাটির ব্যক্তিগত আবেদন শিখিল হদে পড়েছে । 

“বীগিকা"র বর্তমান পাঠে । প্রাণের ডাক ) এই কবিতার যে স্চনা) সেখানে কবি 
মানবলোক ও 'প্রক্তিলোকে প্রাণের যে স্বতঃস্ৃরত চঞ্চলতা, তাকে বোঁঝাতেই প্রাণের 
ডাক" কথাটি ব্যবহার করেছেন। শুতরাং প্রথম স্তনক স্বলিত করার পিছনে, কলিমনে 
গোপনে এই ভাঁবটি হয়তো কাঁজ বেছে , না হলে বঙ্ছিত স্তবকটিও কম সুন্দর নয় । 

“সেঁভতাল তীর্থযাত্রিণী” কনিতাটির উপসংহারে “প্রবাসী” £ ১৩৪৪, অগ্রহায়ণ ) 
পত্তিকায় প্রকাশিত পাসটিতে (দ্রঃ গন্থপরিচয়-সে ভতি-র, স. ২২শ খণ্ড, প্রঃ আগস্ট 
১৯৫৭, পৃঃ ৫০৫ , ডুটি অতিরিক্ত পডক্তি মুদি ত হয়েছিল-_ 

সংসারের মরিচিকারে বিশ্বাস করিয়াছিল ও যে, 
» সার বাচিব-তীকে পুন কিরে তারি বার্থ খোজে। 
| দঃ গ্রন্থপরিচয়_ মে জতিরি, বং ২২শ খণ্ড পঃ ৫০৫ ] 
শেধ এই বাড়তি চরণ ছুটিতে £ বজিত) কলি যেন বাখ্যা। করে সবই বলে দিয়েছেন । 
না-বলা-বাঁণার ইঙ্গিত যে অলক্ষ্য বাঞ্চনার সৃষ্ট কবে-এই ব্যাখার মধে। তা পাওয়া যায় 
না" অথচ এব ভাবের মধে সংসারের মরীচিকারে সে যে বিশ্বাস করেছে, সংসারের 
বাইরেব ছুমুলা কিছু যে মবীচিকাঁরই মত, তাঁকে যে কোশাদন পাওয়া যাবে নাশ 
এই ভাবাধু গীত পাসের শেঘ চরণগুলির মধে। আছেন 
পরিতান্ত একা বি ভাবিতেছে, পাবে বুঝি দুরে 
গ"সারেব গ্লানি ফেলে স্ব্গ-ঘেধা দুমূলা কিছুরে। 
১য়, সেই কিছু 
যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু 
ক্ষীণালোকে, প্রতিদিন ধরি-ধরি করি তাতে 
অবশেষে মিলাবে আধারে [ “্নীর্থযাত্রিন'--সেঁজতি ] 


১৮২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


বজ্জিত পঙ্ভি ছু'টির ভাববস্তু এই ছত্রগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে। সুতরাং কবি হয়তো 
মনে করেছেন-_অতিরিক্ত ব্যাখ্য। নিশ্রয়োজন | 

'পাণুলিপি'তে (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়-_ আকাশপ্রদীপ-_র. র. ২৩শ খণ্ড, প্রঃ জুলাই ১৯৫৮, 
পৃঃ ৫৪০ ) আকাশপ্রদীপ' কাবোর শ্যামা” কবিতার ষষ্ঠ ও সপ্তম পউ.্তির আদিপাঠ 


পাওয় যায় 
তেরোচোদ বছরের মেয়ে, 


বারো ছিল বয়স আমার । 
এই আদিপাঠের পরিবর্তে বর্তমান পাঠে (গ্যামা'আকাশ প্রদীপ ) আছে 
র ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার 
পরিবতিত এই বর্তমান ছত্রে কবি ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন এই শ্যামা" কে, কিন্তু 1 
আদি পাঠে যে ভাবে ব্যাখ্যা করে বল। হয়েছে, তাতে 'জীবনস্থৃতি'র ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে 
সহজেই এই শ্যামা” কে, তা অনুমান করে নেওয়া যায়। বতমান পাঁগেও যায়, তবে 
নান! ইঙ্গিতের সাহাযো, কবির প্রতাক্ষ স্বীকারোক্তিতে নয় । কাবোর এই ইঙ্গিতময়তা 
রহস্তময়তা ও রোমান্টিকতার বাহন হয়েছে । 
জানা-অজানা" ( আকাশপ্রদীপ ) কবিতার 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠে | দ্রঃ 
গ্রন্বপরিচয়-__-আকাশ প্রদীপ-_র. র. ২৩শ খণ্ড পৃঃ ৫৪০ ) সবশেষে দু'টি অতিরিক্ত ছত্র 
( গৃহীত পাঠে পরিত্যক্ত ) মুদ্রিত ছিল 
তাভাতে আভাসে গাকে চরমের কথ।। 
অন্তগিরি শিখবের নক্ষত্রের রতম্তবারতী ! 
এই ছত্রছু'টি অতিরিক্ত ব্যাখ্যামূলক ও তত্তবহুল ; এজন্য পরবলী কালে হয়তো নজিত 
হয়েছে । কৰি গৃহীত পা৯। “জানা-অভানা”_আকাশপ্রদ্পপ । শেন করেছেন এই ভাবে 
যে অক্ষরে লিপি তার! লিখিয়া পায় বতমানে 
সে কেভ পড়িতে নাতি জানে । 

[ ভানা-অজান!'--আকাশপ্রদীপ ] 
এই ছত্র ছুটির মধ্যেই একটা অস্পষ্টতার ও রগস্তময়তার আভাস রয়েছে, স্থৃতরাৎ বজিত 
ছত্রছু”ট বাহুল্যজ্ঞানে পরবতাঁ কালে পরিত্যক্ত । 

'সময়হারা” ( আকাশপ্রদীপ ) কবিতার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত পাটের (জর; গ্রন্থ 
পরিচয়'_আকাশপ্রদীপ-_র. র, ২৩শ খণ্ড প্রঃ জুলাই ১৯৫৮, পৃঃ ৫৪০ ) কুচনায় ছিল-_ 
ডাক্তারেতে বলে যখন মরেছে এই লোক' 
তাহার তরে মিথ্যা! করা শোক, 


পাঠাস্তর ১৮৩ 


কিন্তু যখন বলে 'জীবন্মৃত' 
সেট! শোনায় তিতে। 
আমার ঘটল তাই, 
নালিশ তবু নাই । 


এই শ্চনা'য় কৌতুক মিশ্রিত থাকলেও, ব্যক্তিগত জীবনের এই কৌতুককে বাদ দিয়ে 
বর্তমান গৃহীত পাঠের যে “চনা,_-তা আরও ইঙ্গিতবাহী। কবি হয়তো সে কারণেই 
একে বাদ দিয়েছেন । গৃহীত পাঠের 'স্ুচনায় আছে__ 

খবর এলো, সময় আমার গেছে । 

[ 'সময়হাঁরা”_-আকাশপ্রদীপ ] 
কিন্ক এখবর কিসের খবর, কোথা থেকেই না এলো-_তহার কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা নেই | 
আর "ময় আমার গেছে'-_এই বা কোন্‌ সময়? “আমার কাল”, “আমার স্থসময়” বা 
“আমার আয়ু তারও বিশেষ কোনে! নির্দেশ নেই । কিন্ধ একে কেন্দ্র করে কবি একটা 
কৌতভ্কময় জীবনচিত্র এঁকে গেছেন এখানে | 


এই কবিতাঁরই ২২ পউক্তির পর ৪টি পও.ক্তি প্বতন পাঠে ছিল না এবং নিয়ো 
চরণদুটি সেখানে দেখতে পাওয়া যায়__ 
খুদ বুড়ো যা বাকি ছিল হছুরগুলে৷ ঢুকে 
কখন দিল ফুকে। 
[ “সময়হারা”_ আকাশপ্রদীপ ] 
এর অন্থবৃত্তিস্বর্ূপ চারটি ভিন্ন পউ ক্তি পূর্ব পাসে পা ওয়া যায়__ 
শোচনীয় এই যে খবরখানা 
আছে শুধু একমহলেই জানা । 
বাকি রইল অনেক অবোধ যাঁদের আশ! আছে 
ঘোরে আমার আনাচে-কানাচে | 
[ দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়'-__-আকাঁশপ্রদীপ-_র, র. 
২৩শ খণ্ড, প্রঃ জুলাই ১৯৫৮, পৃঃ ৫9১] 


এই চরণ ক'টি কোনে! বিশেঘ অথের দিকে ইঙ্জিত করছে, এজন্যই মনে হয় এদের বর্জন 
করেছেন কবি বর্তমান গৃহীত পাঠি থেকে । কারণ”_-“১৯৩৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি 
তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে শ্ীঅমলকৃষ্ণ গুপ্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের একটি অংশ 
আলোচ্য কবিতাটির প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য £ “আমার 'সময়হারা” কবিতাটি কোনো পক্ষর 


১৮৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপধারেয় কাব্য 


সঙ্গে ঝগড়া! করতে লিখি নি, ওটা! যে একটা সকৌতুক কবিত! সে কথাটা প্রায় সকলেরই 
দৃষ্টি এড়িয়েছে” ।* 


তাই মনে হয়, নিছক কৌতুক স্থষ্টির জন্ত যেটুকু প্রয়োজন, গৃহীত পাঠে সেটুকুই 
রেখেছেন এবং বর্তমান গৃহীত পাঠে যে নৃতন চারটি ছত্র সংযোজিত হয়েছে তাও বিশুদ্ধ 
কৌতুক স্থষ্টির জন্যই ৷ যেমন-__ 
কখনে। বা হিসেব ভুলে আসে মাতাল চোর 
নেই কিছু তোঁ ভু এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াই। 
| পময়হাঁর”-  আকাশপ্রদদাপ ] ৃ 


কবির চিঠির এ বিশেষ অংশ থেকেই বোঝা যায়, কবিতাটির নিছশেষ ইঙ্গিত হয়তো 1 
কোনে কোনো মহলে আলোচনার স্থষ্ট করেছিল ; সেজন্য মিছক কৌতুক স্থট্টির জন্যই 
কোনো অংশ নৃতন যোগ কনে কোনো অংশ ( যা অন্ধ অর্থের ইঙ্গিত করে বপে খনে 
হয়েছে ) বর্জন করে, কবি 'একে ব্সায়িত করে পরিবেশন করেছেন । 


(ঘ) সংগঠনমূলক পাণান্তর 


কোনো কোনো কবিতার পোঠাস্থরোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কবি ছুটি কবিতাকে 
ভেঙে একটি কবিতায় রূপ দিয়েছেন, বা! একটি কৰিভাকে ভে ছুটি কবিতার ওক 
দিয়েছেন। এইভাবে, ভাঙা-গড়ার মাধামে তারা নৃতন একটি কবিতা হয়ে দাড়িযেছে। 


০ 


১ ৮ নখ ০:০2 নে 2 রা রা 5 
পূবপাগ বা খসড়াছু অঙ্গে 'এসব ববিতা? মিল আছে অগচ নে 


৮৬৫ 
৫ 
মনে 
শু 
শা 
৭ 
সু 
-প 


গাগে কবি কৌন্‌ মানসিকতা, থেকে এদের এভাঁনে জন্ম দিলেন। নিভিন্ন পরনের রুপ- 
নিমিতির খেয়াল থেকেই এ মানসিকতার জন্বা বলে মনে হয়। ব্াপারট। বিশ্থ খুবই 
কৌতৃহলোদ্দীপক | 


ছড়ার ছবি” কাব্যের রিভ্' কবিতাটি, প্রাসিনী'ৰ নামনরণ” জানাই, কানের 
'বাসাবদল' ও পরিচয় এসং ছড়ার ২ ৫ জপ্থ্যক কবিতা সংগসনমূলক পাঠাস্থরের 
কোগঙায় পড়ে। 


পে 


ছড়ার ছবি” কাবোর বিভ্ত' কবিতাটির কিবি ও কবিতা পত্রিকায় ( ৪ বর্ষ, ৪র্থ 
সংখ্যা, মহালয়া ১৩৭৬ ) প্রকাশিত পাঙুলিপি'র মুদ্রণ থেকে দেখা যায়, ছুটি কনিতা 
একসঙ্গে মিলিত হয়ে “রর, ববিতাঁটির জন্ম হয়েছে। এই পতিিলাতেই ৫৯৭, পৃগায় 


সপ্পিপশশাদ | শাসন পপির দাশ শশা ৯শিলি 
৬ 


ক ্র্থপরিচয়-_আকাণপ্রদীপ-_ববীন্-রচনাবলী ২৩শ থণ্ু | প্রঃ জুলাই ১৯৫৮, পৃঃ ৫৪১ 


| 


পাঠাস্তর ১৮৫ 


শ্রীকানাঁই সামন্ত পাঙুলিপি'র যে পরিচয় দিয়েছেন তার থেকে জানা যায় নিষ্নলিখিত 
(ক) এবং (খ) সংখ্যক কবিতাছুটির মিশ্রণে রিক্ত কবিতার জন্ম । 
(ক) বইচে নদী বালির মধ্যে শূন্য বিজন মাঠ 
(খ) মরুর মতে। ভাঙা, 
চোঁখ-ভোলাঁনো-রডের-নেশ। ভাঙ। 

এই ছু”টি কবিতা একত্রিত হয়ে রিক্ত কবিতার জন্ম হলেও, ছুটি কবিতারই যে সমস্ত 
ছত্রগুলি কবি গ্রহণ করেছেন ব! পর পর একই স্থানে বসেছে তা নয় । 

“বইচে নদী বাঁলির?-.. ( “ক? পাগুলিপি ) এই কবিতার শেষ চাঁর ছত্র “রিভ্ু কবিতা 
থেকে বজিত হয়ে “সেজুতি, কাব্যের শেব কবিতা! | “ছুটি? ) হয়েছে । 

'বইচে নদী বালির.” (“ক পাঙুলিপি ) এই কবিতার প্রথম চার ছন্র নিয়ে 
"রক্ত (ছড়ার ছবি ) কবিতার প্রথম চার ছত্র গঠিত । তারপর পঞ্চম ও যষ্ঠ ছত্র, মিরর 
মতো ডাউী-- (ঞ” পাঙুলিপি ) এই কবিতার পঞ্চম ও ঝষ্ঠ ছত্র নিয়ে গঠিত । কেবল-_- 

“শুকনো পাঁতা। ঘুর খাঁচ্চে কিসের অভিশাপে'-এই ছজ্রের স্থানে চোখ ধাধানো। 
তাপে করা হয়েছে । 


পাঙুলিপি 


“রিন্ত' ( ছড়ার ছবি ) কবিতার ৭, ৮, ৯, ১০ ছত্র আবার ( খ? পাণুলিপি ) মিকর 
মতো ডাঙা, --*- এইট কবিতাব ১১, ১২, ১৩, ১৪ ছত্রকে কিছু রূপান্তরিত করে গঠিত | 
'বিক্ত কনিতার ১১ ছত্রের থেকে অবশিষ্ট অণ্শ পুনরায় 'বইচে নদী." ( কি? পাখুলিপি 
এই কনিতা। থেকে গ্রতণ বরা ভয়েছে। অবশ্য শেঘ চার ছন্র বাদ দিয়ে । কারণও 'সেজুতি'র 
খোঘ কবিতা গঠন করেছে এই ছন্র কটি )। 

মরুর মৃতো। ভাঁড় ( খা পাঙুলিপি ) এই কবিতার ৭, ৮, 
একেবারেহ বর্জন কর হয়েছে-রজ্ক' কবিতায় তাদের আর ঠাই হয়নি | 

এইভাবে ছুটি কবিতাকে সংগঠিত করে কৰি এটি কনিতায় দাঁড় করিয়েছেন । 

যনে হয়, ধরণীর রিক্ত চেহারাটি দু'টি কবিতার মিশ্রিত রূপের মধ্যেই যেন ফুটে 
উঠেছে। কবি ধরাতলের এই মহাশূন্ততায় যে নিজের চেয়ে থাকা-কেও মিশিয়ে দিতে 
চেয়েছেন, এই বিশেষ মনোভাবটুকুকে বাদ দিয়ে শুধু একখানি ছবি একে গেছেন । 
ছড়ার ছন্দে এই ছবি আঁক বাস্তবিক চমৎকার হয়েছে । 

প্রহাসিনী কাব্যের নামকরণ কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক গন্পসন্প, গ্রন্থের চণ্ডী” নামক 
গল্পে ব্যবহৃত কবিত। থেকে নেওয়া হয়েছে ।* এ কবিতাটির শেষ স্তবক গঠিত হয়েছে 
“ন্দনী' ( গল্পসল্প ) গল্পে ব্যবহৃত কবিতার কিঞ্চিৎ পরিবতিত ও পরিবধিত রূপের দ্বারা । 


শপ পপি্পী এআ পপি সি পতল প লাগ আপিন শী 


স ১৬ 


রখ কু 


চি 


০ ০ পপ সপ আপ 


* দ্র শ্রন্থপরিচয়-প্রহামিনী-_রবীন্দ্ররচনাবলী ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৭ [ সং-জুলাই ১৯৫৮ ] 


১৮৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


'সানাই” কাব্যের 'বাসাবদল" কবিতার জঙ্গে পাণ্ডুলিপি"তে প্রাপ্ত একটি পূর্বপাঠের 
সামান্ত কিছু অংশের মিল আছে । ছোট একটি কবিতার ভাবকে কেন্দ্র করে কবি একটি 
দীর্ঘ বণনাবহুল কবিতার জন্ম দিয়েছেন এখানে | “বাসাবদল” ও “পরিচয়” উভয় কবিতার 
গছছন্দে লিখিত একটি অবিচ্ছিন্ন আদিপাঠ পাওয়া গেছে ।* | 

ছূড়া' কাব্যের ২ ও ৫ সংখ্যক কবিতা “চিত্রবিচিত্র" গ্রন্থের "চলচ্চিত্র নামক 
কবিতাটির কিছু কিছু অংশ নিয়ে গঠিত । চলচ্চিত্র কবিতাটির কিছু অংশ “ছড়ার «২ 
সংশাকে এবং কিছু অংশ “৫-সংখ্যকে ( ছড়া ) পাওয়া গেলেও, এ দু'ইটি কবিতার 
বাকি অংশ এবং অনেকাংশই নূতন স্থষ্টি। এমনিভাবে একটি কবিতা থেকে ছু"টি 
স্বয়সম্পূর্ণ কবিতার জন্ম হয়েছে । 

ছড়ার “২,-সংখাক কবিতায় “কদমা”র কথা বলতে বলতে ১৩ ছত্র থেকে নিয়লিখিত 
ছত্রগুলি “চলচ্চিত্র ( চিত্রবিচিন্রে ) কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে-_- 

মাছি এল সব কাঁৎলাপাড়। 


খয়রাহাটি ঝেঁটিয়ে 


রাধতে গিয়ে দেখি এ যে 
মিঠাই-গজার ছোঁটে। ভাই 
| “২-সং-_ ছড়া এ 
'ছড়া'র ২-সংখ্যক কবিতার এইট্ুকু "চলচ্চিত্র ( চিত্রবিটির ) কবিতা থেকে গৃহীত 
হলেও, আগে-পরে অন্য সব নৃতন ছত্র যুক্ত হয়ে একটি স্বতন্ধ কবিতার রূপ নিয়েছে । 
“চলচ্চিন্ত' ( চিত্রবিচিত্র । কনিতার *১৩-সংখ্যক ছত্র থেকে দেখা যায় ছড়া 
বানোর “৫-সংখাক কবিতাটির নবম ছত্রের মিল । কিন্থ ছু" ঢার ছত্র পরে একট্ু-আধটু 
বদ-বর্দল হয়েছে । যেমন গিলচ্চিত্রে আছে 
গাছে চ'ডে রাখাল ছোণ্ড। 
জোগায় কাচ স্থপুরি, 
ছু'বেল! পান বাণ! আছে, 
আরো আছে উপরি । 
[ “চলচ্চিত্র'__চিত্রবিচিত্র 


* দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়'__সানাই-_রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪শ থণ্ড, পৃঃ ৪৮৩ [ সং ১৩৬৫ 1 


পাঠাস্তর ১৮৭. 


এর স্থানে "ছড়ার ৫-সংখ্যকে পাওয়া! যায়-_ 
গোকুল ছোঁড়া গুড়ি আঁকড়ে 
ওঠে গাছের উপুরি, 
পেড়ে আনে থোলে। থোলে। 
কাচ কাচা হপুরি । [১ সংখাক- ছড়া? 
“চলচ্চিজ্রের ৪৯ ছত্রের_ 
লাখ! চলে ছাত! মাথায় 
“-*চড়ক ডাঁডায় খধ 
এই' ছত্রটুকুকে ছিড়ার ৫'-সংখাকের ২১ ছন্ত্র থেকে পাওয়া যায় । 
এ কবিতার । লচ্চিত্রা-_চিন্রবিচিত্র ) ৫৯ ছুত্রের দেখা মেলে %-সংখাকের । ছড়া ; 
২৭ ছত্রে। এর পর কয়েকটা ছত্র সামান্ত কিছু অদ্ল-বদল হলেও মোটামুটি এক ' 
'ছড়া'র '৫'-সংখ্যকে এর পর চারটি নৃতন ছত্র যোগ হয় এবং তারপর 
হঠাৎ কখন বাছুলে মেঘ 
জুটল এসে দলে দল, 


ভিজে কাটের আঁটি বেদে 
চলছে ছুটে কাঠবে। [ €'-সংখাক- ছড়। ] 

এই ছত্রগুলি পর্যন্ত কিছু কিছু বদল করে একই রাখা হয়েছে । এর পর “চলচ্চিত্রের 
শেষের চার ছত্্র ছড়া"র €১-সংখাযকে অপরিবতিত আকারে আট ছত্রে পরিণত হয়েছে । 

এইভাবে চচিত্রবিচিত্র গ্রন্থের চলচ্চিত্র কবিতাটির বেশির ভা অংশ নিছু 
অপরিবত্তিত আকারে, কিছু বা ভোল পালটে ছড়া" কাবোর -সংখাকে এসেছে । 

চলচ্চিত্রের বিভিন্ন অংশ ছুটো। দীর্ঘ কবিতায় রূপান্তরিত হলে মূল কবিতা কবি নজন 
করেন । বর্জনীয় কিনা! দে আলাদ! প্রশ্ন! 

এ সম্পর্কে একথাও উল্লেখযোগ্য, এক বা একাধিক কবিতাকে বাড়িয়ে-কমিয়ে 
সংগঠনমূলক পাঠান্তরের যে নমুনা এখানে পাওয়া যায়, কনির প্রথম যুগের কাব্যসাধনার 
ইতিহাঁসে তার নজির বিরল নয় ।* 

'সংগঠনমূলক পাঠান্থরে' কবির এই ভাঙী-গড়ার খেলা । বেশ কৌতুকজনক ও 
রহস্তাময় | 


* দ্রঃ গ্রস্থপরিচয়_সঞ্চয়িতা পৃঃ ৮৪৪, ৮৫৬ [ সংবিশ্বভারতী ১৯৭২ ] 


১৮৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


(৪) সংগীত থেকে কাঁবতা বা কাঁবতা থেকে সংগীত 


কবিতার পপাঠানস্তর যেমন কবিতায় বা অন্য কোঁন শিল্পরূপের মধ্যে পাওয়া যায়, 
তেমনি সংগীতকেও কোনো কোনে। ক্ষেত্রে 'পাঠান্তর বলে পাওয়া যায় । 


“শেষপধায়ের কাব্যে'র কিছু কিছু কবিতার “পাঠান্র গীতবিতানে, আছে। 

“প্রতিভামাত্রই নিত্যনবরূপাঁকাজ্জী সন্দেহ নেই, কিন্তু রবীন্দরপ্রতিভ। এ প্রসঙ্গে 
সবচেয়ে দুরপ্রিগম্য ৷ তাঁর ভাবমনের নিচিত্রলীলা কোন শিল্পাঙ্গিককে অপরিবর্তনীয় 
বলে মেনে নেয়নি । সেইজন্য তার দীরঘায়িত শিল্পিজীবনে নবহ্ছজনের পাশাপাশি চলেছে 
প্রাক্তন রচনার রূপান্তর, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন ।-.----নিত্যনবরূপের অন্বেষণ তি 
শিল্পের সর্বক্ষেত্রে সর্ধদাই করতেন | কিন্থ শিল্পরূপের এই পরিবর্তন প্রবণতা তার জীবনের 
মধাভাগে বিশেষভাবে গ্রবপতা লাভ করেছে। ন্বীন্্নাগের যৌবনের রচনীগুলি 
অনেকক্ষেত্রে তার প্রৌটত্বে রূপান্তর লাভ করেছে । আপাততঃ বিশেষভাবে লঙ্গণীয় 
যে, একটি শি কাঁলপর্বে তিশি পরিবর্তন প্রয়াসের অস্থিরতায় নিমগ্ন ছিলেন । ১৩৬ 
থেকে ১৩৪৪ আল পযন্থ এই কালপথ । এই পর্বে বনীন্রনাথ কবিতাকে গগ্যভঙ্গীর মধো 
শাশ্রয় দিয়ে কাব্যের মুক্তিসধিনায় বভ। পাশাপাশি চলছে অন্যতর রূপান্তর | ১১৯৯ 
সালে লেখা ঁচত্রাঙ্গদা” কাব্যনাটা এই সময়ে “নু ভানাট্যে'র বেশ পরল। ১৩০৬ সালে 
লেখা পরিশোধ" কাবানাটা ও ১৩৪০ সাঁলে লেখা চ গ্ালিকা? পছ্ভনাটকের এই কালিপবেই 
সাঁজবদল ঘটপা। রপান্র লান্যাশগেব এই অন্তবি্বেই প্রায় পথশশটি কবিতা গানের 
আকার শিল। : "মৌল বন্তব। 'এই যে, একই কবির মধ্যে বিভিন্ন যুগে উচ্্াস এবং 
সংযম গাঁকতে পারে।  ববীন্্নাগ তার প্রমাণ! দীর্ঘ আধুর সৌভাগ্য তার প্রথম 
জীবনের কানোর উদ্বেলতা পরবতীকালে সচেতন প্রজ্ঞায় পরিধালিত হয়েছে ॥ সেউভা 
রবীন্দ্রনাথের যৌবনোত্তর সাহিত্যকর্মে পাঠান্থরের এমন স্বমহিম মধাদা। 

'কবিতায় গর দিলেই যদি এংগীতবপ গ্রতণ সমাপ্ত হত তালে শালোচনার প্রন 
উঠত না, কিন্ত দেখা যায়, কবি তাকে গানে পরিণত করার সালে রবীন্দ্রনাথ শব্দ, ছন্দ, 
এমনকি রূপকমেরও এখন বঁপান্থর ঘটিয়েছেন যে, তা পাসান্থরের মত রোমাঞ্চকর ও 
আকর্মণায় হয়ে উসেছে।।” 

“সান।ই, কান্যের টা ছোটো ছোটো! কবিতা গানরূপে' গাতনিতাঁনে? প্রচলিত 
আছে । কোথাও বা আগে গান তার থেকে পরে কবিতা, কোথাও বা আগে কবিতা 


১। রবান্রনাথ--সম্পাদক দেবাপদ ভগ্টাচান 
॥ প্রবদন্ধ॥ িবান্দনাথের কবিতায় সংগীত পাঠাত্তর'- আীভধার চক্রবর্তী পৃঃ২৮৬-৮৭] 


পাঠান্তর ১৮৯ 


তার থেকে পরে গান। এইভাবে পাঠীস্তর' বা খসড়া, হিসেবে একই ভাবের দুটি স্বতন্ 
রূপ দেখতে পাওয়া যায় । কোথাও বা ছু"টি ক্ষেত্রেই একই রূপ রয়ে গেছে; কোথাও 
বাগান থেকে কবিতায় রূপান্তরিত হওয়ায় কিছু পরিবর্তন এসেছে । “সানাই কাব্যের 
( উদাস হাওয়ার পথে পথে -** ) কবিতাটির সংগীতরূপে এমন কতকগুলি নতুন শব্দ 
পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি গানে অনিবার্ধ অথচ কবিতাতে নয়। কেননা কবিত| মূলতঃ 
সংহত শিল্প আর গানের সবের মধ্যে যে বিস্তার ও ভাবের প্রসার তারই অনুরোধে এই 
নব শব্যোজন । সংযোজিত শব্দগুলি স্বরবর্ণের উদাসী ধ্বনিমীয়ায় এমন বিচিত্র যে, 
গানটিতে এ শব্দগুলি যে নতুন বসস্তাভাস জাগাচ্ছে তার আবেদন অন্য কোনো ভাবে 
পাওয়া সম্ভব ছিল নাঁ। 


'**ব্রবীন্্রনাঁথ তার কবিতা ও গানের মধ্যে কোন ভেদবরেখা টানতেন না! তীর 
হৃদয়ভাব উন্মোচনে কবিতা ও গান যুগ্মবাহন । বোধহয় সেই কথা৷ ভেবেই রবীন্দ্রনাথ 
একদা (লিখেছিলেন ঃ 


সঙ্গীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেগতম উপায় মাত্র। আমরা হখন কবিতা 
পাঠ করি, তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা। থাকিয়া যায়, সঙ্গীত আর কিছু নয়, 
সর্বোধকষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা? 1৮ ৯ 
সংগীতের মধ্যে যে ফাকটুকু পাকে তাকে সুর দিয়ে পূরণ করে নেওয়া হয় । কবিতার 
মত বুনুনি অত ঠাঁস হলে স্থর তার কলাঁপ মেলে ইন্দ্ধনু-জাল বিস্তার করতে পারে না; 
তাই গান থেকে কবিতায় আসার সময়, বা কবিতা থেকে গানে রূপান্তরিত ভবার সময় 
একই রূপের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে । 
“অধরা” ( সানাই” ) কবিতাটির কবিতারূপ ও গীতিরূপের তুলনা করলে দেখ যায় 
কি ধরনের পরিবর্তন এ জাতীয় “পাঠান্রে' এসেছে । যেমন কবিতায় আছে 
অধরা মাধুরী ধর! পড়িয়াছে 
এ মোর ছন্দ বন্ধনে | 
[ “অধরা'_“দাঁনাই” 
গানে এই ভাবকেই অপক্ষেপে আনলেন এইভাবে- 
অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দ বন্ধনে 
| ২৩ সং-প্রেম”ঃ গিতবিতান' ২য় খণ্ড ] 


১। রবীন্ত্রনাথ-_সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচাষ 
॥ প্রবন্ধ ॥ “রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সংগীত পাঠীস্তর '_-শ্রীন্নধীর চক্রবর্তী [ পৃঃ ২৮৭ 


১৯৩ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


তারপর থেকেই দেখা যাঁয় ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তন এসেছে কবিতায়-_ 
বলাকার্পাতির পিছিয়ে পড়। ও পাখি, 
বাঁসা স্ুদুরের বনের প্রাঙ্গণে । 

[ “অধরা+_'সানাই? ] 
কবিতার মধ্যে কবি এইভাবে এ পাখির বাসা এবং জাতি-কুল-মাঁনের পরিচয় দিলেন । 
কিন্ত গানে এই বিস্তৃতির কোনো প্রয়োজনও নেই, অবকাশও নেই । সেখানে সংক্ষেপে 
তাই বললেশ-__ 

ও যে সুদুর প্রাতের পাখি 
গাহে সুদুর রাতের গান। 

[ ২৩০ সং-প্রেম। গীতবিতাশ' ২য় খণ্ড ] 
এমনিভাবে একরূপ থেকে রূপাস্তরে যখন এনেছেন, তখন প্রয়োজননোধে নৃতন কিছুও 
যোগ করেছেন । গানের শেষ চরণ [ নাচে তোমারি কঙ্কণেরই তালে? ] কবিতার সঙ্গে 
মেলে না । এর পরিবর্তে সেখানে আছে- 

ওর ছুটি পাখা চঞ্চল উঠে তব হৃংস্পন্দনে 
ওর বাসাখাশি তব কুঞ্জের নিভৃত প্রাঙ্গণে । 

| 'অবরা' সানাই” ] 
কবিতাও ছন্দের স্র-তাল-ধরবনি মেনে চলে, গান ও চলে । ছুই-ই বরের সাধন! । তবে 
গানে কথাকে, ভাবকে অতিক্রম করে কান এবং মন স্থরের ইন্দ্রজালেই মন্ত্রমুগ্ধের মত 
জড়িয়ে পড়ে; অথের দিকে, ভাবের দিকে তার আর দৃষ্টি থাকে নী । কবিতাকে ভাষা- 
ছন্দ-অর্থ সবকিছুর সমবায়ে এমন ভাবের স্ষ্ট করতে হয় যাতে মন তার উপলব্ধিতে 
রসায়িত হয়ে পিপসাগরে' ডুব দেয় 'অরূপরতন আশা! করি । কিন্তু এই অরূপরতনের 
আকর্ষণ থাকলেও রূপ-সঙ্জার অর্থাৎ শব্দ₹-অথ-ধবনি কারও ভমিকাই এখানে কম নয়। 
গানে এই সবকিছুর ফাককেই সুর পুরণ করে নিতে পারে; স্থুরই সেখানে মুখ্য আর 
সব গৌণ। কিন্ত “.*যে-কোন কবিতাতেই সুর দ্রিয়ে গীতরূপ দেওয়। চলে না!) 
কবিতাটির মর্মমূলে সাংগীতিক সম্তাবন! অস্তনিবিষ্ট থাকা প্রয়োজন । তেমনই কবিতারূপ 
যথাযথ রক্ষা করে সংগীত রূপান্তর সম্ভব নয়। কিছু পরিবর্তন অপরিহাঁধ; সে পরিবর্তন 
শব, ছন্দ বা রূপকল্প যা কিছু আশ্রয় করে ঘটতে পারে । যে কেউ সংগীত রচন। করতে 
পারে না, কিন্ত অনেকেই স্থুর রচন1! করতে পারেন । এখানেই সংগীত রচনার বিশিষ্ট 
ছুরূহতা। কেননা সংগীত মূলতঃ শিল্পের পরমতম জঙ্গতি। সেখানে ভাব, আঁকার, 


পাঠাস্তর ১৯১ 


শব্দকে সুরের সঙ্গে এমনভাবে সামগ্তস্তপূর্ণ করে তুলতে হয় যা খুব অনন্যসাধারণ সংগীত- 
বোধ ছাড়! সম্ভব নয় ।”১ 
ছায়াছবি' (“সানাই ) কবিতায় দেখ! যায়, প্রথমে সামান্য একটু পরিবর্তনের পর 


সংগীত এবং কবিত। ছুটি রূপই যথাযথ আছে । শুধু হায়” শব্দটি গানের ক্ষেত্রে বাঁড়তি, 
এটা স্থরের ধুয়ার জন্য । কবিতার রূপটি 
আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি 
সজল নীলাকাশে। [ ছায়াছবি'_'সানাই? ] 
গানে এই রুপই ভয়েছে-_ 
আমার প্রিয়ার ছায়। 
আঁকাশে আজ ভাসে, ভায় হায় । 
বুষ্টসজগল বিষঞ্ন নিশ্বাস হায় !! 

[ *১২৪+ সং--বর্ষা”_ গীতিবিতান' ২য় খণ্ড] 
কবিতার পঞ্চম ছত্রের শেষ শব্দটি “ভাসে” গানে সপ্তম ছত্রে হয়েছে আসে | অর্থে 
তফাত হয়নি, কারণ দদ্ধ্যাদীপে'র লুপ্ত আলো তার স্মরণে আসতেও যেমন পারে, 
ভাসতেও পারে । 


'বাণাহারা' ( পানাই” ) কবিতা তেমনি গানের সঙ্গে মূল ভাবের সঙ্গতি রেখে 
একেবারে স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে । 
রবীন্্রনাথের 'শেষলেখা" কাবোর ৬ সংখ্যক গাঁশটিকেও আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ 
করতে পারি। "শেষলেখা” কাব্যের ৬ সংখ্যকে যে রূপে আমরা এই গানটিকে পাই 
সেটি পুববর্তী একটি কবিতার ছুইটি পাঠান্তরের ভিতর দিয়ে এসে স্থুরারোপিত হয়ে এমন 
অনবদ্ত রূপ নিয়ে তার প্রিয়জনের সম্মুখে হাঁজির হয়েছিল। কিন্ত এই কবিতাটির নিরেট 
কঠিন গাথুনিতে শব্দ-ছন্দ-ধরবনির যে দীপ্তি এবং গান্তীধ তা! পৃববর্তাী মানবের জয়গানমূলক 
একটি কবিতার এলিয়েপড়া ভাবের মধ্যে কিভাবে মাত্মগোপন করে ছিল “বিশ্বভারতী 
রবীন্দ্রভবনে” রক্ষিত গুরুদেবের 'পাুলিপি' থেকে উদ্ধত 'প্রথম খস্ড়া রূপটির মধ্য তার 
পৃবপরিচয় পাওয়া যায় 
এ মানব আসে, মহামানব আসে 
দিকে দিগন্তে রোমাঞ্চ লাগে 
সারা ধরণীর ঘাসে ঘাসে । 
১। রবীন্দ্নাথ--সম্পাদক দেবী ভট্টাচাষ 
॥ প্রবন্ধ ॥ “রবীন্্রনাথের কবিতায় সংগীত পাঠীস্তর'--শ্রীহধীর চত্রবর্তী | পৃঃ ২৯৮ 


৮৯৭ 


রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


আজিকে বাতাসে ঘোঁষণ1 উঠিল 

মৃহাঁজন্মের লগ্ন 
অমাবন্তার নিবিড় আঁধারে 

আকাশ আজিকে মগ্ন । 
দানব পক্ষী অন্বর পথে 

চালন। করিছে পক্ষ 
মৃত্যুর বীজে কৃষির ক্ষেত্র 

ভরি দিবে ছিল লক্ষ্য। 
আজি জন্মের দিন 

স্বর্গলোকের বিজয় পতাকা! 

এ হলে! উড্ডীন | 
থরথর করি ধরণী যখন 

কাপিয়। উগিছে ভ্রাসে 
উঠিয়াছে রব মাভৈঃ মাভৈঃ 

মহামানব আসে! 
ন্্রুগ্ধ যন্ত্রের দল 

তার চরণের কাছে 

পাঁদপীঠ রচিয়াছে। 

মহামানব আসে, 

তিমির ভেদিয়। বিজয় পতাকা 

উড্ডীন মহাকাশে ! 
কোথায় বাঁজিল শঙ্খ, 
কোথায় বাজিল জঙ্গ, 
জয় মানবের জয় মানবের 

বাছে কণ্ঠে অসংখ্য । 


এই দীর্ঘ 'কবিতাটিকেও তার প্রিয় ছাত্র শাস্তিদেব ঘোষের অন্ুরোবে স্থরারোপিত 


করতে গিয়ে স্বভাবতঃই কাঁটছণট করলেন কবি কিছু কিছু । এইভাবে এল পরবর্তাঁ 


একটি পাঁঠ__ 


এ মহামানব আসে আসেরে 
এ মহামানব আসে । 
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দিকে দিগন্তে রোমাঞ্চ লাঁগে 
ধরণীর ঘাসে ঘাসে, 
বাতাসে বাতাসে ঘোষণ। উঠিল 
এল মহাজন্মের লগ্ন 
আকাশ আজিকে মগ্ন । 
এল শুভ জন্মের দিন 
দিব্যদ্ূতের আজি জয়যাত্রার পথে 
কিরণ পতাকা উড্ডীন । 
উদয়শিখর পথে মাভৈঃ মাভৈঃ রব 
এ মহামানব আসে 
দ্যুলোক ভূলোক আজি জোঁতি বিভাসিত 
নবজীবনের আশ্বীসে 
স্থরলোকে বেজে ও?ে শঙ্গ 
নরলোকে বাজে জয় ডঙ্গ 
জয় জয় মানবের, জয় মহাঁমাঁনবের 
বেজে ওঠে কণ্ঠে অসংখ্য । 


দ্বিতীয় এই পাঠটিকেও সুর দিতে বোধ হয় অন্থৃবিধ! হচ্ছিল অসুস্থ কবির, তাই 
আরও একবার কটিছাঁট করে শেষ পর্যন্ত স্বহস্তে লিখলেন “শেষলেখা'র ৬ সংখ্যক 
কৰিতাটিকে ( গাঁনকে )- 


এ মহামানব আসে 

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে 

মত্য ধুলির ঘাসে ঘাসে । 
স্থুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ 

এল মহাজন্মের লগ্ন । 
আজি অমারাত্রির ছুর্গতোরণ ঘত 

ধুলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন । 
উদয়শিখরে জাগে মাঁভৈঃ মাঁভৈঃ 

নব জীবনের আশ্বাসে 


১৩ 


১৯৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


জয় জয় জয়রে, মানব অভ্যুদয়, 
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে । 

১৩৪৮ সালের ১ল! বৈশাখ থেকে ২২শে বৈশাখ পর্যন্ত এটাই ছিল কবির নিজের 
হুষ্ট শেষ গান। [এরও পরে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের অন্থরোধে কবি 'পূরবী” কাব্যের 
“পঁচিশে নৈশাখ' কবিতাটির কাটছ'ট করে স্থরারোপিত করে দেন-_“হে নৃতন,/দেখা দিক 
আরবার,--এটাই কবির জীবনের শেষ রচিত সংগীত | ] 


এইভাবেই কবিতা। থেকে বহু সংগীতের জন্ম হয়েছে । কোন্‌ কবিত! থেকে কিভাবে 


কোন্‌ গানের জন্ম হোল এবং কিভাবে 'একটি খস্ডা রূপকে সম্মুখে রেখে একটি শ্বতত্্ ৷ 


সংগীতের রূপ নিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করলে! তার ইতিহাস কোনো কোনে প্রত্যক্ষদশীর 


বিবরণ থেকে জানতে পারা যায়_-“্পয়ষটি বছরের নিরবচ্ছিন্ন রবীন্দ্রসঙ্গীত রচনার ধারার 
যেখানে সমাপ্তি ঘটেছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে নৃতন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয় তা । 
বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের শেষ দুটি গানের জনপ্রিয়তা তর্কাতীত বলা চলে । এই ছুটি 
গান ছাড়া রবীন্দ্র জন্মোৎসব অপূর্ণ থাকে । শেষ দুটি গানের জন্মদাঁত। রবীন্দ্রনাথই তবু, 
এ-কথা স্বীকার্ধ যে কবিগুরুর একান্ত অন্তরঙ্গ পরম ন্মেহভাজন রবীন্দ্রসঙ্গীতে আবাল্য 
অনুরাগী শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের আকুল আগ্রহ ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের শেষ গান 
দুটির জন্ম হয়তে। সম্ভব হত না, অবিস্মরণীয় এই ছুটি গান এখনও হয়তো কবিগুরুর ছুটি 
কবিতার অন্তরালেই সুপ্ত অবস্থায় থেকে যেত ।” ১ 

এমনি করেই পাঠান্তরের ভিতর দিয়ে এক-একটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপের জন্মাস্তর ঘটেছে-_ 
খস্ডার সঙ্গে হয়তো! ব! তার মিল সামান্যই অথবা ছুটি রূপই পাশাপাশি জমাস্তরালভাবে 
পরিপূর্ণ মর্ধাদ। নিয়ে ছুই রূপে স্বীকৃত । 

১৮০০ “পাঠাস্তর আসলে শিল্পের ক্রমবিকাশের সাধনা । শিল্পী পূর্ণতার তন্রিষ্ঠসাধক | 
কোন রচনার রূপান্তর তিনি যখনই করেন তখনই বুঝতে হবে প্রথম পাঠে এমন কোন 
অপূর্ণতা আছে যার ফলে কবির মনে প্রকৃত সুরটি বাজছে না। তাঁকে তাই কেবলই 
পরিবর্তন করতে হচ্ছে এবং সচেতন সংপ্কার চেষ্টায় তার রচনাটি ক্রমশই অভিপ্রেত 
পূর্ণতার পথে চলেছে । পাঠান্তরের প্রতিটি পর্ধায়ই এই পূর্ণতার সাধনাচিহ্ছ। সুযোগ্য 
অভিনিবেশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির সংগীত-পাঠাস্তর আলোচন! করলে ববীন্দ্র- 
মানসের চঞ্চল স্থজনবেগের পরিচয় পাবো ।*"" 


১। “দেশ'- সাহিত্যমংখযা ১৩৮৬ 
॥ প্রবন্ধ ॥ রবীন্দ্রনাথের শেষ ছু'টি গানের জন্ম-_গ্রচিত্বরঞ্জন দেব [ পৃঃ১১ 


যে টা 


১৮: 


পাঠাস্তর ১৯৫ 


২০০০১, এই প্রবন্ধের পরিণামে তাই আমরা নি:সংশয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ 
যে পঞ্চাশটিরও বেশি কবিতার সংগীত পাঠাস্তর করেছেন তা৷ কবিমনের লঘুলীলা। নয়, বরং 
স্থনিবিড় বোধের সচেতন স্পর্শে অভিনব । পাঠাস্তরের পরেও যে মুল কাব্যরূপটি 
রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেননি এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, তার পাঠান্তর বস্তত শিল্পের 
ক্রমোন্নতিসাধক সংশোধন নয়। সমাস্তরালভাবে যুগল পাঠকে আমাদের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করে তিনি প্রকারান্তরে কবিতা ও সংগীতের মর্মগত বৈষমা এবং নিগুঢ় 
মন্তমিলনের পরমগহন রহস্য নির্দেশে করেছেন । রবীন্দ্রকবিতার সংগীত-পাঠান্তরকে 
আমরা এই শিল্পের দ্বিতীয় জন্ম বলতে পারি । রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে শিল্পের এই 
দ্বিজত্বসাধনে প্রথম আচাখ ।৮৯ 

এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর পপাঠান্তর, আলোচনার মাধ্যমে কবির রূপনিমিতির খেয়াল- 
প্রস্থৃত মানসিকতার একটি চিত্র আমাদের প্রতাক্ষগোচর হয়, যা কাব্যের বিশুদ্ধ 
বসাম্বাদনে সহায়ত করে । 


১। ববীন্দ্রনাথ__ সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচাষ 
॥ প্রবন্ধ ! -ববীন্দনাথের কবিতায় সংগীত-পাঠাজ্বব'--গ্রাহ্থধীর চক্রবর্তী [| পৃঃ ২৮৯, ২৯৮1 


তৃতীয় অধ্যায় ভাবসম্পদ 


ভূমিকা 


কাব্যের হিরঙ্গ আলোচনার পর “অন্তরঙ্গ আলোচনার দ্বারা কবিমানসিকতার 
একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব । 'অন্তরজ্গ' আলোচনা মানেই কাব্যের বিচিত্র “ভাব-। 
সম্পদে'র পুঙ্থানুপুঙ্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ । এক কথায় বলতে গেলে ভাবসম্পদের দিক থেকে 
প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে “শেষ পায়ের কাব্যের বিশেষ কোনে তারতম্য নেই- কারণ 
কবিমানস সাধারণতঃ কাব্োর বিধয়বস্থ আহরণ করে জগৎ ও জীবন থেকে । তাই এই 
জগতেরই বিরাট বিমুগ্ধ গ্রকৃতিলোঁক এবং ছুজ্ঞেয় মনুষ্োলোক কবির মানসপটে চিরদিনই 
বিচিত্র বর্ণের ছবি একে চলে; শুধু তার সঙ্গে মুক্ত হয়েছে পরিণত জীবনের মননণীল ক্ষ 
জীবনার্শন, বিচিত্র এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও :তীক্ষ বিশ্লেবণক্ষমতা এবং অন্থাদুষ্ি। 
'শেষপর্যায়ের কাব্যের এই পরিণত মননশাল জীবনচেতনাই “গ্রথম পধায়ের কাব্াগুলি, 
থেকে তাকে অনেকখানি ম্বাতন্থ্য এনে দিয়েছে । 

ভাবসম্পদে'র বিভিন্ন দিক'গুলি আলোচনার পূর্বে, সামগ্রিক দুষ্টিতে কবির শিল্প- 
সাধনার মূল তাতপর্যটিকে লক্ষ্য করলেই দেখা! যায়--তীার সমগ্র জীবনের শিল্পন্থষ্টি এবং 
কর্মকীতির মধ্যে একটি পরিপূর্ণ বা সামগ্রিক জীবনবোধকে রূপ দেবার চেষ্টা গোপনে কাজ 
করে চলেছে। শুধু একটি পূর্ণতর স্ুন্দরতর জীবনের স্বপ্নই দেখেননি তিনি; কিভাবে 
তাকে সতা এবং সুন্দরের সাধনার মধ্যে দিয়ে সার্ক করে তোল! যায়, তারও চেষ্টা 
আজীবন করে গেছেন। “রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম আবেগ, কবিধর্ম যেভাবে পুষ্টিলাভ 
করেছে, যেভাবে কাবো প্রকাশিত ভয়েছে ত৷ চিরাচরিতের অন্গসরণ বা তপস্তালন 
বোধির সাহায্যে নয়। তার প্রধান উপাদান ও উপজীব্য একটি অত্যাশ্র্য অতিহুক্্ 
মেজাজ, 'জন্মেছিন্থু ুক্ষ্ম তারে-বীধা মন নিয়ে ( আকাশগ্রদীপ, পৃঃ ১০ )। সেই জুক্ত! 
সাধারণ কাব্যপাঠকের মাগালের মধ্যে কিনা সন্দেহ করার অবকাশ আছে।”১ তার 
জীবনবোধ ও কর্মসাধনী কারও কাছে রোমার্টিক স্বপ্নবিলাস-কারও কাছে মিথ্যে 
আদর্শের পিছনে ধাবিত হওয়া মাত্র; অর্থাৎ মানুষের জীবনে এর কোনে! প্রতিফলন নেই, 


১। ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ--“রবীন্দ্রনাথের উত্তুরকাব্য”--[ প্রথম প্রকাশ £ ২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৮ 
'জন্মদিনে-শেলেখা' [ পৃঃ ১৩৫] 


ভূমিকা ১৯৭ 


একটা মিথ্যে মায়ার পিছনে মাথা কুটে মরা । কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে মনে রাখা 
কর্তব্য যে, তার কোঁনে। একটি খণ্ড কবিতা ব1 কাব্যগ্রস্থকে কিংবা কোনে একটিমাত্র 
রচনা বা শিল্পকর্মকে অন্তূর্টিতে দেখলেই তার মতবাদ বা' প্রচেষ্ট| সঙ্গদ্ধে নানা রকম মন্তব্য 
করা সহজ হয় । কিন্ত সমগ্র মানবের সাধন! চিরন্তন কাল ধরে যে স্বপ্ন দেখে এসেছে, 
মানবের বিভিন্ন চেষ্টা, কর্ম ও জ্ঞানের সাধনায় যে পরিপূর্ণ জীবনবোধকে রূপ দেবার চেষ্টা 
চলেছে__সেই সত্য সুন্দর জীবনসাধনার বাণীটিকেই কবি তার কাবো রূপ দেবার চেষ্টা 
করেছেন। আপন জীবন দিয়ে তার একটি বাস্তব রূপও তিনি এঁকেছেন। এই প্রসঙ্গে 
সমালোচকের এই মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক-_“[২90100181790, 188,600 50709 
06609160585 0106 €0000010061)0 01 11706112560 3115.0 2180. 712271)0081705 
0৫ 00181158115] ৮7101010111) 1561 এট 00 006 2061098] ৮৪16065 ০0£ 
11010001) 1166) 25 ৬০11 25 018. ১০:০006 85০61106101 32800 2190 90152 
06006 00101009202 1২6৪1151715 1165 2100 1155 9011 117 11061800165 2100 
17 90 10081850010] 90102195 51920 211 01)15--10 ৪5 28 ০5091959101 01 
21 01110010000 1) 6902 016 4১০06116501 [100051705.”৯ 

মানুষের অপূর্ণ এই সংসারে ছুঃখ, দৈন্, ভিংস্বতী, স্বার্থপরতা-_প্রভৃতির দ্বারা গীড়িত 
'এই মানব সমাজ সত্য এবং ন্ুন্দরের স্বপ্নই তো কেবল দেখে চলেছে; কত অপূর্ণতা, 
কত অক্ষমতা নিয়েই না আমরা জীবনের পঙ্কিল পথে চলি। কত ইচ্ছাকেই তো। আমর 
বুপ দিতে পারি না, কত অতৃপ্তিকেই বক্ষে পুনে রাখি, কত অন্যায়কে স্বীকার করে 
নিই টিকে থাকার দুবার তাগিদে; কিন্ত ন্যায়-মন্তায়, ধর্ম-অধর্ম, সত্য-অসত্যের ছন্ 
আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আছে 7) হ্বন্দরকে আমরা সকলেই ভালোবাসি, সত্যকে 
আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি, কল্যাণকে আমরা প্রত্যেকেই রূপ দিতে চাই আমাদের 
জীবনে ! কিন্তু ছন্্সংঘাতি-সঙ্কুল জীবনযুদ্ধে নিজেকে টিকিয়ে রাখার দুরূহতায় তাকে 
তো রূপ দিতে পারি না। সত্যকে, শ্রেয়কে, পূর্ণতাকে নূল্য দেবার জন্য জীবনের যে 
কোনো আপাত ক্ষতিকে বরণ করে নিতে পারি না;জয় হয় অপৃণতার, জয় হয় 
বিকৃতির, অমর্গলের । কিন্ত মানবের চিরন্তন আকাঙ্ষাটি ত! বলে মরে যায় না, শেষ 
হয়ে যায় না। যে সতাকে, স্ুন্দরকে, পূর্তাকে আমরা আমাদের জীবনসাধনায় রূপ 
দিতে পারিনি, কুঁটিয়ে তুলতে পারিনি, তার প্রতি একট ছুনিবার আকর্ষণ আমাদের 
অস্থিমজ্জায় মিশে খাকে । আর যে সংসারের ছুঃখ-গ্লানি-বাধা-বিপত্তি আমাদের পরিপূর্ণ 
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১৯৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত হতে, প্রকাশিত হতে সহায়ত! করেনি তাঁর প্রতি একট অনিবার্য 
অভিযোগ আমাদের মানসিকতাকে গ্রাস করে ফেলে; এর ফলেই আসে সংসারের প্রতি 
একটা অশ্রদ্বা-অভিমান, মানুষের প্রতি, এমনকি নিজেরও প্রতি একটা অবিশ্বাস, এবং 
নিজের ভাগ্য ও সংসারের আর "পাঁচজনের প্রতি অন্যায় অভিযোগ ! কবি ব! শিল্পী 
সমাজের এবং মানবজীবনের এই বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছবি এঁকে চলেন। যে 
জীবনকে তুচ্ছজ্ঞানে আমরা তার কোনে! মূল্যই স্বীকার করি না, তাঁকেই অমূল্য করে 
তোলেন আপন প্রতিভার জাছুষ্পর্শে অনির্চনীয় শিল্পন্ুষমায় মণ্ডিত করে। অতি ক্ষুদ্র, 
অতি তৃচ্ছও তাঁর কাছে হয়ে ওনে দুর্লভ প্রাণসম্পদে ভরপুর ৷ পুখিবীর সামান্য তূণলতা। 
থেকে সাধারণ মানুষের তুচ্ছ সুখ-ছুঃখ জীবনবোধও তার ভাষায় প্রাণ পেয়ে ধন্য হয়ে ওসে 
খণ্ড, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, মরণনীল জীবনকে এইভাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় এই মত্য পথিব'র 
প্রতোকটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বন্ত থেকে আরম্ভ করে আমাদের হুখ-ছুঃখ-হাসি-কানা-বাথা-বেদন! 
সবকিছু মূল্যবান হয়ে ওঠে 

অনিত্য এই সংসারে ধাবমান কালের বুকে মানুষ ভেসে চলেছে কুটোর মত। 
ক্ষণকাঁলীন জীব-জীবনকে যতই ুলাবাঁন করে তুলি না কেন_-আপন স্বার্থপরতা এবং 
আত্মকেন্দিকতাঁর গ্রাচীবে, মহাকালের কপোলতলে একদিন সবকিছুই মিলিয়ে যাবে । 
কোনোকিছুই সত্য হয়ে চিরকাল টিকে থাকবে না, তাভলে এর মধ্যে সত্য কতটুকু ? 
কি নিয়ে মানুষের গৌরব ? কাকে সে স্থায়িত্ব দেবে আপন মহিমায় মহিমান্বিত করে ? 
কবিমনে সে প্রশ্ন চলে সারাজীবন ধরে । এ সংসারের পরব সভাটি কোন্থানে, কবি সেই 
রহস্তা উদঘাঁটনেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন । সমগ্র জীবনের সাপনলব্ধ সতাটিকে ভাবে- 
ছন্দে গেথে রেখেও গেছেন । তার সমস্ত জীবনের শিল্প-সাপনাঁয় সেই পরম সতাটিই 
বাজ্ময় বা বাণীময় হয়ে জীবন্ত গূতি ধারণ করেছে । সেই সত্যটি হোল, তুচ্ছ এই মানব- 
জন্মকে অস্বীকার কর! নয়, এর রসমাধুর্ধে জীবনকে কানায় কানায় ভরপুর করে জীবনের 
অমৃতমাধুর্ধকে ভোগ করা! যেহেতু কোনো এশ্বর্য, সম্পদ, সম্মান, স্থখ কোনে! কিছুকেই 
একান্তভাবে ধরে রাখা যাবে না, তাই কোনকিছুর পরে অতিরিক্ত মোহ থাকা উচিত নয়। 
পাখিব ভোগস্থথ বা লাঁভালাভকে আমরা যেন অতিরিক্ত মূল্যদান না করি। এই জীবনে 
চলার পথে যে সব পথিক-বদ্দুর সঙ্গে দেখা হোল তাদের ভালোবেসে, ভালোবাস! দিয়ে 
জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে জীবনের আনন্দ-রসট্রকুকে যেন নিউড়ে নিতে পারি। এর জন্যে 
প্রয়োজন একটি নিরাসক্ত মন, জগৎ এবং জীবনকে নিরাসক্ত অন্ুরাগের দৃষ্টিতে দেখে 


তার প্রতিটি দেনাপাওনার হিসাবকে যেন আনন্দের সঙ্গে চুকিয়ে ছিতে পারি। 


ক্ষণকালীন এই মানবজন্ম তুচ্ছ নয়, কালের ইতিহাসে মানবের একটি চিরম্তন রূপ আঁকা! 


শী 


ভূমিকা ১৯৯ 


হয়ে গেছে, সেখানে মানবের অপরাজেয় মহিমা স্বীকৃত। এই কালের ইতিহাসে আমি 
তুচ্ছ হয়েও তুচ্ছ নই, 'জগতে আনন্দযজ্জে সবারই নিমস্্ণণ আছে--“আমায় নইলে মিথ্যে 
হোত সম্ক্যাতার' ওঠ, মিথ্যে হোত কাননে ফুল ফোটা'__কাজেই এই “আমি' যত ক্ষুদ্র 
এবং যত তুচ্ছই হই ন! কেন, এ সংসারে আমারও সামান্য চেষ্টা, সামান্ কর্ম, সামান্য 
হাঁসি-কান্না-বিরহ-মিলনের মুল্য আছে। সেই মূল্যটুকুর কথা ভেবেই আমরা যেন 
জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারি, পরিপূর্ণ করে তুলতে পারি। প্রতিটি মানুষের জীবনের 
মূল্যকে শিল্পী তার সামগ্রিক জীবনবোধ দিয়ে এইভাবে মূল্যবান করে তুললেন। দুঃখ- 
মৃত্তু-অমঙ্গল-প্লানির মধ্যে জীবনের সত্য এবং স্ুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কবির 
ভাবব্যঞ্জনায় যে অনির্বচনীয় অ-লৌকিক সৌন্দর্য ও কল্যাণবোধের জন্ম মানুষের চরম 
পরিপূর্ণ জীবনবোধে-_-সেই অপীমের সঙ্গে সীমিত এই জীবনধর্মকে মিলিয়ে দেবার 
সাধনায় মগ্র হলেন-তিতঃ কিম্ঠ প্রবন্ধে সংসারে কর্ম ও ধর্মের সমন্বয় কোথায় এ 
সম্পর্কে কবি সুন্দর আলোচনা করেছেন-*“কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত 
করিয়। আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা, তারপরে ব্রক্ষলাভের কথা; 
সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না। 

'**মান্থষকে পূর্ণ তালা'ভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন ও সম্পূর্ণ কর্মের প্রয়োজন হয়। 
জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায়, কর্ম সমাপ্ত হইলেই কর্মের 
বন্ধন শিথিল হইয়া আসে । 

***** সংসারকে যদি ব্রন্গের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়। জানিতে পারি, তাহা হইলে সংসারের 
নিষ কাটিয়া যায়, তাহার সংকীর্ণত| দূর হইয়া তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। 
এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি-মারামাঁরি 
থামিয়। যায় । 

এইরূপে সংসারকে, সংসারের সুথকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্র্গ উপলন্ধির সঙ্গে যুক্ত 
করিয়। খুব বড়ে। করিয়। জানাটা হইল সমাজ-রচনরি, জীবন-নির্বাহের গোঁড়াকারি কথ! । 


ভারতবর্ষ এই ভূমার স্থরেই সমাজকে বীধিবার চেষ্টা করিয়াছিল । সমাজকে বীধিয়। 
মানুষের হ্বাত্মাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল । শরীরকে অপবিত্র বলিয়! পীড়া দিতে 
চাঁয় নাই, সমাজকে কলুষিত বলিয়া পরিহার করিতে চায় নাই, জীবনকে অনিত্য বলিয়া 
অবজ্ঞা করিতে চায় নাই, সে সমস্তকেই ব্রদ্ের দ্বার! অখণ্ড পরিপূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল।”৯ 


ও্পন্ষদিক শিক্ষায় ও জাধনায় দীক্ষিত এই জীবন জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার 


১। রবীন্রচনাবলী--১২শ থণ্ড [ শতবাধিক সং]: “ধম প্রবন্ধ ততঃ কিম পৃঃ ৮২৮৩] 


২০০ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


ক'রে অপাখিব কোনো সাধনপথের কথা বললেন না, তুচ্ছ, ক্ষণিক জীবনে সত্যের 
প্রতিষ্ঠ। কিভাবে সম্ভব সেই সার্থকতার ইঙ্গিতটুকুকে ধ্বনিত করে দিয়ে গেলেন আপন 
চেষ্টা-চিস্তা-কর্ম ও জীবনসাধনায়। তাই তিনি কবি হয়েও "ঝিষি__ধি' হয়েও 
“জীবনশিল্পী । “রবীন্দ্রনাথ সবভূমির, বিশ্বজীবনের কবি, “কবীনাং কবিতমঃ” ৷ তীহার 
মতো! মনে-প্রাণে চিস্তায়-কর্মে দুঃখে-সখে জীবনে-মরণে সমদৃষ্টিমান্‌ জীবনভাবক কবি 
মানুষের ইতিহাসে আর দেখ! যায় নাই ।",১ আমাদের সীমিত এই জীবনবোধে তার 
জীবনসাধনার মর্মবাণীটিকে হয়তো পরিপূণভাবে উপলব্ধি করে সার্থক করে তুলতে পারি 
না, কিন্তু সেই অমূল্য অনুভবটিকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না । জগৎ ও জীবনের 
বিচিত্র সৌন্দ্ধ মাধুধের চরম ক্ষণটুকুকে তিনি যে তার অন্গভবে ধরতে পেরেছিলেন এবং 
তার অনবছ্য শিল্পসাধনায় তাকে যে সার্থক করে নানাভাবে প্রকাশ করে গেছেন_সে 
প্রকাশ চিরকাল মানুষের মনে বিম্ময় জাগাবে। মানবমনের গভীর রহস্তলোকের এই বিচিত্র 
প্রকাশ তার সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনার “ভাবসম্পদ্ের মধ্যে সংগ্তপ্ত হয়ে আছে বিচিত্র 
বাঞ্জনায়। সামগ্রিকভাবে তার কাব্যের ভাবসম্পদে এই বাণীটিই লুকিয়ে আছে-_ 
“শেষপধায়ের কাব্যের ভাবসম্পদে সেই নাঁণীই চরম পরিণতির মধ্যে দিয়ে মুক্তিলাভ 
করেছে-_ভাবসম্পদের বিভিন্ন রূপের ধারায় তারা হয়েছে রপায়িত__এই ঘা পার্থকা | 

"ভাবসম্পদে'র দিক থেকে “শেষপধায়ের কানো” ছু" একটি নুতন প্রবণতা লক্ষ্য কর! 
যায়__তা৷ হোল আত্মচেতনামূলক ও অশাত স্বৃতিচে তনাদূলক রচনা 1 দরীঘ কবিজীবনে 
জগৎ ও জীবনকে শিল্পীর দুষ্টতে নানাভাবে তিনি দেখেছেন; সঞ্চয় করেছেন দীর্ঘ 
এই জীবনের কাছ থেকে অপরিসীম বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নিরাসক্ত দৃষ্টতে দূর থেকে 
তাই যেন তার সমস্ত রসট্রকুকে- মায়াটকুকে_ ছায়াটুকুকে-আজ রেখে রেখে চেখে 
চেখে অন্ভুভব করছেন । তাই এই ভ্গং-ভাবন-স্থষ্ট, প্রক্কতির রূপ-রস-মাধুধ এবং 
মানবজীবনের চেষ্টা-কর্ম-জন্ম-মৃত্যু-ছুঃখ-হখের বিচিত্র জীবন্ছন্দের দোল, আজ ভার কাছে 
স্বতন্ধ মহিম! নিয়ে দেখ! দিয়েছে । স্বায় জীবনের অনেক সুখময় সুমধুর স্মৃতিকে তাই 
যেমন স্মরণ করেছেন, তেমনি জগৎ ও জীবনের সম্পর্কে ভার সুগভীর জীবনদশন 
'আত্মচেতনা' মুলক অনেকগুলি কবিতায় রূপ পেয়েছে । “শেষপর্যায়োর এই জাতীয় 
কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে শিল্পীর চোঁখ দিয়ে নিরাসক্ত দুষ্টতৈ আময়া জাবনকে যেমন 
বিচিত্র বরে চিত্রিত দেখি, তেমনি 'তার সত্য-ন্দর-রসমাধুধটুকুও আমাদের অপাখিব 
আনন্দের স্বাদ এনে দেয় এই জাঁবনের প্রতি । 


১। শ্রীস্নকুমার সেন- বাল! সাহিতে; ইতিহাস (৩য় খণ্ড) [৩য় সং ১৩৬৮, প্রথম পরিচ্ছে্দ--ভূমিকা পৃঃ ১] 


ভূমিকা ২০১ 


মানুষের চিরস্তন মহিমাটুকুকে তিনি যেন নিজের জীবন দিয়ে প্রকাশ করে গেলেন__ 
প্রচার করে গেলেন-_ ব্যাখ্যা করে গেলেন_ 

“এই কথা মনে রাখতে হবে নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ, কমেই তেমনি আত্মার 
মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাইরের 
নিয়মকে ইচ্ছা করে-তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে ন! বলেই 
আত্ম! মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্মেই আপনার ভিতর 
থেকে আপনাকে মুক্ত করছে, তাই যদি না হত তাহলে কখনোই সে ইচ্ছা করে কর্ম 
করত না । 

মান্নষ যতই কর্ম করছে ততই মে আপনার ভিতরকার অনৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, 
ততই সে আপনার স্বদূরবর্তা অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে । 


১০০০২, এইখানেই মানুষ সেই মহত্তত্টি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার 
চারদিকেই আছে সেই পিঞ্তরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বর্তমানের চেয়ে 
অনেক বড়ো, এইজন্যে কোনো একটা জায়গায় দাড়িয়ে থাকলে তার আরাম হতে 
পারে, কিন্তু তাঁর চরিতার্থত! তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়। সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ 
সহা করতে পারে না । এই জন্যই, তার বর্তমানকে ভেদ করে বড়ো হবার জন্যই, এখনও 
সে যা হয়ে ওঠেনি তাই হতে পারবার জন্যেই, মানুষকে কেবলই বারবার দুঃখ পেতে 
হচ্ছে। সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরন । এই কথা মনে রেখে মানুষ আপনার 
কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করেনি, কেবলই তাকে প্রসারিত করেই চলেছে 1৮১ 

এইভাবে মানবমনের গভীর জীবন জিজ্ঞাসাই তার “শেষপর্ধায়ের কাবো"র নান! 
রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে । জন্ম, মৃতু, কর্মবাদ, সবকিছু কবিমনে দার্শনিকের ন্যায় 
বিভিন্ন প্রশ্ন তলেছে, কবি কাবোর আধারে সেই জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার চেষ্টা 
করেছেন । জীবনের স্থায়ী সতাবোধ তীর মনে দৃরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্বেও সাময়িক 
ক্লান্তি বা জীবনের গ্লানি--সংঘাতময় জীবনতরঙ্গ তাঁর মনেও জাময়িকভাবে দ্বিধা ছন্দ 
এনেছে; হতাশা; ক্লান্তিবিষাদ-সন্দেহ প্রশ্ন তুলেছে নানাভাবে বারেবারে; সত্য 
হন্দরের প্রতি কবিমনের স্থায়ী বিশ্বাস বুঝি বা টল্মল্‌ করে উঠেছে +₹_-সমালোচকর৷ 
অনেকেই যে মানসিকতাকে কবির স্থায়ী জীবনবোধের পরিপন্থী বলে ব্যাখা। করতে 
ছাড়েন নি। কিন্তু কর্মকলাস্ত, ছুঃখ-বেদনায় পীড়িত, শোকে মৃত্যুতে জর্জরিত কবিমানসের 


' | রবীক্্ররচনাধলী--১২শ খণ্ড জন্মশতবাধিক সং): প্রবন্ধ 'শাস্তিনিকেতন”__১৩ “কমযোগ' 


| পৃঃ ৩৮৫, ৩৮৭ ) 


২০২ রবীন্দ্রনাথের শেষপধ্ধায়ের কাব্য 


এই সমস্ত সাময়িক সংশয় বা জীবনজিজ্ঞাসাকে অবশ্যই তীর স্থায়ী জীবনবোধ ব'লে 
ব্যাখ্যা করা বা ঘোষণা করা চলে না; কিংব! বাধক্যে রোঁগজীর্ণ শোকসন্তপ্ক কবি 
নূতন বিশ্বের যে দ্রুত পরিবর্তনকে দেখেছিলেন তাতে করে তার জীবনের সত্য-হুন্দরের 
প্রতি একান্ত নিষঠায় ফাটল দেখ! দিয়েছিল একথাও বললে পরে তার প্রতি অন্যায় 
অবিচার করা হয়। আংসারে পথ চলতে চলতে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতে মানবমনে যে 
বিচিত্র ছিধা-ছন্ দেখ| দেয় তারই একটি স্পষ্ট ছবি রয়ে গেছে তার “শেষপরধায়ে'র 
বিভিন্ন রচনায় । এই সমস্ত সাধারণ মানসিকতাকে, হুক্ষম জীবনবোধকে, এবং বিচিত্র 
অভিজ্ঞতাকে এমন করে তিনি যদি রূপ না! দিতেন তাহলে মানবজীবনের যে মান 


ইতিভামকে তিনি আঁকতে চেয়েছিলেন সে চেষ্টা তার সম্পূর্ণ হোত না। আমরা ' 


একজন ধর্মোপদেষ্টা শুদ্ধচিত্ত মহান ঝধিকে হয়তো পেতাম, কিন্তু 'জীবনরসিক" কবি-ধধিকে 
পেতাম না। ছুঃখেটৈন্যেরোগে-শোকে-তাপে-অন্ততাপে-সংশয়ে-বেদনায় গীড়িত মানবের 
মুঁ্ত কোথায়-__জীবনের চরম এবং পরম সার্থকতা কোথায়, সেই সতাটি কে ঘোষণ! 
করতো ? 

১) 'শেষপধায়ের কাবে।র 'আত্মচেতনামূলক' কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে কবিমনের 
আজীবন ভীবনজিজ্ঞাসাই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এর মধ্যে দিয়েই 
জাবনের সতা মাধুধরসটুকুকে যেন চিনিয়ে দিয়ে গেলেন কবি। সামগ্রিক দৃষ্টিতে এই 
জীবনবাণীর সাধক তিনি-__একথ। ভ্ঞাতসারে বা অন্ঞাতসারে আমাদের স্বীকার কবে 
হবে। আপনিমদের খবির ন্যায় জীবন ও জগতের নর্মকেন্দুটি থেকে জাবনসতাকে 
উদঘাটিত, করে চলেছেন, সেই সত্যটিকে প্রকাশ করেছেন ছন্দ-ভাব-ভাধার অপূব 
বাণীস্ুঘমায় | 

ভাবশম্পদের দিক থেকে এ ছাড়া 'অধ্যায্সচেতনা" এ 'মতাচেতনা প্রাধান্য পেয়েছে । 

(২। কনি-মন “অব্যান্সলোক" গন্ধে আপন মনের প্যানধারণায় অপক্ষ্য 
ন্ব্গলোকের স্বপ্ন দেখে, তাকে স্বীয় জীবনবোধের মাপ্যমে প্রতিফণিত করার চেষ্টা করে। 
কবির অধ্যাম্সবোধ কোনো বীধানরা সংগ্কার মেনে চলেনি। উপনিঘদের শিক্ষায় এব, 
সাধনার দীক্ষিত এই জীবন সমস্ত বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে আপন আত্মার আত্মীয় তাকে স্বীকার 
করে নিয়ে বিশ্বপ্রেমিক হয়ে উঠেছে । 

(৩) এছাড়। আছে এই বিশাল বিরাট মর্তালোক্যা শেষপর্যায়ের কাবাগুলি'র 
নহু কবিতার “ভাবসম্পদ” যুগিয়েছে । এই মতা পৃথিবীর একদিকে রূপ-রসে-ভর! 
সৌন্দর্যে মাধুর্ধে লীলামধুর প্রকৃতি, অপরদিকে হুখ-ছুঃখ-হাসি-কান্না-বাথা-বেদনায় ভরা 
মত্ত্যমানবের জীবনতরঙ্গ-_ছুয়ের আকর্ষণই কবিমনে প্রবল । মানবলোকের জীবনতরঙ্গ'ও 


৮০ 


ভূমিক ২৩৩ 


প্রবাহিত হচ্ছে বিচিত্র জীবনছন্দে-" প্রেম-প্রীতি-স্সেহ-ভালোবাঁসা_জন্ম-মূত্তার লীলা- 
বৈচিত্র্য ! 

এই সমস্ত উপাদানের দিক থেকে (্রথমপর্যায়োর সঙ্গে খেষপর্যায়ের কাবো'র 
হয়তে। খুব বেশি তফাত লক্ষ্য কর! যায় না, কারণ এই জগতের দিক থেকে বিশ্বগ্রকৃতি 
ও মানবসমাজ অনেকখানি অংশ জুড়ে থাকে; এদের আশ্রয় করেই চিন্তারসে জারিত 
হয়ে কবিমনে জাগ্রত হয় বিভিন্ন জীবনবোঁপ ও উপলন্ধি। বয়স 'এবং অভিজ্ঞতা বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এই উপলব্ধি 'এবং জীবনচেতনায় অনেক গাঢত্ব এসেছে ।-."সেই হেতু 
শিল্পিমানসের একটি ক্রমপরিণত রূপ লক্ষা কর! যায়। দীর্ঘ জীবন-দরশনের অভিজ্ঞতায় 
মাপন চেতনায় এবং উপলব্ধিতে এর একটি ঘমীভূত রূপ সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে । 


কাঁজেই বিষয়বস্্র ক্ষেত্রে অনেক স্থানে এক হলেও কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধি, 
অভিজ্ঞতা, মনন এবং জীবনার্শনের গভীরতায় জন্ম-মৃত্ু-প্রেম-অপ্যাত্মবোধ প্রভৃতি 
বিঘয়ে কবির দ্ষ্টরভঙ্গী অত্যন্থ স্ুম্পষ্ট সরল অথচ গভীর এবং বাঁপক এবং কাবাকে 
এ স্বাতিন্ত্রা ও দিয়েছে ৷ এই স্বাতন্ত্রা-_তার মননণীল দুষ্টিভঙ্গীতে, তার গভীরতায়, তার 
উপলদ্ধির আত্মস্থতায় এবং ব্যাপক জীবনদ্শনে_কিন্ত গুল চিন্ত। বা চেতনার ক্ষেত্রে 
কোনো! বিপর্যয় ঘটেনি । আসলে “শেষ দশ বছরের রচনা রবীন্ধপ্রতিভা এমন অমোঘ, 
এমন চুঃসাহমিক যে, কোনো শাশ্বের নিদেশ, আচারের বাধা, গণ্ডির বেড়া মেনে চলার 
প্রয়োজন বোপ করেন নি তিনি; পদ্যে এনেছেন গগ্ভের খজুতা, গঞ্ে জাগিয়েছেন পছ্যের 
ম্পনদন, বোধিকে করেছেন বেদনাময়, তত্বকে করেছেন প্রীণস্পন্দিত। বেদ-উপনিলদ্র, 
বাইবেলে, ক্লমীর মস্নবীর, ভাঁফিজের গজলের শ্রেগ অংশ যেমন শ্রদ্ধ কবিতা হয়েও 
শুধু কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের শেষ পবের রচনার শ্রে্ট ভাগণও তেমনি কবিতার চেয়ে 
বেশী হয়েও কবিতার চেয়ে কম নয়।” » শেমপর্যায়ের কনিতার বিচার বা বিশ্লেষণ 
প্রসঙ্গে সমালোচিকের এই মন্তনাকে যথার্থ বলেই ধরে নেওয়া যাঁয়। কবি-শিল্পীর সঙ্গে 
সতাত্রষ্টা ঝধির এমন মন্সিক যোগ এ পধায়ের কাবাসম্পদকে অনেক স্থানে অত্যাশ্চর্য 
মহিমায় উধিত করেছে । “ভাবম্পদ্রে' বিভিন্ন দিকের আলোচনা থেকে এই সতাটিই 
উদঘাঁটিত। 


১। শ্রীমাবু সয়ীদ আইঘুব--“আধুনিকতা” ও রবীন্দনাথ”  স+--এপ্রিল ১৯৬৮ 
1 অস্তিমপর্বের ছুটি কবিতা ১॥ [পুঃ ২৩৮] 


॥ ১ ॥ 
আত্মচেতনা। 


শেষপধায়ের কাবো? 'আত্মচেতনামূলক'" কবিতার সংখ্যাই খুব বেশি করে চোখে পড়ে। 
পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার বেলায় কবির অন্ুভবকে নানা বর্ণের বর্ণস্থষমায় ধরে 
রেখেছে এরা । এই কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে কবিকে আমরা খুবই স্পষ্টভাবে অনুভব 
করতে পারি। 

“পরিশেষে” কবিমনে সব ছেড়ে যাওয়ার একটি করুণ বেদনার অনুরণন ক্ষীণ তারে 
বেজে উঠেছিল***...এ বেদন। দীর্ঘকালের মত্যগ্রীতিসঞ্জাত। এতদিনের রূপে ভরা, 
মাধুরীতে ভরা যে পৃথিবীর লীলাবৈচিত্র্য কবিমনকে ভরিয়ে রেখেছিল-_তার জ্েতে- 
প্রীতিতে-আদরে-সোহাগে, তাকে চিরতরে ছেড়ে যাবার বেদনা । কবির রোমান্টিক 
মন জীবনকে ভালোবেসেছে, ভালোবেসেছে জীবনের অমৃতময়-লীলারঙ্গরসকে--তার 
দুঃখে-নুখে হাসি-কান্নায় বিজড়িত জীবনছন্দকে । মানবিক দিক থেকে এই মত্যমাধুরী 
কবিমনকে যেমন আকৃষ্ট করেছে, তেমনি বহির্জগতের প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ- 
ঘেরা সৌন্ধলোকও কবির শিল্পিসত্তাকে করেছে আকুল । কৰি তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে 
এ জগতের রূপ-রস-ছন্দ-ধ্বনিকে ধরার চেষ্টা করেছেন আপন জীবনবীণার বৈচিত্র্মুখর 
তারের বঙ্কাবে। আর সেই সঙ্গে আপন 'জীবনদেবতা” অর্থাৎ শিল্পিসত। বা শর্টাবে 
অনুভব করেছেন তার নানা কাজে নানা প্রেরণায় । বৃহত্তর অর্থে এই "বিশ্বপিতার' 
অনিবাধ ইঙ্গিতৈর গভীর ম্পর্শকে যেমন অনুভব করেছেন আপন কর্মে, আপন চেতনায়-- 
তেমনি এ জগতের আঁকাশে-বাতাসে-তারায়-আলোয়, শ্যামল মাটির ঘাঁসে ঘাসে। 
এই যে আপন চৈতন্যলোকের সঙ্গে বহিবিশ্বের সহজ স্বাভাবিক সচল জীবনছন্দকে মিলিয়ে 
দেখা-এর ফলে কবিমনের অনুভবের ক্ষেত্রে জেগেছে এমন একটা বিশ্বচেতন! যার 
ফলে "শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর'__তাঁর তয়ন্করত্ব হারিয়ে হয়ে উঠেছে অপূব এক বেদনা- 
বিধুর, সুন্দর অথচ একই কালে গভীর আর গম্ভীর। তাই দেখা যায় 'পূরবী'র 
“শেষ বাগিণীর বীণে যে সুর কক্ধণ কণ্ে ধ্বনিত ঠয়ে উঠেছিল--পরিশেষে' এসে তাই 
বেজে উঠেছে আরও উপান্ত রাগিণাতে । পুনশ্টোর কোনো কবিতার মধোই পুববর্তী 
'পূরবী” বা। “পরিশেষে'র বিদ্ায়লগ্নের ম্্রানচ্ছায়া করুণ রাগিণার বনচ্ছনায় ধরা পড়েনি, 
বর€ কবিমনের এক সগ্ভোজাত জীবনীশক্তির ছাপ বয়ে এনেছে এ কাব্যের প্রাণচঞ্চল 
কবিতাগুলি। কিন্ক 'পুনশ্চে'র পরবর্তী সমস্ত কাবাগ্রন্থগুলির মধ্যেই অন্নবিস্তর ছড়িয়ে 
আছে এই ভাবের কবিতাগুলি। 


আত্মচেতন! ২০৫ 


জীবনসায়াহ্ছে এসে কবি একবার দার্শনিকের, জীবনরসিকের দৃষ্টিতে জীবনকে, 
জগৎকে নূতন করে অনুভব করেছেন । বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই সমস্ত কবিতার মধ্যে 
দার্শনিক কবির সক্ষম মনন, জীবনদর্শন, গভীর আঁত্মোপলন্ধি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি 
শিল্পিমানসের এই জীবনলীলারঙ্গরসের যে বিচিত্র অনুভব, সুখে-ছুঃখে স্েহে প্রেমে 
জড়িত এই জীবনের প্রতি যে গভীর এবং একান্ত ভালোবাসা এবং অন্তাচলের ধারে 
এসে পূরাচলের পাঁনে ফিরে তাকানো, ফেলে-আসা জীবনের রূপ-রস-সৌন্দর্ষ-মাধুর্ধকে 
যে একান্ত করে অন্ুভব-- তাঁর জনে কবিমনের যে ব্যাকুলত। প্রকাশ পেয়েছে 
সেই কথাই এই সমস্ত “আত্মচেতনামুলক' কবিতাগুলির “ভাবসম্পদ যুগিয়েছে । 
বর্তমানকেও কবি তার রূপের-রটের রসের তুলিতে পরতে চেয়েছেন, কিন্থ সেখানেও এক 
দার্শনিক শিল্পীর অনাসক্তভাবে একের পব এক ছবি আঁকার বাসনাই স্পষ্ট হয়ে উসেচ্ছে। 
আসলে কনির মন এখানে অন্থমুখী-_আত্মমগ্রজদয়ের একান্ত গোপন ভাবনা-কামনার 
নথ বল চলেছেন নৈব্যক্তিক ভাবে । 

“শেষসপ্তক” কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি জীবনকে গ্রহণ 
করেছেন সীমার কোটিতে দড়িয়ে অসীমের মগ ইঙ্গিতময় গুদার্ধের মধ্ঘো।  স্থষ্র এই 
যে আবর্তন বিন্তন__এর বুকে দাড়িয়ে কবি সেই পরম দেবতার কাছ থেকে দাক্ষা গ্রহণ 
করতে চেয়েছেন । এই জাতীয় কবিতাগুলির মণ্যে দিয়ে কনির আপন মনের সহজ 
স্বাভাবিক গতির কথাই বলতে চেয়েছেন। কবির শিলিমানসের চাঁওয়া-পাওয়া ভাল- 
মন্দবোধ, আশা-আকাঙ্ষ্ষা, বিরহ-মিলনেব তাপ-অন্ুতাপ যে আর দশজনের মতে। নয় এ 
সঙ্দন্ধে কবিও সচেতন । এই চিরকিশোর রোমান্টিক মনটি “জীবনপথে” চলে “চিরপখিক' 
ভয়ে, সে মন বলে-_হাঁলক! আমার স্বভাব--গিরিনদীর মতো" । কিন্ত এই অঙ্গের বীবনে 
বাপাপড়া-প্রাণ যার “দীর্ঘপথ ভালোমন্দয় লিকীণ” বাত্রিদ্দিনের যাত্রা ছুঃখ-হথখের বন্ধুর 
পথে-সে মন ভিড়ের কলরব পেরিয়ে শোনে গানের আহ্বান খোজে তার সত্য। 
তাই “যৌবনের প্রান্তসীমায়' জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার যে মান অবশেম তার 
আবেশটুকুকে কাটিয়ে দিয়ে বলেন__ 


যান লক্ষ্যহীন পথে, 
সহজে দেখব সব দেখা, 
শুনব সব সর, 
নং সং সং 
আপনাকে মিলিয়ে নেব 


০ রা 


মদূর বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে। [ শেষসপ্তক-৪ সং] 


২০৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


'সাঁত' ( শেষসণ্তক ) নম্বরে তাই নটরাজের নিকট প্রার্থনা করেন 
তে নি, দাও আমাকে তোমার এ জল্লাসের দীক্ষা | 
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে 
যেখানে আছে অকন্ষুন্ধ শান্তি 


নং ৯ সু সং 
দাও আমাকে আশ্রয় । 
এই “জীবন আর মৃত্া” পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে “অক্ষুব্ধ শান্তির সন্ধান'__বোঁধকরি 
এই অমৃতের সন্ধানই আজীবন তিনি করে গেছেন।  নটরাজের কাছ থেকে শক্তি, বীধ, 
সতা এবং শান্তি ও তাগের দীক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে মোহনান বৈরাগ্যের আদর্শে গ্রহণ | 
করতে চেয়েছেন । অথচ এই মর্তা পৃথিবীর এবং তুচ্ছ মানবজন্মের রূপ-রস-শব-গন্ধা- 
স্প্শধ্বমিও তাঁকে ভাতিছানি দিয়েছে-..উন্মনা করেছে'..কবি তার অনাক্ত হর, অশ্রুত 
ধ্বনি-_অলক্ষ; রূপসৌন্দর্যের ইঙ্গিত আপন অস্তবে অনুভব করেছেন রেখে রেখে চেখে 
চেখে । প্রবীন্ত্রনাথ শুদ্ষ জন্যাসী ছিলেন না, জীবনের ভোগ যাহ ভাতের কাছে অনায়াসে 
পাইয়াছেন তাভা প্রত্যাথণান করেন নাই । কিন্ত কখনো কোন কিছুতে লোভ করেন 
নাই । ভাগের বৈের ও সংযমের শিক্ষা তাহার শিশুকাল হইতেই”? | + 
ত্যাগ এব” ভোগের এই সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই তার কাবাসাধনার ঘূল বাণা। 
শেষ সপ্তকণ কাবোর “চার', পাচ”, “য়” সাত", “আট', "বার “উনিশ', বাইশ" ছাব্বিশ” 
চেবতিরিশ, 'পয়তিরিশ, প্রভৃতি কলিতার মধ্য কবিমনের এই সমস্ত ভাবনা বেদনাই 
ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে । এই সমস্ত কবিতার মধ্যে কবির এই জীবনপথের পথিক হয়ে 
সহজ আনন্দে মর্তাপৃথিবীকে 'ভালোবেসে' যাবার বাসনাই প্রবল হয়ে উঠেছে । একদিন 
যখন “বয়স ।ছিল কাঁচা” কবির কাছে- 
“তখন অনেকখানি সংসার ছিল অজানা, 
আবঙ্গানা | 
তাই অপরূপের রাউা র৪টা 
মনের দিগন্ত রেখেছিল রাটিয়ে, 
| উনিশ সং-_শেষসপ্তক ] 
কিন্ত সংস্কারময় এই মনটাও সংসারের অনেক লাভ-ক্ষতি-ছুংখ-বেদনার সঙ্গে দীর্ঘ 
জীবনপথে নানা বন্ধনে জড়িত হয়ে পড়ে। আজ জীবনশেষে কবির সংস্কারমুক্ত মন 


১। প্র্রকুমার সেন- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস [ ওয় খণ্ড | [৩য় সং ১৩৬৮] 
[ প্রথম পরিচ্ছেদ--ভূমিকা (১১) পৃঃ ২১ ] 


আত্মচেতন। ২০৭ 
আত্মার মুক্ত স্বরূপটিকে চিনে নিতে চায় এই অহংবোধকে কাটিয়ে ।-_-“বাইশ সংখ্যকে, 
বলেন-__ 

শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে, 
এঁ একটা অনেক কালের বুড়ো, 
নং সং রং 
আজ আমি ওকে জীনাচ্ছি-_ 
পথক্‌ হব আমরা । 
কবির জরাহীন, মৃত্ত্যহীন 'আমি'কে ও যেন জয় করে নিয়েছে । আজ তাকে অস্বীকার 
সরেই কবি বলেন-__ 
আমি আজ পৃথক হব। 
ও থাক এখানে ছ্বারের বাহিরে, 
এ বৃদ্ধ, এ বুকুক্ষ। 
জন্ম মরণের মাঝখানটাতে 
যে আল-বাধা খেতীকু আছে 
সেইখানে ককক উদ্কবুত্তি। [বাইশ সং--শেষসপূক ] 
সংস্কারদুস্ত আত্মার স্বরূপটিকে কৰি আজ স্বতন্ধ করে নিতে চান জীবনের মস্ত অকিঞ্ধনের 
মধ্যে থেকে। এ কবিতারই শেষে কবির সেই আকাজ্কা__ 
মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি' স্বতন্ত্র আমি, 
নিত্যকালের আলো আমি, 
স্ষ্ট-উৎসের আনন্দধারা আমি, 
4... সং সু 
আমার কোনে। কিছুই নেই 
অহংকারের প্রাচিরে ঘের! । [এ] 
কাচা মনের 'অপরূপের রাউী। বউটা, এমনি করে জরা-মৃত্যু-বার্ধক্যে জড়িত হিসাবী 
*নটাকে সরিয়ে দিয়ে মুক্তি খোজে আকাশের অনন্ত অবকাশের মাঝে । কিন্তু কবি- 
ধনে মুক্তি কোথায়? সংসারের নান। ভারে গীড়িত তার চিত্ত গেয়ে ওঠে_- 
অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত; 
চারদিকে আশ প্রয়োজনের কাঙালের দল; 


[ ছাব্বিশ সং--শেষসপ্তক ] 


২০৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


তাই বিনস্পতি'র সম্মুখে এসে রোজ সকালে বিকেলে কবি বসেন । তার-_ 
শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে? চান তীর “বাণী । সেই “বাণী হোল-_ 
এ জন্মের যত ভাবনা যত বেদন। 
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে 
সং নং সঁ 
জীবনের শেষ বাণীতে হ*ক উদ্ভাসিত-_ 

"ভালোবাসি? । (এ) 
সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে ভালোবাসার এই শাশ্বত বাণীমন্ত্র কবি গ্রহণ করেন আপন 
জীবনের দীক্ষামন্ত্ হিসাবে ।--.আপন মনের সেই অমৃত মাধুরীকে ছড়িয়ে দেন আকাশে-। 
বাতাসে-লোৌকে-লোকান্তরে__ভীবনের সহজ আনন্দে-ছুঃখ-্থখের ভাবচ্ছন্দম় লীলামাধুধে। ) 

জীবনপথের পথিক" তিনি । পথ চলতে চলত দেখেন ইতিহাসের বুকে কত দেশের ! 
কত উত্থান পতন ! কালের বুকে কত কীন্তি আঙ্ত অবলুপ্ধ--কত পৌদ্ধত” অহংকার | 
আজ 'সাষ্টাঙ্গে ধুলায় প্রণত'-_ 


পথিক আমি । 
রং স % 
দেখেছি সুদূর যুগান্তর 
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্, 
র্ ০ ৯ 


5ঠাৎ ডুবল ধুসর সমুদ্রুতলে, 
সকল আঁশ! নিয়ে, গান নিয়ে, ম্মতি নিয়ে । 

[ চৌত্রিশ সং--শেষসপ্তক ] 
কিন্ত এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে কবি আপন হৎস্পন্দনে? 
“অনুভব? করেন অসীমের স্তন্ধতা। স্ুতরাং এই অনিত্যের মাঝে, সীমার মাঝে, 
খগুরূুপের'মাঝে, শাশ্বত-অসীম-অখণ্ড সত্যের সন্ধানই কবি করে চলেন-_ 

অঙ্গের বাধনে বাধাপড়া আমার প্রাণ 
(আকম্মিক চেতনার নিবিড়তায় 
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে, 
(তখন কোন্‌ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য। 


_-যে কথা দেহের অতীত । 
[ পয়ত্রিশ” সং--শেষসপ্তক ] 


আত্মচেতন। ২০৪৯ 


এই "দেহের অতীত” সত্য শাশ্বত কথাকেই কবি খুঁজে ফেরেন অনিত্যের মধো-_ 
বন্ধনের মধ্যে-_তুচ্ছতার মধ্যে । কবিমনে প্রশ্ন জাগে__ 
ভিড়ের কলরব পেরিয়ে আসছে গানের আহবান, 
তার সত্য মিলবে কোন্থানে ? 
| “পয়ত্রিশ' সং--শেষসপ্তুক ] 
পঁয়তালিশের মধ্যে কবির এই জীবনব্যাগী প্রগ্নোন্তরের মীমাংসা! দেখা যায়, তার 
ওঁপনিষদিক সাধনায় পুষ্ট ব্যক্তিগত উপলব্ধ সতোর সঙ্গে স্থর মিলিয়েছে_-তীর সমস্ত 
জীবনসাধনার যে স্বপ্ন হাসি-কানা-ছুঃখ-স্থখের লীলাঁবিলাসের সঙ্গে অসীমের অমৃত 
সৌন্দর্ষময় বাণীর সুসমন্বয় খঁজেছে এই মর্ত্য পৃথিবীর বুকে, তা, যেন এতকাল পরে সমে 
এসে পৌছেছে ভারতীয় খধির অক্ুত্রিম জীবনসাদনার মমনবাণীতে । 
যাকে ছেড়ে এলেম 
তাকেই নিচ্ছি চিনে । 
সরে এসে দেখছি 
আমার এতকালের স্থখ-ছুঃখের এ সংসার, 
আর তার সঙ্গে 
সংসারকে পেরিয়ে কোন্‌ নিরুদিষ্ট। 
[ 'পয়তালিশ” সং--শেষসপ্তক ] 
'এরই মাঝখানে দ্রাড়িয়ে কবি বলেন-__ 
শেম কথ। ব'লে যাব-_ 
দুঃখ পেয়েছি অনেক, 
কিস্ত ভালো লেগেছে, 
ভালোবেসেছি। [এ] 


জীবনকে সহজভানে গ্রহণ করে তাই বলেন-_ 
এই নিত-বহমান অনিত্যের শোতে 
আত্মবিস্ত চলতি প্রাণের হিল্লোল? 
তার কীপনে আমার মন ঝল্মল্‌ করছে 
সঃ নং ক 
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনে! বিরোধ । 
[ “আট” সংখ্যক-_শেষসপ্তক ] 


৬ 


১৪ 


২১০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


ছয়” ( শেষসপ্তক ) সংখ্যকেও বলেন-- 
দিনের প্রান্তে এসেছি 
গোধুলির ঘাটে । 
পথে পথে পাত্র ভরেছি 
অনেক কিছু দিয়ে । 
ভেবেছিলেম চিরপথের পাথেয় সেগুলি; 
দাম দিয়েছি কঠিন দুঃখে । 
এইভাবে দিনের প্রান্তে গোধুলির ঘাটে এসে কবির শিল্পিমন পিছন ফিরে জীবনের 
চাঁওয়া-পাঁওয়া, দেওয়া-নেওয়া, লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশকে মানবিকতার সবব্যাপী 
ৃষ্টিভ্গিতে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। এ জীবনের কত টুকরো দেখা”_কত 
ক্ষণিক পাওয়া, কত চঞ্চল পলাতক মুহূর্ত, কত তুচ্ছ দেওয়া-নেওয়াঁ, কত গভীর তাৎপর্ধে 
ভরে উঠেছে কবি-প্রাণ। 
কাল কোনো কিছুকেই ধরে রাখে না; তার বুকে বর্তমানের সমস্ত ফলশস্তুই 
মহাঅতীতের ছায়ার বকে একদিন মিলিয়ে যায়-__সেই অতীতের পালানো স্বপনের সঙ্গে 
কবির নিরাঁসন্ত চিত্ত আক্ত মিতালি পাতায় । ীথিকা কাব্যে কবিমনের আত্মভাবন| 
এইরূপে নানা ভাবনার ইন্দজাঁলে সনুজ্জল। খণ্ড জীবনের সমস্ত দেনা-পাঁওনার ভিসাব- 
নিকাশ কবির কাছে আজ ছবি হয়ে ধর! দিচ্ছে । “অতীতের ছায়া" । বাখিকা । কবিতায় 
“অতীতকে লক্ষা করে বলছেন-- 
আজ আম তোমার দোসর, 
ক রি 
তন অপিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে 
আমার আমুব ইতিভাসে | 
্ ্ পু 
ঘুচিল কর্মের দায়, 
ক্লীন্ত হল লোকদুথে খাতির আগ্রহ । 
ভুঃখ যত সয়েছি ঢুঃদছ 
তাপ তাল বর অপগত 
হত তাবে পিব নানামততো | 
কবি কর্ষের দা থেকে নিচছেলে হুদ করে নিয়ে অন্সাহের ভাপআন্ঠতাপলে আিপগত 


র শা 125 2 ঙ € না রখ এ সি ২ নত শা এ ক বাপ 
রে মনকে সববৃদ্দনদুক্ত কবে এ ১ তালি শ্রপছ পি সাগানে মাচুযেন অহগলোপ এত 


আত্মচেতন। ২১১ 


প্রবল যে, এই মাটিকে আঁকড়ে ধরে তারা শাশ্বত সত্য বলে। এই "মাটির বুকে ঘুগে 
যুগে কত যাত্রী আসে দলে দলে-_আপনার কালকে পিছনে ফেলে চলে যাঁয় তারা, সরে 
যায় তারা নেপথ্যে । 'মাটি' কবিতায় কবি মানুষের জীবনের এই নির্মম সত্যটিকে রূপ 
দিলেন সন্দরভাবে-_ 
বাখারির বেড়া-দেওয়া ভূমি ; হেখা করি ঘোর! ফেরা 
সারাক্ষণ আমি-দিয়ে ঘের! 


বতমানে । 
মন জানে 
'এ মাঁটি আমারি, | “মাটি__-বীথিকা। ] 


কিন্ধ কবির আম্মচেতনা আজ “অতীতে'র সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে এ সংসার ষে কত 
অনিতা তা বুঝতে পেরেছে। 


পানে দেখি, কালের ফাঁজীর দল চলে 


যুগে মুগান্তিরে। 
৫ সং ঁ 
তারাও আমারি মতে 
এ মাটি নিয়েছে থেরি_ [মাটি নাখিকা] 
কু এইট 'মাটি'র বুকে সকলেই তো আগন্থক। অতীতে কত ঘুগর-ুগান্তর পরে ক 
“আমিই তো লুপ্ু হয়ে গেছে কালের বুকে ৮কাঁল তার চিহ্টটুকুকেও ধবে রাগতে 


পারে চা 
এখানে তুলিছ বেড়!-__উপাঁড়িছ হেথা যেই তৃণ 
এ মাটিতে সে-ই হবে লীন 


রং সং ্ 
“তাবপনে ! এই ধূলি রবে পড়ি 
আমি-শন্ টিনার তরে। [এই] 


পো এ 22, চি রা হি ্ 

এাচষের ক্ষমতা, অহঙ্কার অর, যশ, সবকিছুই তো। এই মাটির বুক একদিন লুগ্চ হয়ে 

১৯ ন্যানো রিচা . টি 

পে আামিশন্ট এই মাটিই একমাত্র সতা রূপ নিয়ে যুগ থেকে যুগান্তবে অনাদি 
রি 


শশন্ল্াল বরে টিকে খাববে। এই হগতের “আদিতম? ( বীথিকা ) অত) হা 
লা রঃ বি 
পপর কাছে ধীরে ধারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 


শী 


নে ছি 7 
নি 


চঞ্চল শোনিতে খে 


বিনি 


সান্তা এন্দন ধবনিতেছে 


২১২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


অর্থ কী জীনি তাহা, 
আদিতম আদিমের বাণী তাহ! । 
বিশ্বসংসারের সমস্ত সত্তার মধ্যে কবি এই “আদিতমে"র বাণী শুনতে পান__ 
প্রাণের প্রথমতম কম্পন 
অশখের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ ; [ আদদিতম'-_বীথিকা ] 


এই ভূবনের জলে-স্থলে-আকাশে-বাতাসে প্রাণের সেই প্রথম কম্পনকে কবি অন্থুতব করেন । 
“অস্ত মহাসাগর তট” হতে আজ কবি 'উদয়গিরি শিখর-পানে, পরিণতি" পাঠান । 
বিশ্বসতাঁর সঙ্গে আপন সত্তার একটি নিবিড় আত্মীয়তা অন্তভব করেন-_ 
প্রথম সেই প্রভাত-দিনে | 
পড়েছি বাধা ধরার খণে, [ এপ্রণতি'-বীখিকা! ] 
কিন্তু ধরার খণে যতই বাঁধা পড়ুন না কেন একদিন কালের অমোঘ নিয়মে পৃথিবী থেকে 
সব দেনা চুকিয়ে দিয়ে বিদায় নিতে ১বে। কালযে কোঁনকিছুকেই ধরে রাখবে না 
তার বুকে সে সম্বন্ধে কবি খুবই মচেতন-_ 
এ মৌর দে১-পেয়ালাখানা। 
উস হর কানায় কান! 
্ রব * * 
একট্ুকু ও দয়া না মানি 
ফেলাযে দেবে, জানি তা জানি, [এ 
কিন্ত তাঁতে কবিমনের কোনো বেদনা নেই । কারণ সংসারের কাছ থেকে তিনি তে! 
বেশি কিছু চান নি__ 
আপন মনে যে-কামনার চলেছি পিছুপিছু 
নহে সে বেশি কিছু। 
ঈ ৬ সস ৬৬ 
তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহ! নহে সে হীরা! সোনা, 
পর্ণপুটে একটু শুধু জল, 
উতৎসতটে খেজরবনে ক্ষণিক ছায়াতল | [“অন্তরতম"_বীথিক। ] 
এইভাবে কবিমনের আশা-আকাজ্ঞা অতি সাধারণ একটু বাসনার মধ্যেই তৃপ্তি 
খুঁজে ফিরেছে । সংসার থেকে বিদায় নেবার আগে কবিমন কোনো লাভ-ক্ষতি 
দেনা-পাওনার হিসাব করতে চায় নাঁ। সামান্যতম বাসনা তার ধরণীর ধুলিকে প্রণাম 
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জানিয়ে-বিশ্বপ্রাণের সত্তাকে নিজের মধ্যে অনুভব করে নতমস্তকে শান্ত মনে 
'আনন্দের গান গেয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া । 

'বীথিকা”র পরবর্তাঁ কাব্য পপত্রপুটে কবির এই আত্মভাবনা', হৃদয়-পত্রপুটের শাশ্বত 
সত্য রূপটি গগ্ভের অনির্বচনীয় বাণীস্্যমায় উদঘাটিত। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় 
কবিমনের অন্গরাগের রঙে রঞ্জিত হয়ে বিশেষ কোনো মুহুর্তের ভাবনা, উপলব্ধি, মননণীল 
জীবনচেতনী, জগৎ ও জীবন্‌ সম্পর্কে আপন মনের বিচিত্র ভাব-ভাবনা স্বচ্ছ সাবলীল 
ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপাদানের দিক থেকে পূর্ববর্তা কাব্যধারার সঙ্গে অনেক 
স্থানে মিল থাকলেও এ ভাবনা একের পর এক এমন অনাবিল স্বচ্ছন্দ গতিতে কবি- 
মানসের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে চলেছে যে, মনে হয়, বার্ধক্যের অলস বেলার নিঃসঙ্গ 
অবসরে কবি আপন মনের পাতায় একের পর এক বেখাঙ্কন করে চলেছেন'**এ যেন 
আপন মনে সঙ্গোপনে ডায়েরী লেখ।--অতি একান্তে নিজের সঙ্গে নিজের গোপন 
গালাপন। এ কবিকে নাই আমাদের অবুঝ সুদুরের পিয়াসী অতি রোমান্টিক বলে 
মনে ভয় না, আপন অভিজ্ঞতার আলোকে চেনা-জানা! পরিচিত জন বলেই মনে হয়। 
মোট “আটারো?টি কবিতার মধ্যে এমনি করে ছড়িয়ে আছে শিল্লিমনের অনাড়ম্বর 
স্বতঃস্ফৃত প্রকাশ । 

'পত্রপুট” কাবোর মবে।এ 'শেঘসপ্তক" কাব্যের মত কবির আত্মচেতনা, ওঁপনিষদ্দিক 
চিন্তাধারায় পুষ্ট ভয়ে জগৎ ও জীবনের মধ্যে একটি স্থুসমন্থয়ের পথ খুঁজে চলেছে। 
লীলাবার্দী জীবনবরসিক কুবি স্থষ্টকর্তার দুঙ্ছেয় রহস্তের দিকে ঝুঁকেছেন-_-কবি সেই 
পরম অচিনের ঘরো আপনাকে মিলিয়ে দিয়ে করেছেন অপাধিব শান্তির সন্ধান । শেষ 
পর্যন্ত তার মাম্মচেতন! সবমানধতাবাদের সঙ্গে এই অধ্যাতবোধকে মিলিয়ে দিয়ে--এর 
লমন্বয় ঘটিয়ে করেছে সেই “অমুতাত্বের সন্ধান । 

“দশ থেকে পনেরো” সংখ্যক পর্যন্ত কবিতাগুলি কবির হৃদয়-'পত্রপুটে”র শাশ্বত সত্য- 
স্বরূপেরই পরিচয় বহন করছে । 

“তেরো” নম্বর কবিতাটি কাব্যগ্ন্থখানির মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে। এর মধ্যে 
এ কাব্যের নামকরণের সার্থকতা যেমন লুকিয়ে আছে-_তেমনি সমস্ত কবিতাগুলির 
একটি গুম্পণ্চ পরিচয়ও বহন করছে। কবি নিজেকে বনম্পতি'র সঙ্গে তুলনা করেছেন । 
বয়সের দিক থেকে, আভিজাত্যের দিক থেকে, মহিমার বিরাটত্বের দিক থেকে,_-কবির 
“আমি সত্যিই 'বনম্পতি'র সঙ্গে তুলনীয় । এ হেন “আমি' বনম্পতির “হৃদয়ের অসংখ্য 
শনৃশ্ত পত্রপুট"-_ 

গুচ্ছে গচ্ছে অগ্জলি মেলে আছে 


২১৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 
ঁ ও ৯ 


আমি-বনস্পতির এর! কিরণপিপাক্ পল্পবস্তবক, 


প্রতিদিন আকাশ থেকে এর! ভরে নিয়েছে 
আলোকের তেজোরস, 
নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয় 
এই জীবনের গুঢতম মজ্জার মধ্যে | 


নান! ঘাতে প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ 
স্থখছুঃখের ঝোতড়া হাওয়া নাড়া দিয়েছে 
আমার চিত্তের স্পর্শবেদনাবাহিনী পাতায় পাতায় | 
[ €তরো" স-_ পত্রপুট ] 
কবির শিল্পিসত্তী যেন দীর্ঘকাল পরে একান্ত অবসবে আন্মবিশ্লেষণের স্বাভাবিক পথটুকু 
খুঁজে পেয়েছে । 
বিশ্বভুননের সমস্ত এশ্বধের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে 
মনোনুক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া 
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে | [এ] 


এইভাবে কবি আপন মনের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করেন । কবির আপন শিল্পিমানসের 
এই আত্মসচেতনতা-জীননেব শেববেলাকার গোধুলির রক্তিম বেদনাম্পর্শ__-আমাদ্র 
অন্তরেও কান ছায়া ফেলে যায়। কিন্তু তবুও শিল্পিমন বাববার আত্মবিক্লেষণ কবে 
বাব বার চরিতার্থতা খোজে মন্ডযুজন্মের । তার জানা আছে। দশ সংখ্যক ৮ 
এই দেতখানা বন করে আসন্ছ দীর্ঘকাল 
বনু ক্ষুদ্র মুঈ্তির রাগছেবঃ ভয়ভাবনা, 
[মনার আবর্জনারাশি | 
এব আবিল আবরণে নারে বারে ঢাকা পদে 
আত্মার মুক্তরূপ | 


কবি তাই বাস্তবের সমস্ত খণ্চতা-তুচ্ছতা-আবিলতা থেকে মনকে মুক্ত করে নেন। 
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কামনার যে আবর্জন। আত্মার মুক্ত স্বূপকে ঢেকে রাখে তাকে সরিয়ে দ্দিয়ে করেন 
আলোকের সন্ধান-__- 
প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী 
প্রথম স্থষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা, 
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে 
অন্বেষণ করি আপন“অন্তরলোক ৷ 
অসংখ্য দণ্ড পল নিমেষের জটিল মলিন জাঁলে বিজড়িত 
দেহটাকে সরিয়ে ফেলি মনের থেকে । 

[ "দশ সং-_পত্রপুট ] 
দেহবোধের সমস্ত আবিলতা এবং বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কবি আত্মার মুক্ত স্বরূপটিকে 
চিনে নিতে চান। চিরন্তন কালের মাননিকতার মহৎ সত্যসাঁধনার জঙ্গে আপন 
আন্তর সত্যের মিলন ঘটান । কবি যে মান্গুনের ধর্!* গ্রন্থে বলেছেন--“জীবন- 
দেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই ছুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।” এই 
'জীবনদেবতা'র সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেখার কথা৷ শেষপধায়ের কাঁব্যেও লক্ষ্য কর! যায় । 
'দশ' সংখাকে- 

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্ছে মানুষ 
আপনার মহত্ম্বরূপকে দেখেছে কালে কালে, 
বলেছে জেনেছি আমরা অমুতের পুত্র, 
বলেছে “দেখেছি অন্ধকারের পার হকত 
আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আব্ভাব | 


'এই সমস্ত কবিতার মধ্যে কবি একদিকে যেমন জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আপন মনোভাবকে 
গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করেছেন-অপরদিকে তেমনি একটা পরম প্রশান্তির সম্ধানও 
করেছেন । শিল্পিমনের এই অলস মানসবিলাস নান! ভাবনা বয়ে আনে। পৃথিবী থেকে 
বিদায় নেবার শেষক্ষণটি যত নিকটতর হয়-কবিমন তখনও তাকে নিবিড় 
[প্রমানসূঁতিতে আকড়ে ধরতে চায়_-কখনও বা এতদিনের ভালো-মন্দ যা কিছু তার 
সঞ্চয় সব ছু'হাত ভরে চুকিয়ে দিয়ে পরম তৃষ্তিতে তুচ্ছ ধুলির সঙ্গেই আপনাকে মিলিয়ে 


পে 


দিতে চায়। কবিমশের এই সকরুণ আনন্দ-বেদনার অশ্রসজল ভাবভাবনাই এ সমস্ত 


+ দ্রঃ শ্রীরবীন্্নাথ ঠাকুর--'মানুষের ধম : রবীন্দ্ররচনাবলী ২০শ খণ্ড [প্রঃ চৈত্র ১৩৬১) 
॥ পরিশিষ্ট ॥ মানবসতা পৃঃ ৪৩১ 


২১৬ রবীক্নাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


কবিতার মৌল উপভোগ্য রসাবেদন। “বারো” (€ পর্রপুট ) সংখ্যকে কবির আপন 
কণ্ঠেই শোনা যায়__ 
বসেছি অপরাহে পারের খেয়াঘাটে 
শেষ ধাঁপের কাছটাতে । 
নী সং ৫ 
জীবনের পরিতাক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দিকে 
অনেক দিনের ছড়ানো! উচ্ছিষ্ট নিয়ে । 
জীবনের “অপরাহে পারের খেয়াঘাটের “শষ ধাপের কাছিটাতে' বসে বোধহয় জীবন 
স্বন্ধে এমনি অন্তভূতিই সকলের হয় । অনেক তুচ্ছ হিসাব-নিকাশ বিরহ-মিলনের গান 
আজ কবির চেতনার সাত রঙে ধরা পড়ে । অনেক না-পাওয়ার বেদনাও করণ ক্লান্তি 
বয়ে এনেছিল কবিমনে-"*কিন্ত আজ যাবার বেলায় কবির শেন কথা 
এ নিয়ে আজ নালিশ নেই আমার | 
সং সং সং 
আজ বঞ্চিত জ'বনকে বলি সার্থক, [ “বারো” সং-_পত্রপুট ] 
আজ কবির জীবন থেকে মদ" তার মদির মায়! সরিয়ে ফেলেছে অনাদরে-*".". 
অবহেলায় । একদিন যে 'আপন হাতে” তার "চোখে বিছিয়েছিল বিহ্বলতা”, রক্কে 
দিয়েছিল দোল, চিত্ত ভরেছিল নেশায়--কবি তাকেই আজ বলেন সেই পাত্র উজাড় করে 
। এগারো” নম্বরে 
ভাছুরসধারা আঁজ ঢেলে দিয়েছ ধুলায় ! 
মনে হয়, কবির যে 'জীবনদেবতা” বা 'লীলাসঙ্গিনী, একদিন “জীবন পাত্র উচ্ছলিয়! 
মাধুরী” দান করেছিল আজ শিল্লিমনের সেই রসসম্তোগের পর্যাপ্টিতে স্ষ্শক্তির সেই 
উন্মাদী পগ্রাণপ্রাচুর্যের ঘাটৃতিতে কবিমন ব্যথাহত-_বিষগ্র--উদ্াসী । কবি তাই সেই 
লাশ্তময়ী 'লীলাসঙ্গিনী'কে বলেন-__ 
সেই বাণীহাঁর! টাদ তুমি আজ আমার কাছে। 
গং সং না 
একদিন নিজেকে নূতন নৃতন করে স্থষ্ট করেছিলে মায়াবিনী, 
আমারই ভালোলাগার রঙে রাঙিয়ে |... 
৪ চে ক 
আজ আমাকে বঞ্চিত করে 
বঞ্চিত হয়েছ আপন সার্থকতায়।  [ এগারো” সং- পত্রপুট ] 


আত্মচেতন। ২১৭ 


বেশ বোঝ! যায়-_এ 'লীলাসঙ্গিনী” “চিত্রা” বা পুরবী"র যুগের লান্তময়ী এ্বর্ববতী 
কবিপ্রাণে সৌনর্ষদায়িনী প্রাণপ্রাচূর্ধে চিরনবীনা কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী নয়। 
কবি আজ-_ 
আমি বাস করি 
তোমার ভা এই্বর্ষের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে । [এ] 
তবুও কবি বার্ধক্যের এই দ্ীনতাকে স্বীকার করে নিয়েও আশা রাখেন নূতন কালের 
স্থরের সঙ্গে আপন বাশির চিরস্তন কালের সুর সমন্বয়ের | “চোদ সংখ্যকে-_ 
ওগো! চিরস্তনী ; 
আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এলো 
যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে । 
কবি এইভাবে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আপন যুগ এবং কালকে অতিক্রম করে চিরস্তন 
মানবিকতার মহাবাণীর সঙ্গে আপন জীবনবীণার স্থরটিকে মিলিয়ে দেবার চেষ্ট! 
করেন। তাই “নূতন কাল'কে তিনি চিরস্তনের গান শোনাতে চান এবং আপন অন্তরের 
এই সংস্কারবজিত সত্যসন্ধানী চিরমানবতাবাদী হৃদয়টির আত্তর সত্যটিকে উদঘাটিত 
করেন-- 
ক নং ্ঁ 
সকল মন্দিরের বাহিরে 
আমার পূজা আজ সমাপ্ধ হল 
দেবলোক থেকে 
মানবলোকে ; | পনেরো” সং পত্রপুট ] 
কবির সেই চিরন্তন কালেরই নূতন আকাজ্ষার গ্রকাশ , মানবতাবোধের সহজ আনন্দ- 
মুক্তিতেই যার স্বাভাবিক ম্ফৃতি। কবির 'হৃদয়-পত্রপুটে'র এই শাশ্বত সত্য সুন্দর বাণীই 
'পত্রপুটে"র প্রথম এবং শেষ বাণী। কবির আজন্মের সংস্কারমুক্ত যে মন ওপনিষদিক 
দীক্ষায় নিজের আত্মাকে জ্যোতির আলোকে “সোহহম্ বাণীতে সার্থক করে তুলতে 
চেয়েছে-বলতে চেয়েছে--“আমি আছি আমার মহিমায়, যে আমি কেবল আজকের 
দিনের জন্যে নয়, যার আত্মঘোষণা ভাবীকালের তোরণে তোরণে ধ্বনিত হতে 
থাকবে”*__সেই আত্মার মুক্ত স্বরূপের স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এ সমস্ত কবিতায় । 
মাঁনবসত্তার এই অপরিমেয়তার উপলব্ধি পপত্রপুটে'র পরবর্তী কাব্য শ্যামলী'র 
ছু" একটি কবিতায়ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 


। ববীন্দ্ররচনাবলী--১২শ থণ্ড [ জন্মশতবাধক সং] “মানুষের ধম পৃঃ ৬১০ 


২১৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


এই স্থা্টর মাঝে মানুষ ক্ষুদ্র নয়-_তুচ্ছ নয়-_জীবজগতের মধ্যে তাঁর আছে হৃদয়-_ 
আছে উপলদ্ধি__আছে সুম্ম অন্ৃভূতি--আছে স্থরবোধ, ছন্দচেতন! ; তার আছে বাণী-_ 
তাই তে! স্ষ্টি এত সুন্দর ! বিধাতা প্রকৃতি জগৎকে হ্ষ্টি করেছেন এটা সত্যি ;_-কিন্ত 
মান্য তার আপন স্থর দিয়ে__হদয় দিয়ে-__অন্ুতব দিয়ে-_সেই সৌন্দর্যকে মাধুর্যকে রূপের- 
-রুউর-রসের তুলিতে ধরার চেষ্টা করেছে । তবজ্ঞানী দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের 
কান্ছও স্থষ্ট একটি রহস্ত--এ নিয়ে তার! নান! গবেষণা! করে যাচ্ছেন । কিন্ত এ রহস্তের 
ততো কোথাও শেষ নেই, সীমা নেই। স্থট্টিকতার কোনে! মহিমা, কোনো শিল্পরচন! তো 
সেখানে সার্থক হয়ে উঠবে না| এই পাখীর গান, এই পূণিমার আলো, এই নানা রউ- 
বেব৪র আলিম্পন, এই আকাশের নীলাঞ্জন রেখা--এ তো! মানুষের ভালোলাগার 
অপেক্ষীয় বসে বসে দিন গুনেছে- মানুষ একে স্থন্দর করে ন! তুললে, সুন্দর না বললে- 
এর মূলা কোথায় ? তাই মানবের চিরন্তন সত্তা “আমি? অহঙ্কার করে বলতে পারে_ 
আমারই চেতনার রডে পান্না হল সবুজ, 
চুনি উঠল রাউী হয়ে । 
আমি চোখ মেললুম আকাশে, 
জলে উঠল আলো! 
পূবে পশ্চিমে | 
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম “হুন্দর' 
সুন্দর হল সে। | “আমি'_শ্বামলী 7 
সত, “মানুষের অহঙ্কার-পটেই রচিত" ভয়েছে শবশ্বকমার বিশ্বশিল্প । এই আলো, এই 
বাতাস, এই ফুল,»_সবকিছুকেই মাচষ বলেছে "সুন্দর__তাই পে পন্য; মানুষ ললেছে 
“ভালবাসি'_-তাই সে সার্থক। তাই কবি অহংকার করেই বলেন 
“ও দিকে, অসাম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধন। 
মানুষের সীমানায়, 
তাকেই বলে “আমি? । 
সং ্ঁ ৯ 
বিশ্বআমির রচনার আসরে, 
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রউ 
সে এক বাণী ধ্বনিত করে চলেছে__ 
“তুমি সুন্দর 
আমি 'ভালোবাসি' | 


আত্মচেতন। ২১৯ 


মানুষের এই অপরিমেয় সৌন্দর্যবোধ এবং মানুষের এই হুন্দরকে ভালোবাস৷ দিয়েই তে! 
স্থষ্টি সার্থক হয়ে উঠেছে । 


শ্যামলীর “আমি” কবিতায় এই স্রই ধ্বনিত। এ প্রসঙ্গে 'বলাকা কাব্যের 
“পাথারে দিয়েছ গান”, যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা” “হে সুবন আমি যতক্ষণ তোমারে 
না বেসেছিন্ত ভালে” ইত্যাদি কবিতার কথা স্মরণ কর! যাঁয়। মানুষের অপরিমেয় 
সত্তার উপলব্ধি করে কবি মানুষকে এখানে মহীয়ান করে তুলেছেন। 

প্রাণের রস” কবিতাতেও কবি বিশ্বুবনের স্থর-তাল-লয়-ছন্দকে ধরার ভন্ 
কান পেতে আছেন--মন পেতে আছেন । 

আমাঁর প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে 
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস 
চেতনার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে । 
এইভাবে স্থষ্টর সমস্ত লীলাছন্দ থেকে কবি-প্রাণ রস আহরণ করে চলেছে-_-দংসারের 
চারিদিকে পাকে-পাকে জড়ানো" কোনে! সমস্তাজালই কবিপ্রাণকে আবদ্ধ করে রাখতে 
পালে না 
শুধু আজ অনুভবে লাগে 
তাদের কাপড়ের রঙের আভাস, 
পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার হাওয়া 
চেয়ে দেখার নাণী, 
ভালোবাসার ছন্দ__ 

[ প্রাণের রস+- শ্যামলী ॥ 
জাবনতচতনার এই মাধুর্যময় অন্ুভবকে কবি কাব্যের স্বচ্ছন্দ ভাবচ্ছন্দে বইয়ে 
দুয়ছেন। 

'চিরযাত্রী” কবিতায় দেখা যায় কোন্‌ অনাঁদিকাল থেকে মান্য পৃথিবীর বুকে যাত্র! 
করেছে শুরু; বাব বার ভিত পাঁকা করতে চেয়েছে এখানকার, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তার 
স্টায়িত্বের বাসনা । যুগযুগান্তর ধরে মানবিকতার ইতিহাসে সে “চিরযাজী” (শ্যামলী ৷ 
* য় এক বাণী ঘোষণ। করে চলেছে-_ 

“পেরিয়ে চল, পেরিয়ে চল ।” 


সন্ত বন্ধনকে-_মায়ামোহকে-ঠেলে ফেলে দিয়ে চিরপথিক হয়ে জন্ম-জন্মান্তরের লগ্গি 


২২০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলো । কবি এই জীবনের সেই চরম সত্যের বাণীটুকুই তাকে 
শোনান-_ 
ওরে চিরপথিক, 
করিসনে নামের মায়া) 
রাখিসনে ফলের আশা 
ওরে ঘরছাঁড়। মানুষের সন্তান । 
[ “চিরযাত্রী' শ্যামলী | 
জীবনের শেধপ্রান্তে মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে কবি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক 
রহস্তময় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কবির এই ক্লান্ত করণ অবসাদে ক্ষীণ ভীবনের চরম 
অভিজ্ঞতার কথাই “আত্মচেতনা"র স্বতস্ফৃর্ত ভঙ্গিতে প্রান্তিক" কাঁব্যে অভিবাক্ত । 
মৃত্যু তার হিমশীতল স্পর্শে মন্ধকারের ওপার হতে কবিমনে কেবল ভয়াবহ ছায়াই 
ফেলেনি-_-কনিকে সব ছেড়ে যাবার বেদনায় ভারাক্রান্ত করেনি ;-কবিমন জীবন ও 
মৃত্যু, পাওয়া ও হারানোর মাঝখানে দীড়িয়ে এক নৈবাক্তিক দৃষ্টতে জীবনকে নৃতন করে 
দেখছেন। আজ । ১৯৩৭ খ্রীষ্টা্,, ১০ই সেপ্টেম্বর * মৃত্যুর করাল ঘৃতিক্কে তার অবচেতন 
মনে যেন অনুভব করলেন-_-আর সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই কবি-জগৎ্ৎ এবং জীবনকে 
আর একবার নৃতন দৃষ্টভঙ্গিতে দেখতে চাইলেন । জীবন ও মৃত্তা, দুঃখ ও স্থখের 
মাঝখানে দাড়িয়ে বিশ্বের আলোবলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে মখন ঘৃত্াদূত চুপে চুপে? 
এল--তখন সে কবিজীবনের দিগন্ত আকাঁশ থেকে যত ছিল সুক্ষ ধুলি” সব স্তরে স্তরে 
ধৌত করে নিল 'ব্যথার দ্রাবক রসে" এবং এইরূপে কবির চিত্তাকাশে যে অর্ধস্ফুট 
'অস্পষ্টের বিভ্রম দেখ! দিয়েছিল--তা ধারে ধ'রে মিলিয়ে গেল। কবি “অস্তঃশাল! 
জ্যোতির্ধারা"র প্রবাহে অন্িভব করলেন-_ 
22০1 নৃতন প্রাণের স্থ্ট হল অবারিত 
স্বচ্ছ শুন্র চৈতন্যের প্রথম প্রতুযুষ-অভ্যুদয়ে | 
রী বাঁ য় 
নন্ধনুক্ত আপনারে লভিলাম 
$ ক % 
অলোক আলোকতীর্থে শুক্্মতম বিলয়ের তটে । 
00000000 [ ১, সংখ্যক-- প্রান্তিক ] 
*বিঃ দ্র:-১৯৩৭ খ্রষ্টাব্ধের ১*ই সেপ্টেম্বর কবি উত্তরায়ণে সন্ধ্যায় অকল্মাৎ অজ্ঞানহয়ে পড়েন । কয়েকদিন 
আশঙ্কাজনক অবস্থায় কাটে । এই মনোভাবের উপর 'প্রাস্তিকে'র কয়েকটি কবিতা লিখিত হয় । 


আত্মচেতন৷ ২২১ 


শুধু তাই নয়-_কবি “সে মূহুর্তে আপনার সম্মুখে অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ” দেখতে পেলেন__ 
যে পথ “অতিদুর নিংসঙ্গের দেশে নিরাসক্ত নির্মমের পানে'-_তাঁকে নিয়ে গেল। কৰি 
স্ষ্টিকর্তার সঙ্গে আপন সৃষ্ট সাধনার মহ! ইঙ্গিতকে মিলিয়ে দেখতে চাইলেন-_ 
বিশ্বন্থষ্টকর্তা একা, স্ট্টকাজে আমার আহবান 
বিরাট নেপথ্যলোকে তার আসনের ছায়াতলে । 

[৩ সংখ্যক - প্রান্তিক ] 
স্থট্টকর্তার পরম আহ্বানকে আজ অন্তরে অনুভব করায় এ বিশ্বসসারের সব দেনা- 
পাঁওন! হিসাব-নিকাঁশ আঁজ বড় বেশি রূঢ় বান্তব-_বড় নিষ্টর রূপে প্রতিভাত । কবি 
দুঃখ প্রকাশ করে বলেন-_ 

সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র গ্রলেপে। 

[ ৪" সংখ্যক - প্রান্তিক 1 
ষে সত্যের সন্ধান কবি এতকাল করে এসেছেন--কবির অরুতার্থ অতীত, 'পশ্চাতের 
নিত্য সহচর' হয়ে “সংসারের বিচিত্র প্রলেপে' “অতৃপ্ত তৃষ্ণার মত ছায়ামু্তি রূপে" এতকাল 
কবিকে সেই সত্য হতে বিচ্যুত রেখেছে । আজ জীবনের সমস্ত “বেদনার ধন'__ 
কামনার রঙিন ব্যর্থতা” মৃত্যুকে ফিরিয়ে কবি__ 

সু চি ঈঁ 
দুরে__চাঁওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের 
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অন্গাঁমী । 

[ “ সংখ্যক- প্রান্তিক ] 
মত্য জীবনের সমস্ত আশা-আকাজ্ষী, কামনা-বাঁসনা, লোভ-মোহকে বিসর্জন দিয়ে 
কবিমনের এই যে কর্মের বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে সত্যের সন্ধানে, দুক্তির সন্ধানে' 
যাত্র/একেও রোমান্টিক মনের সীমা-অপীমের প্রতি মানস অভিসার ছাড়া আর কিছু 
বলা যায় না। খণ্ড সীমার মধ্যে কবিমন যখনই মুক্তির সন্ধান করেছে, পরমার্থের 
সঙ্ধান করেছে_তখনই তার আকাঙ্ষ! জেগেছে সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে অসীমের অনন্ত 
পঁদার্ষের মধ্যে আপন টৈতন্যকে মিলিয়ে দেবার--আবাঁর অসীমের বিরাট ওদার্ষের মধ্যেও 
কোনো তল না পেয়ে কবির রমিক চিত্ত, বৈচিজ্র্যপিয়াসী মন, সীমাকেই আঁকড়ে ধরতে 
চেয়েছে এঁকাস্তিক আগ্রহে । মর্ত্য পৃথিবীর এই তুচ্ছতার মধো, খণ্ডতার মধ্যে, জীব- 
জীবনের পরম সার্থকতাকে মিলিয়ে দেখার একান্ত বাসনা প্রকাশ করেছে। 

তাই যে মুহূর্তে কবিমন অন্কতার্থ অতীতের সব বেদনার ধন কামনার রঙিন ব্যর্থতাকে 
মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিয়ে জগৎ ও জীবন থেকে মুক্তি নিয়ে 'ভারমুক্ত চিরপথিকের বাঁশির স্থরে 


২২২ বরীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


সাড়া দিতে চেয়েছে*__সেই মুহূর্তেই বোধ হয় কবিমনে সংশয় জেগেছে-_এর সত্যতা 
নিয়ে_এর নিত্যত নিয়ে। তাই এ একই দিনে লেখা পরবর্তী কবিতার মধ্যে দেখা 
যায় পৃথিবীর এই হাঁসি-কান্মা-ব্যথা-বেদনার প্রতি একান্ত টাঁন, বাস্তবের এই জীবনকে 
একান্ত সত্য বলে গ্রহণ এবং এরই মধ্যে মুক্তিকে শ্বীকার করা-_-সম্ধান কর! । 

[৬ সংখ্যক- প্রান্তিক ] 

মুক্তি এই-_সহজে ফিরিয়া আস! সহজের মাঝে, 
এত রিক্ততায় নিঃস্বতায়, পূর্ণতার 
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর | 

[৬ সংখ্যক--প্রীন্থিক ] ৃ 
দেভ-মন-প্রাণকে গীড়িত করে-সমস্ত ভোগ-স্ুখ হতে আপনাকে বঞ্চিত লে 
মুক্তিসাধনায় নিমগ্ন হতে কবি রাজি নন। এখানেও সেই এক কথা ভিন্ন স্বরে 

বৈরাগা সাধনে মুক্তি সে আমার নয় । 

[ ৩০-পংনৈবেছ্য | 
তাই মুক্তিকে আজ আবার দেখেন এই ধরণীর আকাশে বাতাসে শ্যামল নাটিব 
বাসে ঘাসে 

আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুথে মুক্তির পৃণরূপ 

এই বনম্পরতি মাঝে, 

৮ ১০ *.* লুভিল মজ্জার মাঝে 

পে মহা-আনন্দ যাহ পরিব্যাপ্ত লোক লোকান্তরে, 
বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশে আকাশে, স্কটোন্মগ 
পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কণে কণ্ঠে ্বত উৎসারিত । 

[ ৬ সখখ্যক--গ্রান্িক ] 
কাব্যের শেমে এসে এখানে যে ভূর শোঁশা গেল 'কবিকণ্ঠে এ সুর তো অনেকদিনের 
চেনা-জানা। কবি সংসারের যে ধুলিলিপ্ু আবর্জনার পঞ্লিতা থেকে ঘুক্তি ! ভিলেন, 
সেই সাধনলোকের কৃচ্ছসাপনময় মানসিকতাকে কবি পিঞ্চিত প্রাণের আহ ভাবার 
বলে ঘোঁদণা করলেন । কবিমানসের 'এই যে জ্রডত্ব থেকে মনের আঅবচে হত পপ 
থেকে_-এবটা স্ত অঙ্জীব জাবনাজভতির শেত্রে পুনঃ গ্রত্যা্তন- এব ছাঃ ছাদ থে 


57 
আহুর-ভ্গাততত তি হাত, 





কেবল লোগদুক্তি ঘটে দীবনের পুনমু্তি খটলো। ভা ন 

1 ক ২ মর 
চেতনলোকে প্রনরানিভাব ঘটলো! এষ অবচেতনলোকের মানমিকতাকে এভাবে 
্গাবনীশভির প্রাচর্শেন ছারা জয় করতে না পরিলে বোধহয় পরনতাকালের 5 হগ্তালি 


আত্মচেতন। ২২৩ 


কাব্যকে পাওয়া অসম্ভব হোত। কবির সেই একাস্ত আকাজ্ষী, চিরন্তন কালের 
আদিম বাসন! প্রকাঁশ পেয়েছে ৬" সংখ্যকে ( প্রাস্তিক )-- 
ভে সংসার, 

আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে 

বর্জন কোরো! না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতে । 

জীবনের শেষপাজ্ উচ্ছলিয়! দাও পূর্ণ করি, 
আপন অন্তরের কামনা-বাপন! সম্পর্কে তাই কবিমনে নানা প্র জাগে_ সংশয় দেখা 
দিয় (৭ সংখ্যক )-- 

এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য-প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে, 

বিকারের রোগীমম অকম্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়। 

আপনার আবেষ্টন হতে । 
কবিমানসের সজীব সব্রিয়তায় ষে মানসিক বিকার দেখা দিচ্ছে এই ভয় তার সচেতন 
মনকেও পীড়িত করে তোলে । তাই জীবনের সেই আশা-আকাজ্কাকে সেই সুরচ্ছন্দকে 
সার এপার আপন অন্থভবের ক্ষ স্পন্দনে ধ্রবার চেষ্ট। করেন- 

ধন্য এ জীবন মোর-_ 

এই বাণী গাব আমি, প্রভীতে গ্রথম-জাগ। পাখি 

যে সুরে ঘোষণা! করে--আপনাতে আনন্দ আপন | 

দুঃখ দেখ দিয়েছিল, খেলায়েছি ছুঃখ-নাগিনীরে 

ব্যথার বাশির সুরে । 


গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার, 
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও 
মৃত্যুর সংগ্রাম শেবে নবতর লিজয়যাত্রায় । 

[ ৭? সং প্রান্তিক ] 
এই নিবতর বিজগুষাত্রা'র শেসে বৰি হষ্টকতাব গেই চির-আাঁকাক্ষিত কলাণতম কাপর 
'শবিভাব কাশিন। করেন 

"৯ সং ৬ 
£ে পুধণ্ জভরণ কবিয়াছ ভব রশ্মিজাল 
এসার প্রকাশ কলো ততামার কলাণি তম কপ, 


দেব তরে যে পদ্ম তোমার আমার মাঝে এক 1 [৯ জন প্রান্তিক ] 


ল্দ 


২২৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপায়ের কাব্য 


কিন্তু 'নিখিল জ্যোতির জোতি'কে (*১*, সং- প্রান্তিক ) কবি আপন অন্তরে অন্কভব 
করে ধন্ত হতে পারেননি । তাই-_- 
বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে, 


্* ্ 
তাই ফিরাইয়৷ দিলে । 

তবুও কবি আশ! রাখেন--“আপিবে আরেক দিন' যখন “কবির বাণী' “নিঃশবে। পড়িবে 

খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে-_অনন্তের অর্ধভালি পরে । [ ১০, নং প্রান্তিক ] 


এ জীবনের “কলরব-মুখরি ত খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে নিজেকে সবিয়ে নিয়ে আসতে 


চাইছেন (4১২ সংখ্যকে )- 
শেষের অবগাহন সাঙ্গ করো! কবি,'- 


সং ক 
সংসার যা দিয়েছিল আঁকড়িয়। রাঁখিয়ো না বুকে, 
নর রি * এ জনমে 


শেষ ত্যাগ হোক তব ভি ধা ২০২২ 


এবং পৃথিবীর সব আশা-মাকাক্্া-গৌরব নামের মোহ চুকিয়ে দিয়ে পরম প্রশান্ত চিভে 
স্্টর মহাকাল যাত্রার পথে আপন আম্মাকে চিরপথিকরূপে দেখেন (2৩, সংখ্যকে )- 
০৩৭ তোমার সম্মুখদিকে 
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে 
সেথা তুমি একা যাত্রী, --. 
তাই অতি শান্ত স্বরে প্রশান্ত চিত্তে সেই অনন্ত পথের মহাকাল সঙ্গীতের তানে স্থুর 
মিলিয়ে বিদায়ক্ষণটিকে চিরধধুর করে তোলেন। ধরণীর প্রতি তার শেষ প্রণতি 
নআনমস্কারে জানিয়ে যান_যে তাকে এতকাল আতিথ্য দিয়েছে (১৪" সংখ্যকে) 


০০০৭ এ পারের ক্লান্ত যাত্র। গেলে খামি, 

ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম নমস্কারে 

বন্দন! করিয়! যাব এ জন্মের অধিদেবতারে । 
এইভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে কবি অতি শাস্ত সৌম্য প্রশাস্ত চিত্তে 
আপন মনকে প্রস্তত করেন। এ কবির মনে কোনো ক্ষোভ, কোনো বিস্ময়, 


আত্মচেতন। ২২৫ 


কোঁনে। দার্শনিক জীবনজিজ্ঞাসা আর বর্তমান নেই--চরম সত্য যেন ধীরে ধীবে গভীর 
উপলব্ধির কাছে ধরা পড়েছে (১৫ সংখ্যকে )-- 

আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে ***--" 

হা সম্য গেছে নামি 

জত্ত। হতে প্রতাহের আচ্ছাদিন ১. 
এই অনিত্য সংসারে অসীমের ম্পর্শকে কনি একমাত্র ধত্য বলে স্বীকার করেন-__ 

তবু করি অনুভব বসি এই অনিত্র বুকে; 

অসীমের হৃৎম্পন্দন তরঙ্গিছে মোর ছুঃখে সুখে । 

[ ৬, সংখ্যক- প্রান্তিক ] 
কিন্ত প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে, তার প্রতি কর্তন্য-চিন্তা-ভাবনা থেকেও কবি নিজেকে শেন 
মুহূর্ত পযন্ত বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি | সতেরো'-“ আঠারো” সংখ্যকে তাই দেখা যায় 
দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে মানুষের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার ত1 কবিমনকে ব্যথিত পীড়িত 
করে তুলেছে। 

আপন কর্তব্যকর্মে কবি আজও অচঞ্চল-_-আজ ও তীর কণ্ঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র, 
প্রতিবাদ । কবির নান্তবধুখী সজীব প্রাণ আনার সদাজাগ ত। 

এইভাবে কবির “গাত্মচেতনায়” কাজ করে চলেছে সুগোপযোগী নানা প্রশ্ন বার্ধক্য 
জরা, রোগ, শোক-কোনো। পাখি ক্লীবতাই কবিখনকে পঞ্গু করে তুলতে পারেনি । 
“উত্তীর্ণ-সপ্ততি রবীন্দ্রনাথ এঁ বয়সের শারীরিক ক্ষয়ক্ষাঁত ও রোগযন্ণ। এবং এ সময়কার 
ঘোরতর 'ভাহার সমকট'-জানত মানসিক গ্লানি সন্ত্রেও মনের গভীর তলে আদর্শনিষ্ঠা, 
মূল্যবোধ ও ধর্মবিশ্বাস (20) বাচিয়ে রেখেছিলেন ; তার শেষপর্বের বাণী সবময় 
প্রত্যাখ্যানের, বিভৃষণর বা বিদ্রপের বাণী নয়।”১ নিরাসন্ত দৃষ্টিতে সংসারের সমস্ত 
ঘটনাকে দেখ। মানে সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া নয়। যেখানেই অন্যায়, 
অসত্য, অমঙ্গলকে কবি প্রতাক্ষ করেছেন- সেখ|নেই তীব্র বলিষ্ট ভাষায় তার প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন । জীবনকে অশ্বাকার করে আঘাত-সংঘাত থেকে দূরে সরে গিয়ে 
অলৌকিক জগতের কোনো তাকে তিনি মাকাজ্কী করেননি--জীবনকে সহজ এবং 
হন্দরভাবে দেখতে চেয়েছেন অনাসক্ত দৃষ্টিতে । তাই তার প্রতি একটি সহজ প্রশান্ত 
দৃষ্টিভঙ্গি যেমন আছে, তেমনি অতিরিক্ত মোহও কোনো গ্লানি আনতে পারেনি । এই 
উদার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে জীবনকে দেখা খুব যে সহজ তা নয়-_বহুদিনের চেষ্টা এবং সাধনার 


১। আমাবু সয়ীদ আইযুব--“আধুনিকতা! ও রবীন্দ্রনাথ” 1 সং এপ্রিল ১৯৬৮ ] 


শেষ পর্বের কবিতা ২ ( পৃঃ ১৫৬) 
১ 


২২৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


ফল। শেষপর্ধায়ের কাব্যের বহু “আত্মচৈতনাধূলক' কবিতার মধ্যে কবির এই 
মনোভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ধর! পড়েছে। দীর্ঘ জীবনসাধনায় কবি 'এই স্বতংসফুর্ত 
প্রশান্তিটুকু জীবনের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। তাই ১৯৩৭ খ্রীষ্টা্ের দুরূহ 
রোগমুক্তির পর কবির মন নৃতন ভাবে আবার জগৎ ও জীবনকে পর্যালোচনা করতে 
শুরু করলো! । 

'প্রাস্তিক'-এর পরবর্তাঁ কাব্য “সেঁজুতি' বা 'আকাশপ্রদীপ” বা! অন্তান্ত কাব্যগুলির মধ্যে 
কবিমনের এই স্নিগ্ধ প্রশাস্তিটুকু ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। জীবনের ভার সেখানে নেই ; 
লোঁভ-মোহ-এশ্বর্-নামের মায়াকোনোকিছুই যেন আর অবশিষ্ট নেই, যে কদিন 


পৃথিবীতে আছেন, পৃথিবীর প্রতি নত্র নমস্কীর জানিয়ে বিদায় নেবেন এর কাছ থেকে ।, 


“সেজুতি কাব্যের জন্মদিন” কবিতায় কৰি জগৎ ও জীবন এবং আপন কালকে, বর্তমান 
ও অতীতকে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গিতে যেন বিশ্লেষণ করে চলেছেন । এ কাব্যের উৎসর্গ পত্রে? 
ডাক্তার সার নীলরতন সরকারকে' কবি আপন মনোভাবের কথ! জানিয়ে বললেন-_ 

অন্ধতামস গহ্বর হতে 

ফিরিনু হুর্যালোকে | 
বিশ্মিত হয়ে আপনার পানে 
ভেরিনু নূতন চোখে । 

“মেজুতি, কাব্যের প্রাণচঞ্চল কবিতাগুলির মধ্যে এই 'নৃতন চোখে" বিশ্বদেখা রূপকে 
দেখতে পাওয়া যায়। ১৩৪৫ সালের ২৫শে বৈশাখের এই জন্মদিনে যেন কবির নৃতন 
জন্মলাভ হোল-_ 

আজ মম জন্মদিন । সগ্যই প্রাণের 'প্রান্থপণে 

ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে 

মরণের ছাড়পত্র নিয়ে । [ জন্মদিন”__সেঁজুতি ] 
মানুষের আত্মা যে জন্ম-মৃত্যু জর! সবকিছুর উধের্ধে আনন্দন্বরূপ টৈতন্থময় অনাদি সন্ত-_এ 
কথ! কবি নুতন করে যেন অনুভব করলেন। এই অমর আত্মার একান্ত কামনা_ 

ভাঙে! ভাঙো, উচ্চ কর ভগ্নন্ুপ, 

জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দ স্বরূপ 

রয়েছে উজ্জল হয়ে । [ 'জন্মদিন*-_সেুতি ] 
কবি মানবের সেই শাশ্বত সত্তাকে আজ সমস্ত চৈতন্য দিয়ে অনুভব করেন এবং 
পৃথিবীর কোনো লোভ-মোহ-আবর্জনা-পঞ্চিলতা যে এই শাশ্বত আত্মার সত্য স্বরূপটিকে 
ধ্বংস করতে পারে না, সে কথা ঘোষণা করেন দৃণ্তকণ্ঠে এ কবিতার মধ্যেই__ 


শীত 


আত্মচেতন! ২২৭ 


%* *  শ্তনি তাই আজি 

মানুষ-জন্তর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি। 

তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে 

পণ্ডিতের মুঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে," [ জন়দিন'_ সেঁজুতি ] 


মানুষের ইতিহাসে তার নিষ্টরতা এবং বর্বরতাঁও কত চরম বিপধয় স্থষ্টি করতে পারে সে 
সম্পর্কেও কবি সদা সচেতন, কিন্তু এ তো! মানবাত্মার অপমান; চিরন্তন কালের বুকে 
এর কোনে! স্থায়ী রূপ নেই। তাই পত্রোতরে' ( সেঁজুতি' ) শ্রীন্থরেন্দ্রনাথ দাঁশগুপ্তকে 
জানান-_ 


ছুঃখ পেয়েছি। দৈন্য খিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে 
দেখেছি কুশ্ীতারে 
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে 
ঘটেছে তা বারে বারে । 
তবু তো বধির করেনি শ্রবণ কত, 
বেঙগর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি) 
পরুষ কলুষ ঝঞ্ধায় শুশি তবু 
চিরদিবসের শান্তশিবের বাণী | 
এ সংসারের মাঝে দুঃখ-দৈন্ত-অশ্লীলতা-ছলন| যেমন আছে তেমনি আছে স্সেহ-গ্রীতি 
মহত -মানুষের অপরিমেয় সত্তার নিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ । কিন্ত এই সমস্ত বেস্রের 
মাঝে সুরের স্পর্শ, শাস্ত শিবের বাণী? কবির অন্তরে গুপ্করিত হয়ে ওঠে। জাগতিক 
সমস্ত অপূর্ণতাকে জয় করে তার চিত্ত উত্তীর্ণ হয়ে যায় মানবের পরম সার্থকতার তীর্থে। 
তাই তৃতীয় কবিতা “যাবার মুখেতে কবি এই ধরণীর সমস্ত পুক্জিত জঞ্জালকে ফেলে রেখে 
সঙ্গে নেন এই ধরণীর মাধুর্ষের স্বৃতিট্রকুকে 
আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে এ চামেলির লতা 
নং নং সং 
ওই যে শিমূল, ওই যে সজিনা, আমারে বেঁধেছে ধণে_- 
নি ক 
পেয়েছি ওদের হাতে 
দুরজনমের আদি পরিচয় এই ধরণীর সাথে। 


পৃথিবীর সমস্ত গাছ-পালা-তৃণ-লতা-ফুল-পাঁখি সবকিছুর সঙ্গে কবি আপন প্রাণের একটি 


২২৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


অনাদি অনস্ত যোগ অন্কুভব করেন । তার বিচিন্ত স্থরের মাধুর্য কবিকে হাতছানি দেয় । 
কবি তো! বৈকুষ্ঠের আশ! করেন না । “অমত্য” কবিতায়-__ 
আমার মনে একটুও নেই বৈকুষ্ঠের আশা । 
সঃ সী ৫ 
যার 'পরে এ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস । 
বিশ্বতুবনের সমস্ত রূপ-রস-শব-গন্ধ-স্পর্শের সঙ্গে কবি আপন আদিম প্রাণের লীলাকে 
অনুভব করেন। বস্তগত সমস্ত রূপের আড়ালে সেই অলক্ষ্য চৈতন্যের অনুভবকে 
রসে-ভাবে ধরতে চান-_ 
দেখ! দিল দেহের অতীত কোন্‌ দেহ এই মোর 
ছিন্ন করি বস্তৃবাঁধন-ডোর | 
শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি, 
গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি 


্ঁ ০ ্ 
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে 
কেবল রসে, কেবল সরে, কেবল অন্ভবে । 1 'অমত/- সেঁজুতি ] 
জগতের ধাবমান রূপটিকে কনি সমস্ত প্রকৃতি এবং জীবনের মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ করে 
আপনার মনের স্বাভাবিক গতিকে ও সেই সহজ ছন্দে মিলিয়ে দিতে চাঁন ।-_ 
ওরে মন, তুই চিন্তার টানে 
বাধিস নে আপনারে, 
'এই বিশ্বের দূর ভাজানে 
অনায়াসে ভেসে ধা রে। | পলায়নী,--সেঁজুতি ] 
'পেভুতি'র অধিকাংশ “মাত্মচেতনামূলক* কবিতার মধ্যে, কবি-জীবনের এই 'নৃতন 
চোগে বিশ্বদেখা'র পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । তার আশা-মাকাক্ষ। সাধারণ জীবন- 
ছন্দ্র মধ্যেই মুক্তি খু জেছে। 

“আকাশপ্রদ্দীপণ কাব্যে কবি অতীত স্মৃতিচারণ করে চলেছেন ; বর্তমান কালের 
মাপকাঠিতে কলির কাল থে গত হয়েছে তাই নিয়ে কৌতুক করে “সময়হাঁরা কবিতায় 
বলেন-_ 

খবব 'এ্রল, সময় মামার গেছে 


ঁ স সং 


আমার ভাতের খেলনা ুলো। 
টানছে ধুলো | 


আত্মচেতনা ২২৯ 


কালের বুকে কবির সমস্ত কর্ম যে একদিন তার মূল্য হারাতে পারে, মান্ুষের রুচির কাছে 
আধুনিকতার দাবিতে কবির স্থ্ট-কল৷ হয়তো আর অতীতের মরধাদাকে অনুপ রাখতে 
পারবে না--এই সমস্ত চিন্তা বা! চেতনাকে কবি বেশ কৌতুকের সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন_- 
পেরিয়ে মেয়াদ বাচে তবু যে-সব সময়হার! 
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা । 

[ পময়হারা'__আকাশপ্রদীপ ] 
বার্ধক্যের অলস বেলায় কবি-মনে দেনা-পাওনার এমনিতর একট! হিসাব-নিকাশ 
অহরহই চলে । একদিকে সব ছেড়ে যাবার কঞ্ণণ বেদনার প্মতি, অপরদিকে গনকে 
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের আলোকে ধৌত করে নিয়ে সম্মুধের দিকে মন্তাযাত্রার পথিক খয়ে 
আনন্দের গান গেয়ে চলে যাওয়া_-এই ছুই মনোভাবই থেকে থেকে কবিমনকে ব্যাকুল 
করেছে। "নবজাতক" কাব্যের 'ভাগ্যরাজা কবিতায় কবি যে “সংসারের হাটে” জীবনের 
সব মূল্য নিঃশেষ করে “অর্থচারা” জীর্ণ দিনগ্ুলিকে কটাচ্ছেন--এই করুণ বেদনাটুকু 
প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কালে ধরণীর দিকে “শেঘদৃষ্ট'র 
দিনে 'কাঁগুনবেলার ফুলের খেলার-."দানগুলিকে চিনে নিতে চান। পৃথিবীর যা কিছু 
বেদনা-দুঃখ-তাপ সবকিছুকে অপগত করে চিরন্তন মাধুরীতে তাকে ভরিয়ে তুলতে 
চেয়েছেন । জীবনেন সমস্ত মভেদিনী' বেদনাকে আত্মসাৎ করে “বিষাদ করুণ 
শিল্পছন্দে কবি 'নাধুরী চিরন্তন রচনা করার সাধন! ক'রে গেছেন। “এপারে ওপারে 
। নবজাতক | কবিতায় রাস্তার এপারে বসে কবি জীবনের তত্ব খুজে ফেরেন । চলমান 
জীনমের চলন্ত রূপচ্ছবি কবিমনে নানা প্রশ্ন ঠোলে 

ভাঁবি এই কথা 
এইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা 
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে 
নানা শব্দ নান! রূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনরাতে। 
এরই মধ্যে কনি-মন বাগ্র »য়ে 'সবব্যাপী সামান্তের সচল স্পর্শের লাগি' আকাক্ষ! 
কবলেও তুচ্ছতার মাঝে নেমে আসতে সমথ হয় না। 
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের খোলা গঙ্গাআোতে । 
| 'এপারে-ওপারে'--নবজাতক ] 
কবির এই “আমি' সভভ। নিয়ে “প্রশ্ন জাগে 
তারপরে ভাবি, 
এ অজ্ঞেয় স্থষ্টি “আমি' অজ্জেয় অপৃশ্টে যাবে নামি । 


২৩০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


অসমাণ্ড রেখে যাবে তার শেষ কথা 
আত্মার বারতা! । [ পপ্রশ্না_ নবজাতক ] 
পৃথিবীর থেকে বিদায় নেবার আগে কবি “শেষ হিসাব করে নিয়ে যেতে চান। এতদিন 
হাঁটে-বাটে' যা কিছু পেয়েছিলেন__ 


মনে ছিল, যত্বের ধন 
তাই রয়েছে পুজি। [ 'শেষহিসাব'_ নবজাতিক 1 
কিন্তু আজ ভাগ্যের ঝুলি খুলে বলেন__ 
তাকিয়ে দেখো, জমিয়েছিলে ধূলি । [এ]. 


হ্ুতরাং সংসারের এই ধুলামাটিকে পিছনে ফেলে রেখে কবি 'জয়ধ্বনি' দিয়ে যেতে চান 
এই বলে ষে তাঁর জীবনে-_ 
.-*পরমক্ষণের আশীবাদ 

বার বার আনিয়াছে বিশ্ময়ের অপূর্ব আম্বাদ। [ জয়ধ্বনি'-নবজাতক ] 

কিন্তু খণ্ড জীবনের যা কিছু তুচ্ছতা-প্লানি-জীণতা সব কিছুকে জীবনের অফুরস্ত প্রাণশক্তির 

জোরে তুচ্ছ করে দিয়ে এ জন্মের পরম সত্যটির সন্ধান করে ফিরেছেন তিনি- সেই 
পরিপূর্ণ জীবনসত্যের ঘোষণাঁটি অনেক লোকের কাছেই কবির মানস বিলাস-_রোমান্টিক 

্বপ্নকল্পনা ; জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা । কবিও তীর বিরদ্ধে নানাজনের এই 

অভিযোগকে স্বীকার করে নিয়ে “রোমান্টিক কবিতায় আর জবাব দিয়ে যান। বস্তবিশ্বের 

থুলি আবরণ” খসিয়ে তিনি নিজস্ব শিল্পক্ষমতা৷ এবং কল্পনা দিয়ে আপন কবিষ্কৃতিকে 
সৌন্দর্যমণ্তিত করে তোলেন, কিন্তু তা৷ বলে শীখিন বাস্তব তাকে ও তিনি দ্বণা করেন । 

বাস্তব জীবনের সত্যকার আহ্বান যেখানে, সেক্খনেও কবির ভেবি-"মাভৈ2 রবে 

সাড়া দেয়। অন্যায়ের অত্যাচারের বির ত্যাগ ও ছুঃখকেই স্বীকার করে তার জবাব 

দেন। মান্থষের “অপূর্ণ শক্তির.'বিক্ৃতির সহম্র লক্ষণ'কে ( 'জিয়ধ্বশি'__নবজা তক তিনি 
দেখেছেন অহরহ, কিন্ত “চিরন্তন মানন মহিমাঁকে কখনো উপহাস করেন শি। কারণ 

যত-কিছু খণ্ড নিয়ে অথণ্ডেরে দেখেছি তেমনি, 

[ জয়ধ্বনি” নবজাতক ] 

পরবর্তী কাব্য “সানাই”-এর মধ্যেও কবি আবার সীমা-মসীমের মধ্যে একটা! 

সমন্বয়ের সুর যোজনা ক'রে চলেছেন । রোমার্টিক কনিমন তো! কল্পলোকের সৌন্দর্ধা- 

ভিসারকে--অনির্বচনীয় মায়ালোককে বাস্তবে নামিয়ে মানতে চান; তার মন তো সেই 


আত্মচেতন। ২৩৯ 


স্বপ্নই দেখেছে দিবানিশি । জংসারে ছুখ-গ্লানি-দৈন্য-তিক্ততা-হতাশা-লোভ-মোহ সবকিছুই 
আছে; কিন্ত সেই দৈন্য এবং কুণ্রীতার সত্যরূপটুকু--বিকৃত রূপটুকু একমাত্র বাস্তব বলে 
ধরে নেওয়াই কি মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হবে? এরই পাশে পাশে মানবের 
এই অপূর্ণ সংসারে কল্পলোকের সৌন্দর্যকে নাগিয়ে আনাই তে! মানবজীবনের-_মানব- 
সভ্যতার চিরন্তন কালের আকাক্ষী। জীবনের সমস্ত তচ্ছতাকে স্বীকার করে নিয়েই 
তার স্থরট্রকুকে ছন্দটুকুকে জীবনবাণীতে ঘোষণা! করে যেতে হবে; এই পরিপূর্ণ জীবনের 
সাধনাই তে শিল্পীর সমস্ত জীবনের সাধনা | শ্রীমতী অমিত! ঠাকুরকে লিখিত একখানি 
চিঠি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে-_ 

“তোর চিঠি থেকে মামার মনে পড়ল ক্ষণিকার প্রথম কি তাটি। অর্থাৎ জীবনটাকে 
সহজে স্বীকার করে নেওয়া । ঘটনার-_ভাবনার-_বাসনারি 'প্রপাঁহ চলেছে, সেই চলমান 
শ্োতের ঘাত-প্রতিঘাতেই জীবনট! তরি হয়ে উঠছে, এক গৃহূর্তের সঙ্গে আর এক 
মুহূর্তের সন্বন্বশ্থত্রে যেটুকু যতক্ষণ পর্যন্ত হাতে এসে ঠেকে তার চেয়ে বেশি দাবি করলেই 
তাঁল কেটে যায় । অভিজ্ঞতা সমস্তকেই স্পর্শ করবে, উপলব্ধি করবে, কোনো! কিছুকেই 
ধরে রাখবে না-ধরে রাখনার ব্যগ্রতাকেই যদি মোহ নলি তবে বলতে হবে সেট! ত্যাজ্য। 
কিন্তু স্বাদবিহীন রসরিক্ত স্পর্শকে যদি নির্ষোহ বলা হয় তবে সেট। আরও ত্যাজ্য। 
কেননা! মেটা জীবনের ধম নয়। সমস্ত উপলান্ধর সমষ্টিকেই বলে জীবনের সমগ্রতা । 
এই সমগ্রতাকে লাভ করতে হলে বৈরাগ্য চাই । এই নৈরাঁগোযের অভাবে চল! বন্ধ হয় । 

“আমি সব নিতে চাইরে”- 

যদি তা চাই তাহলে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে কোনো একট! দানকে আঁকড়ে বসে থাকলে 
সব থেকে বঞ্চিত হতে হয় । যে যথার্থ কবি সে একাগ্র নয়, সে সর্বান্ুভঃ॥ সমস্তর উপর 
দিয়ে প্রবাহিত হয় তার অনুভবের ধারা, কোন 'একটা জায়গায় আটকে যায় না। যদি 
যেত তবে তো সে অন্ভৃতির কৃপম্ুক ভোঁত। মো» নিয়ে তোর সঙ্গে যখন তর্ক 
করেছিলুম তার মনটা এই--মোহই তো! স্বাদ গ্রহণের শক্তি-_-অভিজ্ঞত! বাথ হয় যদি 
সে শক্তি নাথাকে। মোহ কথাটার বদনাম হয়ে গেছে কিন্তু রস কথাটার হয়নি--- 
ঈশ্বরকে বলে রসো বৈ সঃ_তীর আনন্দ বন্দী নয়, মুক্ত, সমস্তের মধ্যে পরিব্যাপ্? ১ 

১৯৩৯-এর ৪১1 মে ( আন্গুমানিক ) পুরী থেকে লেখ! এই চিঠিখানির মধ্যে জীবনের 
যে সত্যবোধ অভিব্যক্ত হয়েছে, শেষপর্বের বনু কবিতায় তা ছন্দরূপ ধারণ করে বিচিত্র 


রসধাঁরায় সমুদ্তাসিত। 


১। “বিশ্বভারতী পত্রিকা”--১৩৭* কাঠিক, পৌষ সংখ্যা [ বর্ষ ৯*, সং২- পৃঃ ১০৫] 


২৩২ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


শেষপর্ধায়ে'র গচ্চছন্দে লিখিত কাব্যগুলির মধ্যে দিয়ে কবি আধুনিক যুগের দ্বাবীকে 
তে৷ স্বীরুতি দিলেন__তারই সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে পূর্ববর্তাঁ কল্পনার মায়াময় যুগ থেকে 
দুরে সরে আসেননি--তারও জবাব দিলেন এই পর্যায়ের অনেকগুলি কবিতায় । “দানাই 
কাব্যে, এই বার্ধক্যেও রোগজীর্ণ কবিপ্রীণের সজীবতাকে স্বরে-ছন্দে-ভাবে-কল্পনায় আর 
একবার নৃতন করে লক্ষ্য করা গেল । প্রথম কবিতা “দূরের গানে?-- 

মোর জন্মকালে 
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে 
দীপ-জাল ভেলাখাঁনি নামহার। অনুশ্ঠের পানে; 


আজিও চলেছি তার টানে । 
ঈ ঁ ্ 
পথে পথে 
দুরের জগতে । 


তার জন্মকাল থেকে তিনি “অদৃশ্ঠলোকের' উদ্দেশে ুরের জগতে' কোন্‌ অলক্ষ্যটানে ষে 
ছুটে চলেছেন-_সেই অলক্ষ্য শক্তির আহ্বানকে আজও স্বীকার করেন। তীর মনের এই 
'অলক্ষ্যটানের কথ। 'মোহিতচন্ত্র সেনকে লেখা! একখানি চিঠির মধ্যেও সুন্দরভাবে 
ব্যাখ্যা! করেছেন- 

“ছেলেবেলায় আমার মনটা আকাশে পাতালে তেতালার ছাদে একতলায় অন্ধকার 
ঘরে সম্তন অসম্ভব সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিল । আমার প্রক্কৃতিটা রীতিমত :502284 
ছিল আর কি ( বাংলাভাবায় পঞ্চিতরা আজকাল যাকে “যাযাবর” বলেন )। তখন সব 
জায়গার জন্তেই 1,026510157)059 জন্নমাত। একটা! কিছু অত্যাশ্ধের জন্যে মনের ভিতর 
থেকে প্রতীক্ষা কিছুতেই ঘুচত না । রোজই মনে হত আজ একটা কিছু ঘটতে পারে-- 
সেই গ্রত্যাশায় এক একদিন ঘুম থেকে উঠেই হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠত । আপনি 
ছেলেবেলায় অতীতের মধ্যে ছিলেন_-আঁমি ছিলেম একটা অশিনিষ্ট অনাগণ্ত অপরূপের 
অপেক্ষায়। একটা কিছু দেখব, একট! কিছু আসবে, হঠাৎ এক জায়গায় কোথাও যাব, 
এই রকম ছিল আমার মনের উনুুখ উৎস্থৃক অবস্থা । জগতে সন্ভবপরতার চূড়ান্ত সীমানা 
যে একেবারে পাকাপাকি হয়ে চুকেবুকে গেছে অনেক বয়স পর্যস্ত আমার মন যেন তা 
মানতে চাইত নাঁ। এখন অনেকটা মানতে হয়েছে__কিন্থ এই রঙ্গভূমির অন্তরালে যে 
একটা! গ্রচ্ছন্ন নেপথ্য আছে এখনো তারই পর্দার পাশে আমার মন ঘুরে বেড়ায়। সেইজন্যে 
বিশ্বের অতিজগৎ রাজো, মনের অতিচেতন লোকে, মানবজন্মের অতিজন্ম অবস্থায় 
আমি যেন আমার বাসার সন্ধান করে ফিরচি।...আমি এমন একটা সোনার কাঠির 


আ আচে তন ২৩৩ 


সন্ধান করচি যাতে স্ুপ্তকে জাগ্রত এবং গোপনকে গোচর করে দেয়। আমি কি সব 
গুনতে পাই, কিসের আভাস পাঁওয়। যায়_-যাতে আমাকে কোনো বাঁধা মতের মধ্যে 
বাস। বাঁধতে দেয় না, আমাকে উদাসীন করে দেয় ।”১ 
[ আনুমানিক তারিখ ৩০ শ্রাবণ ১৩১* ] 
'সানাই' কবিতাটির মধ্যে কবি এই সুদুরের অলক্ষ্য স্ুরসঙ্গীতের সঙ্গে বাস্তব'জীবনের 
তুচ্ছতার সুসমন্বয়ের চেষ্ট। করেছেন। “দানাই”-এর স্থুর যেন সমস্ত ব্যস্ততা এবং অসংগতির 
মাঝ থেকে কোন্‌ দূর অলক্ষ্য দেশের উদ্দেশে মনকে টেনে নিয়ে যায়__তার করুণ সুরে 
সে যেন একটা কথা স্পষ্ট করে তোলে-_এই সমস্ত তুচ্ছতাকে অসংগতিকে পশ্চাতে 
ফেলে রেখে এগিয়ে চলো! সম্মুখের দিকে ৷ এই মধুর করুণ সুর 
অম্্যলোকের কোন্‌ বাক্যের অতীত সতাবাণী 
অন্যমন! ধরণীব কানে দেয় আনি । [ “সানাইঃ_ সানাই ] 
তাই এই সবুর এই “স্তর অতীত কিছু তা বাণীকে ধরণীর কানে এনে দেয়। 
আর মা্সষ-_ 


নিকটের দুঃখছন্থ নিকটের অপূর্ণত! তাই 


সব ভূলে যাই, 
মন যেন ফিরে 
সেই অলক্ষ্যের তারে তীরে । [ঞ] 


সংসার-সীমা থেকে কবিমন মুক্তি পায় অরূপ সথরলোকে, সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের 
শানা অবরোধের মধো থেকেও সৌন্দর্যের এই যে আকাজ্ফা_বাস্তব জীবনের সঙে 
রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনার একটি নিগুচ সমনুয়ের সন্ধান করেছে । 

এানাই কাব্যের কবি এই স্থরের সাধনা করে চলেছেন নানাভাবে । বহু কবিতা 
হাই সঙ্গীতের সুরের স্পর্শে রজিত। “রূপকথায়-এর' দেশে কবিমনের আনাগোনা 

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা 
মনে মনে । 
কবি তাই “মনে মনে গানের স্থরের ডানা মেলে দেন। “মানসী' কবিতাতেও “আধাট়ের 
মেঘলা দিনে কবিমন “উড়ে পক্ষী? হয়ে 
বাদল হাওয়ায় দিকে দিকে ধায় 
অজানার পানে লক্ষ্যি। 


১। “বিশ্বভারতী পত্রিকা”--শ্রাবণ- আশ্বিন ১৩৭৭, রবীন্দ্র পাুলিপি 2 শিশু ( পৃঃ ৯৩৯৪ ) 


২৩৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


শেষপর্যায়ের কাব্যগুলির 'শেষসপ্তক” পত্রপুট' বা প্রান্তিক" প্রভৃতি কাব্যের ভাব- 
গম্ভীর “আত্মচেতনা'-সঞ্জাত কবিতাশুলির পাশাপাশি এই সমস্ত রোমান্টিকধর্মী হাল্ক! 
স্থবের ভাব-ভাঁবন! কবিমনের সহজ জীবনছন্দকেই করেছে প্রকাশিত । 

আজ আয়ুশেষে যাবার দিনে কবি-মনের যে দুর্জয় আত্মশক্তির-__আস্তর সৌন্দর্যের 
পরিচয় মিলল তা দীর্ঘ জীবনের সাধনার ফল। কবি কঠিন রোগযন্ত্রণ। ভোগ করে যে 
জীবন-মন্থন-করা ধন দান করে যান তা এ মহাতিপস্থীর হলাহল পান করে অমৃতদানেরই 
মত__যে তপস্বীর কাছে কবি জীবনে বার বার ছুঃখের তপন্তায় উত্তীণ হবার দীক্ষা গ্রহণ 
করতে চেয়েছেন। কবির দৃষ্টি আজ ক্ষীণ; চেতনা ক্ষণে ক্ষণে লুপ্ত ; শরীর দুর্বল; কিন্তু 
ছুঃখের তপশ্তায় কবি আজ জয়ী; আত্মশক্তি আজ বিজয় ঘোষণা করে। কবি মুখে মুখে 
আপন মনের ভাবনা-বেদমা-দর্শন-উপলন্ধির সত্যকে ছন্দে-ভাবে-ভাষায় গেথে রেখে মান 
_-অন্যে লিখে নেয় । 

কাব্যের নামকরণ থেকে বোঝা যায় রোগশয্যায় খাকাঁকালীন কবিমনের যে সমস্ত 
ভাবনা-বেদনা তাই-ই এখানে ভাষা পেয়েছে । রোগশধ)ায়”এর কবিতাগুলি কবির 
তৎকালীন বিশেষ মানসিকত! দ্বারাই পুষ্ট । আপন অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির ক্ষেতে 
নৃতন কিছু যোগ হয়েছে কবির জীবনে_তার সুম্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে এ কাব্যের কিছু 
কিছু কবিতায়। জগৎ ও জীননকে কবি যেন নৃতন চোখে দেখছেন এবং আপন রোগ- 
যন্ত্রণা ভোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কবির নিশ্ব সম্ধন্ধে নূতন জীননোপলব্ধিরও সন্কান 
মিলছে। হৃষ্রহস্ত আজ কবির কাছে এক হ্বতন্ব মহিমায় উচ্ভাসিত। কিন্ধ পূববস্তী 
জীবনচেতন। মত্্যগ্রীতি বা মানবতাবোৌধ এব; অসীমের স্পশে জীবনকে ধন্য করার 
আকাজ্ষা এখানেও প্রবল ২) ০১৫১) নিত ১২১ 2৩১ ০১ ২১১ হিত? হি৪১) 
২৫) ৭, ২৮৮ হি৯১ তি তি তি তি৪% ৩৫১ তিড১ তি৭?) ৩৮) প্রভৃতি 
সংখ্যক কবিতাগুলির মধ্যে কবির এই জাতীয় “আত্মভাবনা, প্রাধান্ত পেয়েছে । 

দ্বিতীয় সংখ্যকে দেখা যাঁয় জগতের এই কালপ্রবাহে জন্ম-জল্সাস্তর ধরে মাসুদের 
আসা! যাঁওয়। কাঁর অলক্ষ্য ইর্দিতেই নিরম্তুর ঘটে চলেছে । এ ভাব তো প্রভাতসঙ্গীতেও 
( ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ ) ব্যক্ত হয়েছে । আর “বলাকা? পর্ব (১৯১৫ থ্রী; ) থেকেই কবির কাবো, 
সার্থক হয়ে ধরা পড়েছে-__শুধু ভাবায়-ছন্দে-রূপ-কল্পে যা তফাত-_ 


অনি:শেষ গ্রাণ 
অনিঃশেম মরণের স্রোতে ভাসমান, 


আত্মচেতন' ২৩৫ 


পৌছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে খেয়া, 

কোন্‌ সে অলক্ষ্য পাড়ি দেয়! 

মর্মে বসি দিতেছে আদেশ, 

নাহি তার শেষ । [ “২? সংখ্যক--'রোগশয্যায়” ] 


এই অলক্ষ্য ইঙ্গিতকে লক্ষ্য করে “অকারণ-অবারণ-চলার, পথের যাত্রী সকলেই-_ 
কবিও। আজ এ জত্যতা! কবির সমগ্র সত্তার কাছে ধরা পড়েছে । 

চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী, 

এই শুধু জানি । [এ] 
তাই এই অনিত্যের মাঝে কৰি পথ্ি মাত্র! যাতায়াতের পথের তীরে" বসে 
গান গাওয়াই তাঁর একমাত্র কাজ। সে গানে স্থর যোজনা করেছে অনেক পথিক 
বন্ধু। আজ পুথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় কণির শ্বতিলোকে তারা বেদনার 
অন্গরণন তোলে-- 

“াঁরা বিহান বেলায় গানের খেয়া "প্রাণের ঘাটে? বতে এনোছিল__ 

আজকে তাঁর। এল শামার 

স্বপ্ললোকের ছুয়ার খিরে | ৩, সংখাক--রোগশয্যায়? ) 
আঁজ আপন বেদনার রডে রাঙিয়ে কবি বিশ্বকেও নুতন চোখে দেখেন । স্থাষ্টর সর- 
ছন্দ-সঙ্গতি আজ আর কবির কাছে একমাত্র সত। নয়_-এর পিছনে নিরন্তর যে ভাঙাগনডা 
চলেছে তাঁও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার চেতনায় (4? সংখ্যবে )- 

এই মহাবিশ্ব তলে 

যন্ধণার ঘূর্ণ যন্ধ চলে.-**ত 
আজ তাই “রোগের বিমিআ্র তমিম্রায়' ধরা পড়ে আপন মনের কাছে । ৯ সং্খাকে 17 

কালের প্রথম কল্পে নিরন্তর অন্ধকারে 

বসেছ ক্ষট্টর ধ্যানে 

কী ভীষণ একা, 

বোবা তুমি, অন্ধ তুমি । 
জগতের স্থাষ্টিরহ্ত সম্বন্ধে এই জাতীয় উপলব্ধি কবির এই প্রথম । রোগযন্ত্রণাভোগই ষে 
কবিজীবনে এই নৃতন অভিজ্ঞতা দান করেছে তা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন । 
সুতরাং আজ কবির মনে হয় 'জগতের মাঝখানে -****স্কৃতীত্র অক্ষমা"ই 

সথষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরম! । 


২৩৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপ্ধায়ের কাব্য 


আবার জীবনশেষে ঈাড়িয়ে ধবজ্যোতির সন্ধানও কবি করে চলেন-_ 
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে 
অবিচ্ছেদে দেখ! দিবে 


দেশহীন কাঁলহীন আদি জ্যোতি, 

শাশ্বত প্রকাশ পারাবার, | ২০, সংখ্যক- রোগশয্যায় ] 
এরই মাঝে ফুলদানে গোলাপকে দেখেকবি এক দার্শনিক তত্বপোলব্ধিতে পৌছান-_ 
(৭১ সংখাকে )-- 

এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে 
আরোগ্যের পথে পা দিয়ে তাই কবিখন গ্রসন্নতায় ভরে ওটে। কবি তার অফুরস্ত 
দানকে শ্বীকার করে বলেন-__ 

(5872 এই এক জন্ম মোর 

নব নব জন্মস্থত্রে গাথা । | ২৩ সংখ্যক ] 
এবং এই নূতন চোখের “বিশ্বদেখা” রূপই তাকে যে উপলব্ধিতে পৌছে দিল, কবি সেই সত্য 
বোধে অনেক আগেই পৌছে গিয়েছিলেন । কিন্ত এখানে কবি “যে শাস্তি বিশ্বের মাকে 
ধরব প্রতিষ্ঠিত তাকে আপন অন্থরেও প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। জরা-ব্যাধিকে 
মৃত্যুঞ্জয়ের মত জয় করে নেন। মান্তষের আত্মার কাছে এই যন্ত্রণার সত্যতা যেন জয়ী 
না হয় ।-- | 

রুগণ যদি রোগেরে চরম সত্য বলে, 

তাগ। নিয়ে স্পর্ধা করা লঙ্জা বলে জানি-__ [ “২৪ সংখ্যক ] 
তাই ধীরে ধারে ছুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে আত্মপাৎৎ করে কবির অমর আত্মাই আপন মহিমা 
প্রতিষ্ঠিত করে। পৃথিবীর প্রতি আজও কবির তেমনি ভালোবাসা, মানুষের নেহ-প্রীতির 
স্পর্শ আজও তার কাছে চির আকাজ্ফিত। কবি অনুভব করেন__ 

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে 

খবির একটি বাথা চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল 

আনন্দ-অমূত রূপে বিশ্বের প্রকাশ | [ 2৫? সংখ্যক-_রোগশয্যায় ] 
এই বিশ্বের আনন্দরূপের সঙ্গে আপন চৈতন্যসত্তার তাই অনাদি অনস্ত যোগকে অন্রুভৰ 
করে ধন্য হন। 

যে চৈতন্য জ্যোতি 

প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরগগনে 

নহে আকন্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়, 


আত্মচেতন। * ২৩৭ 


ক নং ২ 
এ চৈতন্য বিবাজিত আকাশে আকাশে 
আনন্দ-অমুত রূপে [ '২৮ সংখ্যক-_রোগশব্যায় ] 


কবির মুক্ত আত্মা সর্ববন্ধনের মধ্যে চৈতন্যের এক আদি জ্যোতিকে উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠতে দেখেন। জন্ম-মৃত্যু-আদি-অন্ত বলে এই সত্তার কোনে স্বতন্ত্র স্বরূপ নেই, একই 
চৈতন্তপ্রবাহ সমস্ত স্সষ্টর মধ্যে বিবাজিত--“আনন অমৃতরূপে তার প্রকাশ । দেহ-রূপ 
ধারণ করে এই চৈতন্তের যে সাময়িক পাথিব লীল! সেই ক্ষণটুকুকে মধুময় করে চলে 
যাবার ক্ষমতা যেন মানুষের থাকে । তাই “২৯, সংখ্যক ( রোগশয্যায় ৷ কবিতায় 'ুঃসহ 
ছুঃখের বেড়াজাল থেকে মানুষকে মুক্ত করে নিয়ে তাঁর সমন্বয় ঘটান-_ 

মানব চিত্তের সাধনায় 

গুঢ আছে যে সত্যের রূপ 

সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত, 
কৃতরাং কবি আজ বুঝতে পারেন “আপন আত্মায় যারা” তাকে 'ফলবান করে? তুলতে 
পাপ 

তারাই চরম লক্ষ্য মানব স্থষ্টির ; [ ২৯, সংখ্যক ] 
তাই কৰি আয়ুশেষে সেই চিরন্তন সত্যের সঙ্গে_ বিশ্বের চলমান গতিছন্দের সঙ্গে-_মানব 
জীবনের সমস্ত কর্মের এতিহাসিক ধারাটিকে মিলিয়ে দেখার চেষ্ট| করেন। মাহুষের কর্ম, 
কীতি, স্থায়িত্বের সব বাসনা! যে একান্ত মিথ্য। নিরবধি কাল যে--( “৩০, সংখ্যক ) 

কালের অসীম শূন্ত পূর্ণ করিবারে 
্াষ্টর খেলা; চালিয়ে যায় নীরবে গোপনে- সেখানে মানুষ যে সজীব খেলন! মাত্র--সে 
সত্য আজ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে কবিমনে-- 

মানুষ আপন-আঁক! কালের সীমায় 

সাস্তনা। রচনা করে অসীমের মিথ্যা মহিমায়, [এ] 
প্রকৃতির মাঝ থেকেই কবি সেই চিরজ্যোতির সন্ধান করেন__ 

প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে 

অস্তিত্বের স্বগাঁয় সম্মান, [ ৩২, সংখ্যক ] 
এইভাবে কবি “আলোকের প্রসন্ন পরশে" দেহ-মন প্রাণকে অভিন্নাত করে তোলেন-_ 
রোঁগকিষ্ট দেহ্যন্ত্রণ। হতে মনকে মুক্ত করে নিয়ে আত্মার জয় ঘোষণা করেন-_ 

তেমনি জীবন মোর মুক্ত হোঁক 


২৩৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


সছ্যনবজাগরণ দিক শঙ্ঘধ্বনি 

এ জন্মের নবজন্মদ্বারে ৷ [ “৩৫ সংখ্যকে ] 
এই মুক্তিস্নানের পর কবিমানসে যে নৃতন প্রতায় দেখ! দেয় তা! নৃতন হয়েও চিররপুরাতন। 
কবি “অতীত কীতির পানে” আর ফিরে তাকাতে রাজি নন__- 

ক্থখে দুঃখে নিরন্তর 

লিপ্ত হয়ে আছে যে আপন 

আপন-বাহিরে তারে স্থাপন করিতে যেন পারি। 
কমের বন্ধন থেকে, ছুঃখ-স্থখের ভাসমান তরঙ্গভঙ্গ থেকে মনকে মুক্ত করে নিয়ে কৰি 
প্রকৃতির মাঝে স্থায়ী সতোর বা আনন্দের সন্ধান করেন 

যে চেতনা! উদ্ভাসিয়া উঠে 

প্রভাত-আলোর সাথে 

দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ | 

্্ স ৪ 

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি 

জড়তার নাগপাঁশে দেহ মন হইত নিশ্চল | [ ৩৬ সংখ্যক ] 
উপনিষদের এই ধধিবাণীটিকে কবি যেন প্রতাক্ষ করলেন সমস্ত বিশ্বচরাচরের প্রাণলীলার 
মধ্যে । বিশ্বপ্রক্কাতির আনন্দময় সন্তার মন্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রকাশ, মানুষের 
মনের জড়ত্বের নাগপাশকে সে অহরহই শিথিল করে দিচ্ছে । 

“১ ০৪৮ ০১০১ ০১৫১, ২২১ ২৬, প্রভৃতি সংখ্যক কবিতাগুলি কবির আত্মসমালোচনা । 
“অসুস্থ শরীরখানা যে অবর্দ্ধ ভাষা” আজ বহন করে কবি তার দীনতায় ঘ্রিয়মাণ, কিন্তু 
প্রভাতনূর্ের চিরখায় কিরণে সেই অন্থরগ্লানিকে ধৌত করে অন্তরে নৃতন শক্তির 
উজ্জীবন ঘটাতে চান । ১৫ সংখ্যকে )-- 

দুবল প্রাণের দৈত্য 
হির্ায় এশ্বর্ষে তোমার 
দুর করি দাও, 
"অন্তরে এই “ভিরগায় এশ্বর্ লাভ করে কবির মুক্ত আত্মা আজ ম্পষ্টভাষায় বলতে পারে _ 
আমার কীন্তিরে আমি করি না বিশ্বাস। 
্ ্ ঠঁ 
আমি জানি, যাব যবে 
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি, 


আত্মচেতন। ২৩৯ 


সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন খতুতে খতুতে 
এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি। [ ৬ অংখ্যক ] 
সেই আদি এবং অক্কত্রিম বাসনা । সেই আজন্মের স্বপ্ন আজ সত্য হয়ে আবার কবি- 
,মনকে সজীব করে তোলে । রোগকিষ্ট দেহ-মন আবার মুক্তিলাভ করে-_নৃতন 
' ভালোলাগার সুরে-_নৃতন ভালোবাসার রডে।*** 

“আরোগ্য কাব্যে কবি প্রান্তিক'এর বা “রোগশয্যায় কাব্যের ব্যাধিগ্রস্ত মনকে 
কাটিয়ে উঠে শান্ত-সৌন্য-স্থির প্রশান্ত চিত্তে নুতন চোখে বিশ্বকে দেখছেন। তার রূপ- 
রস-রঙের সিদ্ধ মাধুষে কবিমন ডুবে যাচ্ছে--মার শিশুর মত সারল্য নিয়ে এ জীবনকে 
কবি আকড়ে ধরতে চাইছেন। জরামুক্ত হয়ে কবি যেন বাইরের দিক থেকেই শুধু 
আরোগ্য লাঁভ করেন নি-__মন্তরেও একটি স্থির-প্রশান্ত-প্রব-সত্যে পৌঁছে গেছেন। 
তাই দেহের গ্লানি কাটার সঙ্গে সঙ্গে মনের গ্লানিও কেটে কবির অন্তরাকাশে স্বচ্ছ 
আলোকের আবিভাব ঘটিয়েছে। সেই আলোকে যা কিছু দেখছেন তাই-ই নৃতন 
রূপে-রসে-মাধুরীতে 'অভিস্গাত হয়ে কবিমনকে গ্রীতিমাধুধে ভরিয়ে তুলছে । তাই 
“রোগের বিমিত্্র তমিআ' হতে মুক্ত কবির যেন নবজন্মলাভ ঘটেছে এ কাব্যে। পূর্ববর্তী 
কাব্যগ্রন্থ “রৌগশয্যায়'এর কবিতাগুলি থেকে এ কবিতাগুলি প্রাণচেতনায় অতি শ্বচ্ছ 
উচ্ছল প্রাণবন্ত | 

জীবন ও জগৎ সঙ্গন্ধে কৰিমানসের এক অখণ্ড প্রত্যয় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যেই 
স্পষ্ট । ধরণী থেকে বিদায় নেবার আগে প্রক্কৃতির রূপসৌন্দর্ষের প্রতি নূতন আকর্ষণ 
এবং মানবের স্লেহ-প্রেম-গ্রীতিকে নৃতন করে অনুভব। মনের একটি নিরাসক্ত 
্িগ্ধ সৌম্য প্রস্কতিই সবনিছুকে গ্রীতিষ্পর্শে মধুময় করে দেখছে । কয়েকটি কবিতার 
মধ্যে নিশেম ক'রে এই ভাব অতি সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে । 25 হি তি ৪১৫9 ডি 
এবং | ২২, ২৯ সংখ্যকের মধ্যে এই ভাব প্রতাক্ষগোচর । 
'উৎসর্গ-পত্রঁ হতেই কবি মনের এই মনোভাব স্ুম্পষ্ট হয়ে ওঠে 

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে 
ন রং রর 
তোঁমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে, 
খেয়! ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়ম্পর্শ দিতে । 
[ উৎ্সর্গপত্র'--আরোগ্য ] 
কবি ওপারের খেয়ার যাত্রী হবার আগে তীরের সবকিছুকে একটি পরম প্রীতিষ্পর্শে 
মধুর করে দেখছেন। 


$ $ 
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২৪০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ায়ের কাব্য 


এ ছ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি 
+ ০ ০ 
চরিতার্থ জীবনের বাণী । [ ১” সং- আরোগ্য ) 


বৈদিক ঝধির স্বচ্ছ-প্রশাস্ত-আনন্দময় দৃষ্টিতে আঙজ্গ কবি অগতের দিকে চোখ মেলে 
চাইছেন__সবকিছুই এর সুন্দর মধুময় । মুক্ত আত্মার এই সর্বব্যাপী দৃষ্টিই এ কাব্যের 
“আত্মচেতনামূলক” কবিতাগুলির প্রাণধর্ম যুগিয়েছে । জীবন যে সবকিছু নিয়েই চরিতার্থ 
__এই মহামন্ত্রেকবি আজ দীক্ষিত। তাই-_- 

সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ [ “২ সং- আরোগ্য ] 
তাকে অমৃতের স্পশযুস্ত ক'রে অথময় করে তোলে । কিন্তু অসীমের নিস্তব্ধ বন্দনার 
সঙ্গে কবি এ সমস্তকে যোগযুক্ত করে দেখেন-__ 

আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃত প্রহরে 

পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা 

সেই সবিতারে ধার জ্যোতিরূপে প্রথম মানুষ 

মত্য্ের প্রার্ণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ । [৩ সং_ আরোগ্য ] 
“ুক্ত বাতায়ন প্রান্তে জনশূন্য ঘরে? বসে নিস্তব্ধ প্রহরে কবি ধরণীর সত্যরূপটিকে উপলঙ্কি 
করেন-__ 

বাতিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান 


ধরণীর প্রাণের আহ্বান ; 
সং নং ৯ 
বলে, আমি আনন্দিত-_ছন্দ যায় থামি 
বলে, ধন্য আমি | [& সংখ্যক ] 


এই আনন্দের গান গেয়ে যাওয়াই তে। তার একমাত্র সাধন1--এতেই তে! জীবনকে ধন্ঠ 
করে তোলেন। প্রকৃতির মাঝে ক্ষণকালীন যে আনন্দের উদ্বোধন--তাকেও কবি 
অমরত্ব প্রান করে যান কাব্যে । ধরে রাখতে চান আপন মানস পটে-__ 

একথ। রাখিন্থ লিখে 

উদাসীন চিত্রকর এই ছবি মুছিবার আগে । [ % সংখ্যক ] 
“অলস সময়ধারা বেয়ে এই কবিমনই শূন্যপানে ধায়” এবং মানবযাত্রার ইতিহাসে যে 
স্থর একমান্র সত্য তাঁকেই আপন চেতনালোকে প্রত্যক্ষ করেন (১০ সংখ্যক )-- 

গুরু গুরু গর্জন গুন গুন স্বর 
এবং “দুধ সুখ দিবস রজনী” “জীবনের মহামন্ত্রধ্বনিকে' মন্ত্রিত করিয়। তোলে? । 


আত্মচেতন। ২৪১ 


“দিন পরে ধায় দিন'__-কবি স্তব্ধ বসে থাকেন, এবং জীবনের দেনাপাওনার হিসাব নিকাশ 
করেন-_ কিন্তু এখানেও সেই মানুষের পরম প্রীতিরসে কবি-হদয় ভরপুর-_ 

যাঁরা কাছে এসেছিল, যার! চলে গিয়েছিল দূরে, 

তাদের পরশখানি রয়ে গেছে মোর কোন্‌ স্থরে। [৬ সংখ্যক" ] 
শুধু মানবের স্সেহ-প্রেম-প্রীতিস্থধাকেই কবি যাবার দিনে মধুময় করে দেখছেন না-ধরণীর 
ধুলিও যে তাঁর কাছে আজ মধুযয়-_ 

জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয়ঞুন ফাঁকি, 

শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাঁধন রইল বাকি । [১৮ সংখ্যক ] 


মত্যপৃথিবীর সবকিছুকেই কবি “আজ যাবার বেলা” সুন্দর রূপে দেখেন। এই দেখার 
চোখ এবং মন যে তিনি পেয়েছেন-_এট “জীবনের বিধাতার, পরম আশীর্বাদ এবং 
দাক্ষিণা। কবি কৃতজ্ঞচিত্তে একে স্মরণ করেই বলেন-_ 


এ জীবনে সুন্দরের পেয়েছি মধুর আশীবাদ, 
মানুষের গ্রীতিপান্রে পাই তীরি স্ধার আস্বাদ । 
| ২৯ সংখ্যক-_আরোগ্য ] 
কয়েকটি কবিতার মধ্যে দেখা যায়__স্থষ্টুর অমোঘ শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে তার 
অমুত মাধুর্ধে মানসলোককে উজ্জীবিত কর! এসং চরম ক্ষণের জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে অপেক্ষা 
করা। “আঙ্গ অন্ধকারের উৎস হতে উতসারিল আলো সেই তো৷ তোমার আলো” রূপে 
সেই জ্যোতিময় স্ব্ূপের আবির্ভাব কবি সবত্র প্রত্যক্ষ করেছেন । দেহের অথুতপরমাণু 
5তে ঠৈতন্তলোক পর্যন্ত এবং স্থষ্টর অগুপরমাণু হতে সুর্ধলোক পর্যস্ত সমস্ত বিশ্বনিখিল 
জুড়ে তীর আবির্ভাব । আজ সববন্ধনমুক্ত মন, আকাশ-বাতাস হতে লোক-লোকান্তর 
যুগ-যুগাস্তরব্যাপী সর্বত্রই সেই অসীম স্বরূপের লক্ষ্য স্পর্শ অনুভব ক'রে ধন্য হচ্ছে। যে 
পরম শান্তিকে, অনির্বচনীয় আনন্দকে এতদিন সন্ধান করে এসেছেন আজ তা কবির 
সহজ পপ্রত্যয়বোধের মধ্যে ধরা পড়ে জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতাকে খুঁজে পেয়েছে। 
কবিমন আজ তাঁই পরম প্রশান্তিতে মগ্ন ; ধীর-স্থির-আত্মসমাহিত । ৭১ ৮) নি ১১১ 
১২১) 5১৩, ১৭) ৭১ ৮১ তি তি তিই, তিত' সংখ্যক কবিতাগুলির মধ্যে 
সেই পরম পুরুষের আবির্ভাবে কবিমন অমৃতের স্পর্শ পেয়ে ধন্য । 
তাই (প* সংখ্যকে ) “হিং রাত্রি যখন চুপে চুপে? এসে গিতবল শরীরের শিথিল 
অর্গল ভেঙে দিয়ে জীবনের গৌরবের রূপকে হরণ করতে থাকে, তখন কবি তাকে 
জয় করেই বলেন-__ 
১৩৬ 


২৪২ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে 
ঢুখবিজয়ীর মুর্তি দেখি আপনার 
জীর্ণদেহ দুর্গের শিখরে । [ “৭ সংখ্যক ] 
এবং “সংসারের প্রান্ত জানালার ধারে বসে "অনন্তের ভাষা” তার চোখে পড়ে “দিগন্তের 
নীলিমায়'__অস্তরে এ পূর্ণতার ইঙ্গিত জানিয়ে দিয়ে যায় (৮ সংখ্যক )। 
এই স্থৃ্কর্তই কবির “সম্মানহীন' “সাথিহীন' দিনে দেখ! দিয়ে চিত্বকে রূপে রসে 
ভরিয়ে দেন (১১ সংখ্যকে 1 
তবুও তো কৃপণতা নাই তব দানে, 


না ক রর 
এবং  অদুষ্টের অবজ্ঞারে কর নি স্বীকার 

ঘুচাইলে অবসাদ তার; 
কবিমনের “অকস্মাৎ দুঃখের আঘাতের মধ্যেও এই আনন্দময়ের স্পর্শ “অন্তরে দিগন্ত 
পথে? (১২, সংখ্যকে )-- 

আনন্দের কিচ্ছুরিত আলো! হয়ে দেখা দেয় । 
সেই আলোয় তীর চিত্ত 

চিনে নিল মুক্তিক্ষেত্রে সগৌরবে আপন জগৎ। [১২ সংখ্যক ] 
কবিমন বিশ্বস্থষ্টর পরম আনন্দবেদনার মধ্যে আপনাকে লীন করে দেয় (৩১, সংখ্যক )- 
যখন মনে হয়__ক্ষণে ক্ষণে যাত্রার সময় বুঝি এল'__তখন একান্ত মনে প্রার্থন। করেন-__ 

নামিয়া আস্ৃক ধীরে রাত্রির নিঃশব্দ আশীবাদ, 

সপ্তধির জ্যোতির প্রসাদ । [ ৩১, সংখ্যক ] 
আর এই প্রসাদ লাভ করেই কবি বলতে পারেন-__ 

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই, 

জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই । 


সং ৪ র্ 

জানায়েছে অমুতের আমি অধিকারী; 

পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি [ “৩২' সংখ্যক ] 
এই পরম-আমি"র সঙ্গে যোগ-যুক্ত হবার বাসনাই কবির সাধনময় জীবনের প্রথম এবং 
শেষ কথা-_ 

এ আমির আবরণ সহজে স্থলিত হয়ে যাক; 

চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি 

ভেদ করি কুহেলিক! 


আত্মচেতন। ২৪৩ 


সত্যের অমুতরূপ করুক প্রকাশ । 
সর্বমানুষের মাঝে 
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ 
চিত্তে মোর হোক বিকিরিত। [ ৩৩ সংখ্যক ] 
কবি নিজের সমস্ত অহংসত্তাকে চিরমানবের চিন্ময় সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে পরম 
আনন্দসাগরে লীন হয়ে যেতে চেয়েছেন । 

'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থখানিতেও কবির “আত্মচেতনা” বিচিন্ত্র ভাব-ভাবনায় গ্রথিত হয়ে 
কতকগুলি কবিতার মধ্যে ব্যঞ্জিত। আপনার 'জন্মিনকে উপলক্ষ্য ক'রে বেশ কয়েকটি 
কবিত। লেখেন কবি । জীবনে বার বার কবির "জন্মদিন উদ্যাঁপিত হয়েছে এবং কবি 
এই মহাবিশ্বজীবনের পটভূমিকায় নিজেকে দাড় করিয়ে স্বীয় আত্মার স্বরূপ শক্তিকে 
অনুভব করার চেষ্টা করেছেন । বোধ হয় মৃত্যুদিনের মুখোমুখি হয়ে এই জন্মদিনের 
মাহাত্্যকে আরও বেশি করে অনুভব করেছেন। সংসারে তার এই জন্মের উদ্দেশ্য 
কি-_স্থষ্টিকর্তার কোন্‌ উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির জন্যেই বা তিনি মত্যভূমিতে জন্ম নিয়েছিলেন এবং 
সংসার তাকে কি দিয়েছে_-তিনিই বা সংসারকে কতটুকু কি দিতে পেরেছেন__তীর 
আত্ম! সেই পরম পুরুষের আশীবাদ ললাটে ধাঁরণ করে যে নৃতন যাত্রাপথে চলা! স্থুরু 
করেছিল এতে তার জীবনের চরিতার্থতাই বা কতটুকু-এই সব কথা, আজ তাঁর 
অন্তরে নূতন করে ভেসে উঠছে “১ সংখ্যকে )1-- 

দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল ৷ 

৪ রত রগ 

আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি ছুর্গমে-_ 

অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজান! তাহার পরিণাম | 
“বহু জন্মদিনে গাঁথা” তার জীবনে এই কবিই ( “২য়” সংখ্যকে )-- 

দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে-_ 
আবার এই কবিই 'জন্মবাসরের ঘটে” “নান! তীর্থে পুণ্য তীর্থবারি, আহরণ করে সকলের 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলেন-- 


যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে । 
সে আনে প্রাণের অপূর্বতা । | ৩" সং- জন্মদিনে ] 
জীবনের “আশি বর্ষে প্রবেশিয়া কবি অনুভব করেন এই স্থাষ্টর বুকে তীর স্বরূপকে__ 
পাথবীর নাট্যমঞ্চে 


অঙ্কে অন্কে চৈতন্তের ধীরে ধীরে প্রকাশের পাল।-- 


২৪৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আমি সে নাট্যের পাত্রদলে 
পরিয়াছি সাজ। [ « সংখ্যক | 
এই নাট্যমঞ্চেই 'বুদ্ধভক্তদের বন্দনা-মন্ত্ শুনে কবি অস্ুভব করেন আপন জন্মের সার্থকতা-_ 
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব 
সব মাঁনবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন, 
সু নর রণ 
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে 
এই মহাপুর ষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও । [ ৬ সংখ্যক ] 
বিরাট বিশ্বের চৈতন্তলোকের মাঝে আপনাকে দীড় করিয়ে এইভাবে কবি আপন 
স্বরূপের স্ষ্টিমাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। তাই ক্ষুদ্র শোক-দুঃখ-উত্সব- ' 
আনন্দ-জন্ম-মৃত্যু সবই মহা! মহিমায় ভরে ওঠে । 
বিরাট বিশ্বস্থষ্ট সম্বন্ধে কবিমনের মহাবিম্ময় এবং আপন স্ব্ূপের উপলব্ধি-_-আর 
সেই স্থষ্টিকর্তার উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তিনম্র প্রণতি জ্ঞাপন_-কতকগুলি কবিতায় মুখ্য হয়ে 
উঠেছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে কবিমনের বিস্ময়বৌধ আজন্মের, কিন্তু পরিণত বয়সের এই চেতনায় 
দীর্শনিক তত্বজিজ্ঞাসাই প্রধান হয়ে উঠেছে । ০ ১১ ৩ হিত) বির বিড হি) 
২৮, সংখ্যক কবিতাগুলি এই ভাবধর্মী। কবির 'চেতনা" যে আদি সমুক্রের ভাষ! বহন 
করে কল্কল্‌ ছল্ছল্‌ করে কোন্‌ অনির্দেশ্তলোকের উদ্দেশে অহরহ ধাবিত হচ্ছে__সেই 
কথাই কবি “৯ সংখ্যক কবিতায় ব্যাখ্যা করেছেন। আপন “আত্মচেতনা"র এই স্বরূপ 
ব্যাখ্য। বাস্তবিক অতীব স্ন্দর__ 
মোর চেতনায় 
আদি সমুদ্রের ভাষা ওক্কারিয়। যায়; 
অর্থ তার নাহি জানি, 
আমি সেই বাণী। |” সং জন্মদিনে ] 
আবার কালের প্রবল আবতে (“১১ সংখ্যকে )-- 
সত্তা আমার, জানি না, সে কোথা! হতে 
হল উথিত নিত্য-ধাবিত শোতে । 
এও কবির পরম বিস্ময় । এ রহস্ত সম্বন্ধে তীর প্রশ্র-_ 
বিশ্বসতা মাঝখানে দিল উকি) 
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি ন! কে কৌতুকী। 
1 ১১, সং-জন্মক্ষিনে ] 


আত্মচেতন। ২৪৫ 


তাই 'হৃষ্টিলীলাপ্রা্ণের প্রান্তে” দীঁড়িয়ে কবির প্রার্থনা (১৩, সংখ্যকে )- 
করো করে! অনাবৃত হে হূর্য, আলোক-আবরণ, 
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি 
আপনার আত্মার স্বরূপ 
এই ধরণীর লীলাক্ষেত্রের সঙ্গে সেই অসীমের অমৃত স্পর্ণকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টাও 
করেন-_ 
এ মর্ত্যের লীলাক্ষেত্রে স্থখে তুঃখে অমৃতের স্বাদ 
পেয়েছি তে ক্ষণে ক্ষণে, 
বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে । 
| ৩, সং-জন্মদিনে ] 
“রবীন্দনাথ বিষয়কে নিষয় ভাবেই, দেহকে দেহ দিয়াই ধরিতে ছু ইতে চাহিয়াছেন। 
অব্যাত্মু্রষ্টার মত বিয়কে কেবল আত্মার সহায়ে, শরীরকে অশরীরীর সহায়ে আলিঙ্গন 
করিয়। সন্থষ্ট হইতে পারেন নাই । মর জীব হিসাবে তিনি মর বস্তর রস গ্রহণ করিয়া 
চলিয়াছেন। অথচ এই মরত্বেরেই মধ্যে আবার অমরত্বকে প্রতিচা করিয়াছেন, দেহকে 
দেহভাঁবে ধরিয়াই তাতাঁর সহিত যোগ করিয় দিয়াছেন আত্মিক অদেহী একটা কিছু। 
এই ছবৈতৈর, বৈপরীত্যের সমন্বয় তাভার উপলব্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য । পাথিব রুচিকে অক্ষ 
রাঁধিয়াছেন, তাহাকে আরও তীক্ষি তীব্র করিয়া! ধরিয়াছেন_-[৪8৪-এর লোকায়তদেরই 
মত) অথচ তাঁহার মধ্যে অপাথিবের ধার! একট! নামাইয়। আনিয়াছেন।”৯ “সীমা এবং 
অসামে"র সমন্বয় এইভাঁবে তার চেতনায় কাঁজ করে চলেছে অবিরত। 
তাই সংসার “জীবনের ভাঙী ছন্দে যেখানে ভ্রষ্ট হয় মিল'_-কবি সেখানে “আদিম 
প্রাণের যজ্ঞে মর্মের সহজ সামগান'কে আহ্বান করেন 
আত্মার মহিম! যাহ! তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি 
মান অবসাদে, তারে দাও দূর করি, [ “২৫ সংখ্যক ] 
আত্মার এই মহিমাঁকে জীবনের চরম মুল্য দিয়ে অঙ্ষুপ্ন রাখাই কবির জমগ্র জীবনের 
একমাত্র সাধনকল্পনা । তাই কোনে! অবস্থাতেই এই আত্মার অবমাদকে কবি স্বীকার 
করে নিতে টাননি। 'রোগশয্যায় ও “আরোগ্যের মধ্যে কবিমনের এই অন্ধ তমিআার 
ভাব কেটে গিয়ে একটি শান্ত সমাহিত প্রশান্ত নিঃসংশয় ভাবের সাক্ষাৎ পাওয়া ধায়। 
'শেষলেখা” কাব্যে এই প্রশান্তি অতি স্িগ্ব_অতি মধুর-যেন বিদায় ক্ষণটি অনিবাধ 
জেনে কবি নীরবে তার জন্তস্অপেক্ষী করছেন। এ সমস্ত কবিতাগুলিকে ঠিক কবিতা 





১। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত--“রবীন্দ্রনাথ” [১ম সং)-+প্রীবন্ধ “ণিলী রবীন্দ্রনাথ” [ পৃঃ ৪* | 


২৪৬ রবীন্ত্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


বল! যায় না। কবি এখন আর কেবলমাত্র কবি নন--সতাদ্রষ্ট। খষি। তাই এই ছোট 
বলিষ্ঠ খণ্ড খণ্ড লেখাগুলি সেই সাধকের এতদিনের সাধনময় অনুভূতিপুঞ্জেরই টুকরো 
টুকরো রূপ। কবিতা! অপেক্ষা এগুলির সঙ্গে বৈদিক মন্ত্রের সাদৃশ্য বেশি । 
অন্স্থ কবি আপন মনে জীবনের চরম অভিজ্ঞতার কথা--সত্যবোধের কথ! 
বলে যান-অন্যে লিখে নেয়। কবির মৃত্যুর পর এ গ্রন্থ ছাপা হয়। কবি এর 
নামকরণও করে যেতে পারেন নি। জীবনের সেই চরম ক্ষণের জন্য কবিমন প্রস্তত 
হলেও-_কবির বৈচিত্র্যপিয়াসী মন যে আজও নান! ভাব-ভাবনার মধ্যে অবগাহন করে-_ 
কয়েকটি কবিতায় তার পরিচয়ও আছে। এ কাব্যের কবিতাগুলিতে তাই কবিমনের 
বিচিত্র “আত্মচেতনা' মুকুলিত। “১১, ২১, পি ১০১১ ০১৩১১ ১৪৯ 2৫,সংখাক কবিতাগুলি। 
এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পড়ে; জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে কবিমানসের সহজ সুন্দর আত্ম- 
উপলব্ধি-_প্রশাস্তচিত্তে শেষক্ষণটির জন্য অপেক্ষা । 
প্রথম কবিতার মধ্যেই দেখা যায় কবি প্রশান্ত চিত্তে সম্মুখে মহাকালসমুদ্রকে 

অবলোকন করছেন--এই 'শান্তিপারাবার জীবনের সমস্ত তাপকে দাহকে জুড়িয়ে 
মহাশান্তি মহাআনন্দ এনে দেবে, এ জঅমুদ্রে যে তরণী বায় সে যে জীবনমরণ পথের 
চিরসাথি--তিনিই যে অসীমের পথযাত্রায় প্রবতারকার জ্যোতির্লোকের পথ দেখাবেন । 
তাই কবির একান্ত প্রার্থনা 

মুক্তিদীতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয় 

ভবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার | [ “১, সং--শেষলেখ! ] 
কবি জানেন- মানবজীবন যে সত্যের সাধনায় মগ্ন তার কোনে! বিনাশ নেই । জীবনের 
“অমৃত; সুধারসকে মৃত্যু কখনও হরণ করে নিতে পারে নাঁ, শুধু বাহুর” মতন সে ছায়! 
ফেলে মাত্র। কবিপ্রাণ আরও বেশি স্থির অচঞ্চল এই কারনে যে তিনি জানেন-_ 

সবকিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবত্তবেগে 

সেই তে। কালের ধর্ম । | ি? সং শেষলেখা ] 
তাই এই মহাঁধাত্রার পথে কোনে! ক্ষোভ নেই_ কোনে! বেদনা/নেই-__কোনে! প্রশ্ন নেই 
কোনো বিস্ময় নেই. আছে শুধু চরম প্রস্ততি একান্ত আগ্রহে | তাই জীবনও আজ 
তার কাছে মহামহিমময় ম্মথে ভরা- 

জীবন পবিজ্র জানি, 

অভাব্য স্বরূপ তার 

অজ্জেয় বুহ্ত-উৎস হতে 

পেয়েছে (প্রকাশ । [ ৭” সংখ্যক- শেষলেখ! ] 


আত্মচেতন। ২৪৭ 


কিন্তু এ তো! উদাসীন চিত্রকরের খেল! মাত্র। এক একটি জীবনকে নিয়ে তিনি সমস্ত 
জীবন ধরে ছবি এঁকে চলেন-_ 

তারপরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা! তার 

উদাসীন চিত্রকর কালে! কালি দিয়ে; [৭৭ সং_-শেষলেখা ] 
কিন্তু মহৎ কীতি হয়তো! বা ধরণীর বুকে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যায়। কবিপ্রাণ সেই কথাই 
ভাবে 

কিছু বা যায় না মোছ। স্বর্ণের লিপি; 

ঞ্বতারকার পাঁশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীল! । [ঞঁ] 
পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কালে কবিমনে এমনিতর একটা হিসাব নিকাশ অহরহই 
চলতে থাকে । জীবনের সত্য স্বরূপটিকে কবি যাবার আগে ভালো! করেই চিনে নিতে 
চান। এ পারের সব দেনা-পাঁওনা চুকিয়ে দিয়ে কবি বন্ধুজনের হাতের পরশে মত্যের 
অন্তিম গ্রীতিরসকে" সঙ্গে নিয়ে যেতে চান । আজ শিন্য ঝুলি উজাড় করে দিয়ে বলেন__ 

প্রতিদানে যদি কিছু পাই__ 

কিছু শেহ, কিছু ক্ষমী-__ 

তবে তাহ! সঙ্গে নিয়ে যাই [ ৭১০ সংখ্যক ] 
কৰি যাবার বেল! কিছুই সঙ্গে নেবেন নাঁঁ_শ্ুধু কিছু সনে», কিছু ক্ষম?__পৃথিবীর এই শেষ 
দানটুকুকে সঙ্গে নেবেন। কারণ, এ" জীবনকে কোনো বোঝাই দান করে না--ভরিয়ে 
দেয় অনির্বচনীয় মাধুর্ধে কানায় কানায়; তাই যাবার বেল! এটুকু সঙ্গে নেবেন। কিন্তু 
সংসারের এই “রূপনারাণের কূলে জেগে" উঠে কৰি দেখলেন “এ জগত স্বপ্ন নয়'__রূপময়__ 
এই বিশ্বজগৎ স্বপ্র নয়-_মিথ্যে নয়-_ছলন! নয়__ 

রূপনারাণের কূলে 

জেগে উঠিলাম, 

জানিলাম এ জগৎ 

স্বপ্ন নয়। | ১১ সংখ্যক ] 
বাস্তব জগতের সমস্ত দেনা-পাঁওনাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে কবি তার মূল্য শোধ 
করে দিয়ে মান “বেদনায় বেদনায়" “আঘাতে আঘাতে” তাকে চিনতে পারেন_ কিন্ত পরম 
যে 'পত্যে'র সন্ধানে এই জীবন আঘাঁত-সংঘাতের মাঝে পথ কেটে কেটে চলেছে সে-_- 

সত্য যে কঠিন, 

কঠিনেরে ভালোবাসিলাঁম, 

সে কখনে। করে ন। বঞ্চনা । | ১১ সং--শেষলেখ। ] 


২৪৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


এই কঠিন সত্যের সাধনাই কবির সমগ্র জীবনের সাধন! । বুকের বক্ত নিউড়ে দিয়ে, 
দুঃখের তপন্তায়? সিদ্ধিলাভ করে এ জীবনে সেই সত্যকে কবি লাভ করেছেন-_মৃত্যুর 
ভিতর দিয়ে কঠিন মূল্যে জীবনের সেই দেনা কবি শোধ করে দিয়ে যাঁবেন-__ 

আমৃত্র দুঃখের তগন্তা এ জীবন, 

সত্যের দারণ মূল্য লাভ করিবারে, 

মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে। [এ] 
চরম অত্য সন্বষ্ধে ববিমনের এই প্রশ্নোত্বর--বা। জগতের সত্যতা-অনিত্যতা নিযে 
কবিমনে যে জমস্ত চিন্তাভাবন। নানা প্রশ্ন তোলে-_নাঁন। উত্তর খুঁজে পায়--সবই কবির 
উপলব্ধির কাছে ধর পড়ে সত্য হয়ে ওঠে । সমস্ত বিশ্বসথাষ্টর মাঝে জন্মলগ্নে যে সত্তা” 
রূপে কবির আবির্ভাব ঘটেছিল, সমস্ত জীবন ধরে তার রহস্ত পশ্ধদ্ধে কবিমনে নান! বিস্ময় |] 
জেগেছে । কবি আপন উপলব্ধিজাত জত্যবোধ দিয়ে সেই রহস্তকে-বিম্ময়কে ভেদ | 
করার চেষ্টা করেছেন এই মাত্র। কিন্তু মানবের জীবনে সেই চরম প্রশ্নের উত্তর 
কোনোদিন কি মিলেছে, না মিলবে-কবিমনে সে জঅঙ্ন্ধে আজও প্রশ্ন জাগে । তাই 
বিম্ময়ে আপন মনেই বলেন-_ 

প্রথম দিনের কষ 


প্রশ্ন করেছিল 

সত্তার নৃতন আনির্ভাবে-_ 

কে তুমি। 

মেলেনি উত্তর। [ “১৩, সং-_শেষলেখ। ] 


কবির জন্মলগ্ন থেকে “আত্মার সত্যরূপ” সম্পর্কে--সিত্তার নূতন আবির্ভাব সম্পর্কে 
প্রশ্ন জেগেছে বার বার-কে এই 'প্রাণ--কোথা থেকে এর আবির্ভাব কোথায় এর 
অবস্থিতি;--কবি তার সমস্ত জীবনের সাধন! দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ঠেয়েছেন-__ 
কিন্তু “মেলেনি উত্তর । আজ জীবনশেষে দীড়িয়ে মঙাবিম্ময়ে সেই “সত্তার, সমস্ত 
লীলাকে প্রত্যক্ষ করার পর একই প্রশ্ন রাখলেন-__ 

ব্সর বত্সর চলে গেল, 

দিবসের শেষ স্ৃ্য 

শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে, 

নিস্তব্ধ জন্থ্যায়-- 

কে তুমি। 

পেল ন৷ উত্তর । [ ১৩, সং শেষলেখা ] 


আত্মচেতনা ২৪৯ 


মানুষের মন খণ্ড জীবনবোধ নিয়ে স্থষ্টিব অনেক দুজ্ঞে রহস্তকেই তো ভেদ করতে 
চায়--নিজের বুদ্ধি এবং জ্ঞান মত তার উত্তরও দেবার চেষ্টা করে--“হৃষ্টির আদি রহস্য 
রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান জিজ্ঞাসা১*..। পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রাণের আবির্ভাবকে 
তিনি কল্পনার চোখে দেখবার চেষ্টা করেছেন এবং তার রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন ।-*- 
কোঁথ। থেকে এই প্রাণের আবির্ভাব_-এই প্রশ্ন তাকে নিত্য আন্দোলিত করেছে-_-'কেন 
প্রাণ | প্রথম €প্রতিযুক্ত' »-প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোঁথা থেকে এসেছে এই 
বিশ্বে? তার কাছে এটিই বিশ্বরূপ দর্শনের মূল প্রশ্ন ”১__এই প্রশ্ন তার আদি মধ্য ও 
অস্ত সমস্ত পর্বের কাব্যেই একটি মূল স্থর যোজন! করেছে । 
শুধু সত্তার আবির্ভাব সম্পর্কেই প্রশ্ন বা বিস্ময় নয়__মানিব জীবনে এই “সত্তার যে 

বিচিত্র লীলা--সেই 'লীলাময়ী”, “ছুলনাময়ী?, “কৌতুকময়ী” জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর 
সত্য স্বরূপ কি-_-এ নিয়েও জীননের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কবিমনে প্রশ্ন জেগেছে । জীবন 
তার ছুঃখ-কষ্ট-বেদনার বিকৃত রূপ নিয়ে মানুষের সম্মুখে আবিভূত হয়, কিন্ত মানবসত্তার 
অপরাজেয় রূপটি এই ছুঃখ বিপকে অনায়াসে অবহেলায় পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে চলেছে 
সম্মুখের দিকে_“আত্মার' বা "সত্তার সেই অপরাজেয় রূপটির মধ্যেই মানুষের শেষ 
মহিমা লুক্কায়িত, আবার প্রকাশিতও | জীবনের শেষ দুটি রচনার মধ্যে এই চিরন্তন 
জীবনজিজ্ঞাসাই সংক্ষেপে রক্তাক্ষরে লিখিত । কবি জানেন-_ 

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে 

এসেছে আমার দ্বারে; 

একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু 

কষ্টের বিকৃত ভান, ভ্রাসের বিকট ভঙ্গি যত-_ 

অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার । [ “১৪, সংখ্যক-_শেষলেখা ] 
জীবন বার বার এই দুঃখের দুঃসহ রূপ নিয়ে কবির কাছে এসেছে, অন্ধকারে ছলনা ও 
করেছে তাকে । কিন্ত-_ 

যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস 

ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয় । [ ১৪, সং-_শেষলেখা ] 
এই য়ের মুখোঁশকে" বিশ্বাস করলেই যে “অনর্থ পরাজয়'__তাও কবি জানেন। মানুষের 
আত্মা জীবনের সমস্ত দুঃখের পরীক্ষাকে কাটিয়ে কাটিয়ে জীবনের সত্য স্বরূপটিকে দুঃখের 


১। বিশ্বভারতী পত্রিকাঁ_মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ £ প্রবন্ধ--“'কবি ও কাব্য- রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ 
১৩৭৬ সালের বৈশাখ-আবাঢ় সংথায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুক্রম--পৃঃ ২৮৮] শ্রীহীরেন্ত্রনাথ দত্ত। 


২৫৭ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


মধ্যে দিয়েই চিনে নিতে চেয়েছে । জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে ছলনাময়ী” রূপে 
মানবজীবনে আবিভূ্ত। তাও কবি জানেন-_ 

তোমার স্থাষ্টর পথ রেখেছ আকীর্ণ করি 

বিচিত্র ছলনাজালে, 

হে ছলনাময়ী । [ ০১৫, সং-_শেষলেখ। | 
জীবনের অধিষাত্রী দেবী তাঁর স্থষ্টির পথকে বিচিত্র ছলনাঁজালে আকীর্ণ করে রেখেছেন__ 
তাই তিনি ছলনাময়ী” । “জীবনের কৌতুক এবং ছলনা! তো আর কিছু নয়, জীবনের 
বহুবিধ পরীক্ষা । এই পরীক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষের মনুষ্যত্বের যাচাই 1..-*'মমতায় আর 
নির্মমতায় মিশিয়ে এই জীবন । এ জন্তে ছলনাঁময়ী আখ্যাটিই এর যথার্থ পরিচয় ।”* 
এই ছলনাময়ী__ 

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাদ পেতেছে নিপুণ হাতে 

সরল জীবনে । [এ] 


এই ছুঃখের ছলনাকে যে চিনতে পেরেছে-জীবনের এই প্রবঞ্চনাকে সহ করে নিয়ে 
যে মান্ুষ জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছে-সেই তে। আত্মার মহত্বকে করেছে ঘোষিত। 
কবির এই চিন্তার স্থৃত্র পরিণত-_প্রমাণিত-__তন্বকথ| নয়। ছলনা আর কিছু নয়-- 
সতাকে মিথ্যা! দিয়ে আবরণ । যিনি ভগবতী', তিনিই মিথ্যার মায়ার মুখোঁশ পরেছেন । 
নিত্য সব সময় আছেন অনিত্যের আড়ালে--সে অনিত্য সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, আলো 
অন্ধকার, স্শ্রীবিশ্রী, প্রেম-ভিংসা, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি অনস্ত ছন্দময় । “ছলনাময়ী'র 
ছলনা-জাল ভিতরে আর বাইরে । যিনি জীবনদেবতা-_তিনিই বিশ্বদেবতা । যিনি 
সত্যময়ী ( সতী ) তিনিই মিথ্যাময়ী সেজেছেন। তার সেই প্রতারণায় ভোলেন নি, 
ভুলবেন না, এই ঘোষণাই রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবিতায় । এই ছুঃখের তপক্তার মধ্যে 
দিয়ে জীবন তাকে যে সত্য পথের সন্ধান দ্েয়- 


সেযে তার অন্তরের পথ 


সে যে চিরস্বচ্ছ। 
সং নী নঁ 
সত্যেরে সে পায় 
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে । [ “১৫ সং__শেষলেখা ] 


১। বিশ্বভারতী পত্রিকা [ মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 3] প্রবন্ধ-_“কবি ও কাব্য-_রবীন্্রপ্রসঙ্গ" [ পৃঃ ৩০৮- | 
স্ীহীরেজ্্রনাথ দত্ত ) 


আত্মচেতন! ২৫১. 


অনায়াসে যে জীবনের এই ছলনাকে জয় করে সত্যের সন্ধান করে নিতে পেরেছে 
আপন অন্তরে - 

সে পায় তোমার হাতে 

শাস্তির অক্ষয় অধিকার। [ "১৫ সং-_শেষলেখা ] 
জীবনের প্রথম আবির্ভাব থেকে কবিমনে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে বিচিত্র জীবন- 
জিজ্ঞাসার উদয় হ'য়েছিল, সমস্ত জীবনের কর্ম-চেষ্টা-চিন্ত। দিয়ে যে প্রশ্নের উত্তর দেবার 
চেষ্টা করেছেন কবি নান! ভাঁবে-_বারে বারে, সেই জীবন-জিজ্ঞাসাই অখগ্ড মহিমী! লাভ 
ক'রে মাত্র কয়েকটি পষ্উক্তিতে জীবনের শেষকথাঁয়__-“শেণলেখা"য় উদশগীত হয়েছে জীবনের 
মূলমন্ত্র রূপে। তার “আত্মসচেতনা'মূলক জীবন-জিজ্ঞাসার অন্তিম ঘোষণা এই 
“শেষলেখা"য়--'শেষ কবিতায়” । 


২ 
অধ্যাতচেতনা 


কবিমন আপন ধ্যান ধারণায় যে অলক্ষ্য ত্র্গলোকের স্বপ্ন দেখে, তাকে কাবো নান! 
ভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করে । ইশ্বর সন্ন্ধে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা বা! ধর্মবোধ সংস্কারের 
নতই অধিকাংশ লোকের মনে কাঁজ করে এব" ধম অর্থেও প্রচলিত কতকগুলি নীতি- 
নদেশ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক--সকলেই মেনে নেয় আপন জীবনে । তাই 
ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পকিত নান বিশ্বাস বা! প্রশ্ন সকলের মনেই গোঁপনে কাজ করতে থাকে-- 
শিল্পিমনে এই প্রশ্ন নানাভাবে উকি মারে-__-আর তিনি তার উপলব্ধিকে ফুটিয়ে তোলেন 
আপন ধীশল্নক্মে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের চিন্তায় চেষ্টায় কর্মসাধনায় এই 
অধ্যাত্মচেতন। কিভাবে কাজ করেছে-_-এ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা না! থাকলে তার 
বহু কবিতাই অনেকাংশে ছুর্বোধ্য এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে । “রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কাব্য- 
সাধনা ও ধর্মসাধনাকে ভিন্ন করে দেখ। যায় না, এ ছুই একই অলৌকিক বেদনাজাত। 
রবীন্দ্রসাঁহিত্যের আলোচনায় তাই কবির ধর্মজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ অনিবার্ধ রূপে মনে পড়ে ।”৯ 


মধ্যপর্বের কাব্যে _“টনৈবেছ্', গীতাঞ্জলি' গীতালি”, গীতিমাল্যে'র যুগে এই অধ্যাত্ম- 
চেতনা যতখানি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ কবিজীবনে, শেষপধায়ের কাব্যে সে তুলনায়, 


৷ আীঅরুণকুম।র মুখোপাধ্যায়--“রবীন্রসমীক্ষা” [ ১ম সং জোষ্ট, ১৩৬৮--পৃঃ ৭৫ ] 


২৫২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


"মোটেই স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষগোচর নয়। “আত্মার স্বরূপ উপলন্ধির প্রয়াস এ যুগে কবির 
কাম্য হয়ে উঠেছে। পূর্বে মানুষ ও ভগবানের সম্পর্কের মধ্যে তিনি জন্ম-জন্নান্তরের 
একটি মিষ্টিক রহন্ত লাভ করেছিলেন। আর এ যুগে আত্মার আবরণ উন্মোচন করে 
মহাজ্যোতির্ময় সত্তার অংশরূপে তার দিব্যমৃ্তি দর্শনের অভিলাষী হয়েছেন ।”১ এ কারণে 
কোনো কোনে সমালোচকের মতে কবি তার পুরানো উশ্বরবিশ্বাস বা নির্ভরতা থেকে দুরে 
সরে এসেছেন অর্থাৎ আধুনিক যুগের সমাজ এনং সভ্যতা ঈশ্বরের মৃহিমাকে অস্বীকার 
ক'রে মানবের যে জয়যাজ্রার রখ চালনা করেছে-২কবিমানপিকতায় তার একটা প্রভাব 
হয়তো! ভিন্ন প্রতিক্রিয়া এমেছে। অনেকেই এই প্রসঙ্গে পরিশেধ কাব্যের প্র 
কবিতাটিকে উদ্ধত করে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন-_ 
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রজলে 
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, 
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেমেছ ভালে! ? 

কবিমনে প্রশ্ন জেগেছে-এই পুথিবীতে যে সমস্ত মানুষ অত্যাচার, হিংসা, নারকীয় 
হত্যার লীল! চালিয়ে যাচ্ছে--তাদের কি কোনে! শাস্তি কখনও হবে ন1? বিধাতা কি 
তাদের ক্ষম। করবেন? কবিমনে এই প্রশ্ন জাগা তো খুবই স্বাভাবিক-_কিন্তু এই প্রশ্ন 
বিধাতা সম্পকে জাগা মানেই কি তার প্রতি অবিশ্বাস আস? বিশ্বাসবিমুগ্ধ চিত্তে 
মানবমনে স্থষ্টর অদুশ লীলা সম্পর্কে তো নান। প্রশ্নই মাঝে মাঝে জাগে_কিন্ত মূল বিশ্বাস 
বা প্রত্যয়বোধে তারা কি আঘাত হানতে পারে? অত সহজে কবি-মানসিকতার 
বিচার বা সমালোচনা, চলে না । একটি কবিতার মধ্যে দয়াময়? বিশ্ববিধাতার বিধান 
সম্পকে যে প্রশ্ন জেগেছে সেই মনোভাবের আলোকে কবির একটি স্থায়ী প্রত্যয়বোধের 
বিচার হবে অথচ শত শত কবিতার মধ্যে তার স্থায়ী চিন্তা বা চেতনার যে সুস্পষ্ট ছাপ 
রয়ে গেছে সেগুলি কি তার স্থায়ী জীবনবোধের সাক্ষ্য বহন করছে না? আপলেকোনো! 
একটি যুগের বিশেষ কোনে! একটি কবিতা! ব! কাব্যগ্রন্থ অথবা অন্ত কোনো লেখার একক 
সমালোচনার দ্বারা কবিমনিসিকতার স্থায়ী বিচার বিশ্লেষণ চলে না। কবি তার 
“অধ্যাতআচেতনা” সম্বন্ধে কবিত। ছাড়াও বনু প্রবন্ধে, নাটকে, সমালোচনায় নান! ব্যাখ্যা 
নান! অভিমত রেখে গেছেন । শেষপধায়ে'র কাব্যগুলি যে তিরিশের দশক থেকে ধরা 
হয়েছে-_এ যুগেই লেখা “মানুষের ধর্ম” ( ২6115190. ০ ট্ুঃ ) বা আত্মপরিচয়” গ্রে 
তো! তার “অধ্যাত্ম” জীবনবোধের ব্যাখ্যা খুব ন্বচ্ছভাবে স্প্ই ভাষায় মুদ্দিত। 


এপপাশদি মিনির 


১। প্রীঅমিয়কুমাব সেন--“প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ” [ বিশ্বভারতী ১৯৬১ ] 
“প্রাস্তিক-সেঁজুতি-আকাশপ্রদীপ”-[ পৃঃ ১৯৪ ] 


অধ্যাত্মচেতন। ২৫৩ 


“আত্মপরিচয়ে”র একস্থানে কবি বলেছেন--“*-*আমাঁর ধর্ম কী, তা৷ যে আজও আমি 
সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে__অনুশাসন আকারে তত্্‌ 
আকারে কোনে পু থিতে-লেখা ধর্ম সে তে। নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্ম কোষ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে উদ্ঘাটিত করে স্থির করে দঁড় করিয়ে দেখা ও জান। আমার পক্ষে অসম্ভব 
কিন্ত আসল শাস্তি ও সৌন্দর্য রসভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, 
একথ| নিশ্চয় জানি । আমি স্বীকার করি, আনন্দাদ্বেব খন্বিমানি ভূৃতানি জায়ন্তে এবং 
আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি--কিন্ত সেই আনন্দ ছুঃখকে বর্জন করা আনন্দ নয়, 
ছুঃখকে আত্মসাৎ করা আনন্দ । 

আমার রচনার মধ্যে যদি কোনে। ধর্মতত্ব থাকে তে। তবে সে হচ্ছে এই ষে, 
পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সন্বদ্ধ উপলব্ধির ধর্মনবোধ, যে প্রেমের 
একদিকে দ্বৈত, আর একদিকে অদ্বৈত; একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিলন; 
একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শাস্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, 
সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; য। বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম 
করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সতাভাবে গ্রহণ করে; য৷ যুদ্ধের 
মধ্যেও শান্তিকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা! 
করে।”১ কবিকে বোঝার জন্য তাই সমালোচনা! পাঠের বা অনুমানের উপর ভিত্তি করার 
তে! কোনো। প্রশ্নই ওঠে না । তার আত্মচিন্তা বা আন্মস্বরূপের ব্যাখ্য। তিনি নিজেই তো করে 
গেছেন | “.**আমার ঘা কিছু পরিচয় তা শিঃশেষ হয়েছে আমার লেখায় । তার চেয়ে 
বেশি কিছু খুঁজতে যাওয়। বিড়ম্বনা |” এর জন্তে সমালোচকের দ্বারস্থ হতে হয় না। 
শুপু সেই জীবঘবোধের ক্রমবিকাশটিকে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করাঁ_তীকে চিনে 
নেবার সহজ এবং সত্য উপায় । 

কবি-ধধির আধ্যাত্মজীবনচেতনায় প্রথমাবধিই কয়েকটি জিনিস কাজ করে গেছে__ 
ত1 হোল মহধি দেবেন্দ্রনাথের ওপনিষদিক শিক্ষা এবং সাধন; যা! কবি-জীবনকে ছোট- 
নেপ। থেকেই নিয়ন্ত্রিত করেছে । এগারো বছর বয়সে উপনয়নের পর থেকে গায়ত্রী 
মন্থ' তীর মনের উপর এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে কোনোকিছু না বুঝেই চোখ দিয়ে 
জল পড়তে। ; একথ। কবি “জীবনস্থৃতি'র পাতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন । তাদের পরিবার 
ছিণ ত্রাক্ষধর্মে দীক্ষিত। এই ধর্মকে তাঁর আর পাঁচজনের মত সংস্কাররূপে গ্রহণ 


১। “আত্মপরি৪য়”-_শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [ সং ১ বৈশাখ ১৩৫০ ] [ পৃঃ ৭৪, ৭৮ ] 
২। “সাহিত্যপত্র”--বসম্ত সংখ্যা [ মাঘ-চৈত্র ১৩৬০ ] 
রবীন্দ্রনাথের প্রত্রাবলী---বিমলাকাস্ত রায়চৌধুনীকে লিখিত, [ ৩*শে বৈশাখ ১৩৪০, দার্জিলিং] 


২৫৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


করেননি) পিতা মহধির জীবনে এই '্রহ্গবোধ, প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। 
“উপনিষদে" বা “বেদ'-এ এই ব্রহ্গোর যে স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে কবি তার সেই প্রত্যেকটি 
মন্ত্রকে আপন উপলন্ধিতে ধরার চেষ্টা করেন এবং তার একটি বাস্তব ব্যাখ্য। দেবার চেষ্টাও 
করেন। দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে আপন কর্মসাধনায় সেই ব্রহ্মবোধকে একটি প্রত্যক্ষ 
রূপ দেবার, আকার দেবার চেষ্টাও দেখা গেছে তাঁর জীবনে । মাঝে মাঝে সংশয়, 
বিভ্রান্তি দেখ! দিয়েছে-_প্রগ্ন জেগেছে মনে নানাভাবে, কিন্তু সাধনপথে চলার প্রতিটি 
পদক্ষেপে এর পরীক্ষার এক একটি ধাপ মাত্র। যে স্ষ্টিরহস্তের লীলামাধুর্ষের মানুষ 
তল পায় না_তাকে নিয়ে ভয়-অবিশ্বাস-বিস্ময়-বিভ্রান্তি সবকিছুই জাগ! সম্ভব এই খণ্ড 
“আমিত্ববোধের জীবনে ; ধীরে ধীরে সেই সমস্ত মানসিকতাকে জয় করে_-একের পর 
এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিভাঁবে জীবনশিল্নী আপন কর্মজীবনে সিদ্দিলাভ করলেন-_ 
বিধাতার কোন্‌ উদ্দেশ্টাকে আপনার মহতী চেষ্টার মধ্যে সার্থক ক'রে তুললেন-_সেটাই 
হবে তার কবি-মানসিকতার সত্যকার স্বরূপ ব্যাখ্য। | 

“শেষপর্বের কাবো কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়__মনে একটি দুঃখের দাহ 
বর্তমান, সাধারণভাবে বল যেতে পারে মোহভঙ্গের দুঃখ । অস্বীকার করবার উপায় নেই 
যে মান্থষের অবমাননা, শক্তির আস্ফালন, পশুশক্তির জয়, মানবিক ধর্মের ক্ষয় আজন্ম- 
লালিত বিশ্বাসের ভিত বেশ খানিকটা নেড়ে দিয়েছে । বারংবার বলেছেন, মানুষের প্রতি 
বিশ্বাস হারাব না, কিন্তু সে বিশ্বাস রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠেছিল । এটিই দুঃখের প্রধান 
কারণ। আবার মানুষের উপরে যেমন বিশ্বাস, বিধাতার উপরেও তেমনি আজন্ম 
বিশ্বাস। বহুকাল মনে এই আশ্বাস পোষণ করে এসেছিলেন যে মান্নষের শুভবুদ্ধিই 
তাকে বিনাশ থেকে রক্ষা করবে; মঙ্গলময় বিধাতার প্রতি আস্থা সে বিশ্বাসকে সথদৃঢ 
করেছিল । সে বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে-_“ভাঙ বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া 
বিপুল বিশ্বাস'--এটা হতাশার কথা নয়, বেদনার কথা। মান্য সম্বন্ধে কোনকালেই 
পুরোপুরি হাল ছাড়েন নি। অপরপক্ষে বিধাতা সম্পর্কে উচ্চবাচ্য ক্রমেই কমে এসেছে। 
মধ্যপর্বের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কম বলতে হবে। তাই বলে বিধাতার প্রতি আস্থা সম্পূর্ণ 
লোপ পেয়েছিল এমন মনে করবার কোনোই কারণ নেই ।৮১ 

অক্কত্রিম ভারতীয় সংস্কৃতিরূপে তার মনে ব্রহ্ববাদ' যে আসন করে নিয়েছিল তার 
ফলম্বরূপ প্রচলিত ঈশ্বরবিশ্বাস বা সংস্কারকে কাটিয়ে তিনি একটি স্থায়ী প্রত্যয়বোধে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তার অধ্যাত্মচেতন! বা অধ্যাতজীবনবোধের একটি স্বতন্ত্র ধর্ম 


১। “বিশ্বভারতী পত্রিকা”---কবি ও কাব্য”- রবীন্দ্র প্রসঙ্গ--প্রী হীরেন্দ্র নাথ দত্ত | [ মাঘ-চৈত্র-১৩৭৭ 
পৃঃ ২৯২-২৯৩ ] 


অধ্যাত্মচেতন৷ ২৫৫ 


হচ্ছে বিশ্বনিখিলের প্রাণরঙ্গভূমির লীলাবিলাসের মধ্যে সেই পরমপুরুষের আবির্ভীবকে 
অন্থভব কর।); আর মানবলোকে এর অভিব্যক্তি হোল-_ 

যেখায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন 

সেইখানে যে চরণ তোমার বাজে [১৭ সং- গীতাঞ্জলি ] 
তাই সেই পরমপুরুষের লীলাবিলাসের প্রাণকেন্্রস্বরূপ এই আকাশ, এই বাতাস, এই 
গাছ-পালা-নদী-প্রান্তর এমন কি ছোট্র ঘাসটি পর্যন্ত যেমন তার বাসভৃমিশ্বরূপ প্রাণচঞ্চল 
রূপে অনুভূত, তেমনি মানুষের এই চলমান জীবণছন্দে দেশ কাল উতীর্ণ হয়ে সমস্ত 
মানুষই তার চরম সত্য নিয়ে সেই প্রাণপুরুষেরই আদি এবং অক্কত্রিম লীলারূপে কবির 
চেতনায়-উপলন্ধিতে মূল্যায়িত | 

বিশ্বপিতার শ্রেষ্ঠ সাধন! রূপে এই নিখিল মানব অনস্ত জাবনযাত্রায় সদা প্রাণচঞ্চল। 
তাই তার ভয়, তার ক্ষুদ্রতা, তার দীনত! সত্য নয়, তার সত্যতার পরিচয় চিরস্তন স্থষ্টির 
সাধনায়--তার মহৎ কমে, শিল্পে, বীর্ষে, ত্যাগে । এই চিরন্তন কালের মানবতার 
জয়গানই কবির আজনম্মের শিল্পসাধনায় ব্ঞজিত। কবির ব্যক্তিগত ধর্মবোধ বা 
অধ্যাত্মবোধ প্রথম জীবনের কাব্যে বা গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের যুগে যেমন 'তুমি'-“আমি'র 
লীলায় স্বতন্ত্র ছিল__ক্রমশঃ অনুভূতির গভীরতার দ্বারা আপন চেতনায় তা একটি 
নৈব্যক্তিক মহিমা লাভ করে। 

বিশ্বস্থষ্টি এবং মানবসত্তার সঙ্গে কবি আপন চেতনাকে এমনভাবে মিলিয়ে দেন যে 
সঙ্কীর্ণ আমিত্বের খখলন হয়ে আত্মার এক চিরন্তন স্বরূপ তার চৈতন্যবোধে জাগ্রত হয়। 
“রবীন্দ্রনাথ ব্রন্ষকে 'আনন্দস্বরূপ' ( “রসো। বৈ সঃ” ) বলিয়! উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এবং 
যেহেতু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম কেবল বুদ্িগ্রাহহ একটি এবস্ট্র্যাকট্‌ তব মাত্র নহে, এই 
নিয়ত পরিবর্তনণাল বিচিত্র বিশ্বস্থষ্টির মধ্য দিয়াই ব্রহ্ম আপন 'ম্বাভাবিকজ্ঞান-বল-ক্রিয়া” 
ও আনন্দকে প্রকাশ করিয়া চলিতেছেন, সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্কৃতির আনন্দরস- 
সমুদ্রে আপনাকে নিমগ্ন করিয়। রাখিতে পারিয়াছিলেন, প্রকৃতির অফুরস্ত রস-সমুদ্র 
ও আনন্দ মহাপ্লাবনের সঞ্জীবনী ধারায় অবগাহন করিয়া আপন কবিপ্রক্কতিকে 
চির সঞ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন; তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই ব্রহ্মানন্দের 
উতসার স্বরূপ । 

80548 তিনি এই জগতের প্রত্যেক পদার্থকে, ইহার অনস্ত বৈচিত্র্যকে, ইহার আপাত 
বিরোধ ও বৈষম্যকে মানিয়। লইয়াছিলেন; কেনন! : প্রতিটি পদার্থের মধ্যেই তিনি পরম 
সত্য, আনন্দস্বরূপ, বিশ্বের একমাত্র নিধানভূত ব্রদ্ষেরই লীল! অনুভব করিতেন। সীমার 
সহিত অসীমের, কর্মের সহিত মুক্তির, এক্যের সহিত বৈচিত্র্যের কোন বিরোধ তাহার 


২৫৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় নাই-_সমস্তই তাহার দৃষ্টিতে মধুময়, কেননা, সমস্তই ব্রন্দের ছায়া 
'যস্ত ছায়া! অমৃতং যন্তয মৃত্যু--অমৃতও ধার ছায়া, মৃত্যুও ধার ছায়া। অতএব ত্রচ্গের 
মধ্যে সকল বিরোধের সমন্বয়, কেননা ব্রহ্ম অখণ্ড, অদ্বিতীয় । 

১৮০০" বিশ্ববোধের উদ্বোধনেই উপনিষদের মন্ত্রাজির তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথের 
বিশ্ববোধও তাই উদার গম্ভীর মন্ত্রের মধ্যে আপন অন্থভৃতির সমর্থন লাভ করিয়া সকল 
বাধাকে নির্ভয়ে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল 1” 

উপনিষদের মন্ত্রগুলির তত্ব ব্যাখ্যায় বা তত্বজ্ঞানে নিজেকে মগ্ন রেখে কবি আপনাকে 
বিশ্ব থেকে দুরে নিয়ে যাননি । “জীবনের প্রত্যেক স্তরেই নিজের অনুভূতি ও মননের 
সঙ্গে তিনি উপনিষদের বাণীর সায়” পাইয়াছেন ।..-ইহা! ছাঁড়া ওঁপনিষদিক এঁতিহ্োর 
প্রতি তীহার আজীবন গভীর শ্রদ্ধা” !২ তাই বিশ্বের বিচিত্র লীলাকে অনুভব করতে 
চেয়েছেন জীবনের বিচিত্র ভোগন্থখের আধারে । তার এই ভোগসুখ যাতে কেবল 
ইন্ছ্রিয়ভোগে পর্যবসিত না! হয় সেদিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি ছিল তার! 'গীতাঞ্জলি'- 
গীতালি'র যুগে সেই চরম আত্মসমর্পণের মনোভাবের মধ্যেও তাই শুনতে পাওয়! যায় 
সেই কামনার কথা__ 

সেই তে। আমি চাই__ 
সাধন! যে শেষ হবে মোর সে ভাবনা! তো নাই ॥ 
ফলের তরে নয় তে! খোঁজা, কে বইবে সে বিষম বোঝ। 
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে আবার ফুল ফুটাই। 
এমনি করে মৌর জীবনে অসীম ব্যাকুলতা, 
নিত্য নৃতন সাধনাতে নিত্য নৃতন ব্যথা! [১৯১ সংখ্যক-_পৃঁজা ] 
প্রতি মুহূর্তে জীবনকে বিচিত্র ভোগন্থখের মধ্যে দ্রিয়ে উপভোগ করতে করতে কৰি 
জীবন সাধনার পথে এগিয়ে চলতে চান। জীবনকে অস্বীকার করে কোনে রকম 
আত্মমুক্তির সন্ধান তার জীবন-সাধনার মর্মকথা নয় । তাই বলেন-__ 
ইন্ছিয়ের বার 
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার । 
[ “৩, সংখ্যক--নৈবেগ্ ] 
১। “রবীন্দ্রনাধ'-_সম্পাদ্দক- শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য প্রঃ বৈশাখ, ১৩৬৮ মে ১৯৬১ ] 
প্রবন্ধ--“রবীন্ত্রনাথ ও কয়েকটি মন্ত'--শ্রীবিষুপদ্ ভট্টাচার্য [ পৃঃ ২১৫,২১৮] 
২। শ্রশশীতুষণ দাশগুপ্ত-_“উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস” ূ 
[ ১ম সং, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮--। ১ ॥ পৃঃ ১২] 


অধ্যাত্চেতন! ২৫৭ 


দেবতাকে পেতে চান তারই বিচিত্র লীলামাধুর্ষের মধ্যে, সেখানে আনন্দের শত শত 
ধারায় তিনি বিরাঁজিত মুখরিত ; মানুষের মহৎ স্বরূপের মধ্যে তার প্রকাশ চরম উৎকর্ষ 
লাভে সার্থক ।--এই সব কিছুকেই কবি আপন অনুভবে পেতে চান। তার ধর্ম ও 
শান্তিনিকেতন" প্রবন্ধমালার মধ্যে এ সংসারে মানবের ধর্মকি সে সম্পর্কে নান! ব্যাখ্য। 
রেখে গেছেন । ব্রঙ্গমন্ত্ প্রবন্ধে মানবের এই সংসার ধম সম্পর্কে যে কর্মের নির্দেশ 
দিয়ে গেছেন ত। তে। তার অধ্যাক্মজীবনবোধের সঙ্গে বাস্তবজীবনবোধের সুন্দর স্থুসমন্য়__ 

“ঈশ্বর আমার্দিগকে সংসারে কর্তব্য কর্মে স্থাপিত করিয়াছেন । সেই কর্ম যদি 
মাঁঘরা ঈশ্বরের কর্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবান হইয়া! উঠে 
'এসং আঁষর। অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্ষকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্মের 
উপাসনা করিবে না) তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে '। 

কিন্ত বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্ম-নির্বাহও ভাল, তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া 
সমস্ত কর্ম পরিহারপূর্বক কেবলমাত্র আত্মার আনন্দ সাধনের জন্য 'ব্রহ্মসন্তোগের চেষ্র 
শ্রেয়স্কর নহে । তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহ! ঈশ্বরের সেবা! নহে । 

কর্মসাধনাই একমাত্র সাধনা । সংসারের" উপযোগিতা, সংসারের তাৎপর্যই তাই । 
মঙ্গল কর্মসাঁধনেই আমাদের স্বার্থ প্রবৃত্তিসকল ক্ষয় হইয়। আমাদের লোভ মোহ, আমাদের 
হৃংগত বন্ধন সকলের মোচন হইয়া থাকে-_ 

"ইহাই সংসারধর্মের মূলমন্ত্র--কর্ম এবং ব্রহ্ম, জীবনে উভয়ের সামঞ্জম্তসাধন । 

-"*ইপ্বরকে সবত্র বিরাজমান জানিয়! সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি 
তাহাই মুক্তি। সংসাঁরকে অপমানপূর্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহ! মুক্তির বিড়ম্বনা, তাহা 
একজাতীয় স্বার্থপরতা! | 

সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্তি এই আধ্যাত্মিক স্বার্পরতা। কারণ সংসারের মধ্যে এমন 
একটি অপূর্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থদাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতে 
হয়।---এংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সবদাই প্রতিকূল শ্োত বাহিয়! 
নিজের দিক হইতে পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে । আমাদের স্বার্থ ক্রমশ 
আমাদের সন্তানের স্বার্থ পরিবারের স্বার্থ, প্রতিবেশীর স্বাথ, ব্বদেশের স্বাথ এবং সর্বজনের 
শার্থে অবশ্থান্তাবীরব্ধপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে । 

কিন্ত যাহার! সংসারের দুঃখ শোক দারিদ্র্য হইতে পরিভ্রাণ পাইব।র প্রলোভনে 
আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নিমগ্ন হন তাহাদের স্বার্থশরতা সর্বপ্রকার আঘাত হইতে 
স্থরক্ষিত হইয়া স্বদৃঢ হইয়া উঠে ।৮৯ 


১। আীরবীব্দ্রনাথ ঠ।কুর--রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবাধিক সং--১২শ খণ্ড) প্রবন্ধ “ব্রহ্ষমন্ত্র” পৃঃ ৬২-৬২১ 
১৭ 





২৫৮ ব্বীন্ত্নাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


শ্রীঅমল হোঁমকে লেখ! একখানি চিঠিতেও ধর্ম সম্পর্কে তীর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে__ 

“ধর্মের নামে, সমাজের নাঁমে, আচারের নামে যে বিরাট কারাগার আমর আমাদের 
চারপাশে গ-ড় তুলেছি সেই বন্দীশাল! থেকে, আমাদের সংস্কারকে, অভ্যাসকে, যুক্তিকে 
মুক্তি দেংধার আহ্বানই “অচলায়তনে"র আহ্বান । 

অধ্যাত্সসাধনায় মন্ত্রের স্থান আমি কোন্দিনই স্বীকার করি নি-_-আমার পতৃদেবের 
ও পরিবারের দীক্ষা ও শিক্ষা উপনিষদের মন্ত্রেই কিন্ত সে মন্ত্র যখন নিরর্থক আবৃত্তিচক্রে 
তাঁর নিহিতার্থ লুপ্ত করে দেয় তখন সে নুক্তির নামে বন্ধনই করে স্থস্ট ৮১ 

এইপ্প কবির বিভিন্ন লেখা থেকে বনু অং* উদ্ধত বরে দেখানো যেতে পারে তার; 
জী নে অধ্যাত্মবোধ কিভাবে অন্থণাণিত। উপরিউক্ত আলোচনা থেকেই আমাদের কাছে । 
স্পট হয়ে ওঠে জীবনে সত্য কর্ম, কলাণ কর্ম সাধনই তার কাঁছে বড় ধর্ম, অর্থাৎ গীতা"র 
সেই “ফলাঁকাজ্মাহীন কমের নিদেশকেই তিনি মানবজীবনে অবাপেক্ষা গ্রহণীয় শ্রেয় ধর্ম 
রূপে স্বীকার করেন। অংসাঁরের সমস্ত ছুঃখ, বেদনা, জটিলতা থেকে মুক্তি নিয়ে 
আব্যাহ্িক স্বার্পরতাকে তিশি আত্মক্ত বলে তো মনে করেনই না পবস্থ একে 
“আধ্যান্সিক বিলাসিতা” বলে ঘোধ্ণা করেছেন । 


1 


এই তো জীবনরসিক কবির কথা । জীবনের হাসি-কানা-দ্লুখ-বেদনাঁকে, চলমান 
জীবনছ্ন্দকে মূল্য না দিলে তাকে আজ কবি- ৰ বলা হোত না। কর্মযোগেশ্র এই 
মর্ম ্যাখ্যা কেবন তার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠামীত নয়। নিজের জীবন দিয়ে এই 
কর্মযোগের আমনাকেই ভিন ঈশ্বর প্রতি তার শ্রেগ অপ্য নিবেদন বলে মনে করতেন। 
এরই ফলে চিন ত-ধর্ম নিরপেক্গ একটি সবজনীন মানব তাবে? তার জীবনে রূপ 
পেয়ে পেয়ে ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে উঠেছিল । অমস্ত মাঞজ্মকে ভালোবেসে মানুষের 
কল্যাণ আত্মো্সর্গ করতে চেয়েছেন তিনি, তা বলে সকলেই যে তার ভাবধার!কে বুঝেছে 
বা প্রশংসা করেছে বা কর্মে সহায়তা করেছে তা নয়_ নিন্দাগ্লানি-বাধা 
তাকেও যথেষ্ট সহ করতে হয়েছে । মাঝে মাঝে হতাশা-ক্গোভ-ক্লান্তি বাসা বেঁধেছে 
মনে? কিন্তু জীবনপথের এই সমস্ত কীটা৷ মাড়িয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে 
চলতে চেয়েছেন তিনি । এইভাবে নিজের লক্ষ্যকে স্থির রেখে, অনেকের কাছ থেকে 
আঘাত এনং অবিশ্বাস পেয়েও অবিচলিত ধের্য এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যে ক্তব্যপথে এগিয়ে 
যেতে হবে__এটাই যে দৈনন্দিন জীবনের কর্মসাধন। নিলিপ্তভাবে-তা শুধু নিজে নিজের 


১। বিশ্বভারতী পত্রিক।_ চতুর্দশ বর্ধ ২য় সংখণ, কাতিক পৌষ ১৮৭৯ শক 
শ্রমমল হোমকে লিখিত পত্রাবলী-_( পত্র সং ৩) ৭ই অগ্রহায়ণ_-১৩১৮ পাস্তিনিকেতন। 


অধ্যাত্মচেতন। ২৫৯ 


জীবনে পালন করেছেন তাই না- আপন স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-পরিবারবর্গকেও পালন করতে 
নির্দেশ দিয়েছেন ৷ শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীকে লেখা ছু'একখানি পত্র থেকে কিছু কিছু 

ংশ উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে সংসারের কঠিন কর্তব্পথে পথ চলার নিদেশ 
কিভাবে তিনি দিয়েছেন__ 

:-*“কিন্ত সকলেরই জীবনে বড় বড় সঙ্কটের সময় কোন না কোঁন কালে আসেই, 
ধের সাধনা, সন্তোবের অভ্যাস কাঁজে লাগেই। তখন মনে হয় প্রতিদিনের যে সকল 
ছোটখাট ক্ষতি ও বিদ্, সামান্য আঘাত ও বেদনা নিয়ে আমরা মনকে নিয়তই ক্ষুপ্ন ও 
বিচলিত করে রেখেছি সে সব কিছুই নয়। ভাঁলনাসব এবং ভাল করব-_এবং পরস্পরের 
প্রতি কর্তব্) স্মিষ্ট প্রসন্নভাবে সাধন করদ-__এর উপরে যখন যা ঘটে ঘটুক। জীবনও 
বেশি দিনের নয় এবং সুখ-ছুখ নিত্য পরিবর্তনথাল। ন্বার্থচানি, ক্ষতি, বঞ্চনা এসব 
দিনিসকে লঘুভাবে নেওয়া শ্তু, কিন্ত,না নিলে জীবনের ভার ত্রমেই অসহ্য হতে থাকে 
এবং মনের উন্নত আদরশশকে অটল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই যদি না হয়, যি 
দিনের পর দিন অসস্থোষে অশান্ছিতে, অবস্থার ছোট ছোট প্রতিকূলতার সঙ্গে অহরহ 
সংঘর্ধেই ভীবন কাটিয়ে দি্__তাভলে জীবন একেবারেই বার্থ। বৃহৎ শা্ছি, উদার 
বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থ প্রাতি, শিক্ষাম কমই হল জীবনের মতা 1৮৯ 

আবার অন্য একটি চিঠিতে বলেছেন_“মামাদের শোকদুখ, বিরাগ-অনুরাগ, 
ভাঁপলাগা-না লাগান শ্ুপাভিষণ। সংসারের কাজকম, অমন্তই আমাদের বাইরে ;- আমাদের 
যথার্থ “আঁমি” এর মধো নেই এই বাইরের জিশিমকে বাইরের মত করে দেখতে পারলে 
তবেই আমাদের সাধন! সম্পূর্ণ হয়__সে থব শক্ত বটে কিন্ধু পদে পদে সেইটে মনে রেখে 
দেওয়া চাই। যখনি কাউকে খারাপ লাগে, যখনি কোন ঘটনায় মনে আঘাত পাওয়া 
যায়, তখনি আপনাকে আপনার অমবত্ স্মরণ করিয়ে দেওয়া চাই। 

-ম্মণিক সংগারের দ্বার! অমর আত্মার শান্তিকে কোনমতেই নষ্ই হতে দিলে চলবে 
শা-কারণ, এমন লোকসান আর কিছুই নেই_এ যেন ছু" পয়সার জন্যে লাখটাক। 
খোয়ানো। 1৮২ 

তার 'এই সমস্ত চিঠিপত্র থেকে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে কর্তব্য পথে কত জাবধানে 
দুু৭নে এগিয়ে যেতেন তা বোঝা যায় । মানুষের অমর আত্ম। সব কিছুর উধ্বে--তাকে 


১। জ্রীরবীন্দনাথ ঠাকুব “চিঠিপত্র” (১ম খণ্ড )--শীমতী মণালিনী দেবীকে লিখিত। পত্রসংখা--১৬ 
সং-কাতিক, ১৩৫১ পৃঃ ২৮-২৯ 

২।.*ভ্রীরবীক্্রনাথ ঠাকুর--“চিঠিপত্র” (১ম খণ্ড: ত্রীমণালিনী দেবীকে লিখিত। পত্রসংখ্যা--১৭ 
পৃঃ ৩২-৩৩, কলকাতা ২৯ আগষ্ট, ১৮৯৯ 


২৬৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


কোনো অবস্থাতেই ছোটে! কর! চলবে না । শেষ জীবনে শ্রীমতী হেমস্তবাল। দেবীকে 
লেখা চিঠিপত্রেও কবির এই অধ্যাত্মচেতনা৷ বা ধর্মবোধের একটি পবিপূর্ণ ছবি প্রত্যক্ষ 
হয়ে ওগে _- 

“মনে জেনো, ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব-_যেমন আগুনের ধমই অগ্রিত্ব, পশুর ধম পশুত্ব । 
তেমনি মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা । এই পরিপূর্ণতাকে কোন এক অংশে বিশেষভাবে 
খণ্তিত করে তাকে ধর্ম নাম দিয়ে আমরা মনুয্যত্বকে আঘাত করি । 

-*"মানুষের পরিপুর্ণতার যে ধর্ম তার মধ্যে ত্যাগ আছে, ভোগ আছে, বুদ্ধি আছে, 
কল্পনা আছে, কর্ম আছে, চিন্তা আছে, সৌন্দধ আছে, কঠোরতা। আছে__এই জমস্ত, 
কিছুর শ্রেয়স্করত। হচ্চে তার সর্বজনীনতাঁয়, তার নিত্যতায়-_অর্থাৎ এই সকলের মধ্য 
দিয়ে আমর! মহামানবের শাশ্বত অভিপ্রায়কে নিজের মধ্যে সার্ক করি। আমার 
সার্থকতা যদি সকল মানুষের সার্থকতা না হয় তবে সে ধমের ক্ষেত্রের বাইরে পড়ে, 
বিষয়ের ক্ষেত্রে দাড়ায় 1৮৯ 

কবির অধ্যাত্মচেতনা বা ধর্মবোধের স্পষ্ট একটি ছবি এই সমস্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্র 
থেকে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ধর্ম সম্পর্কে সমস্ত প্রচলিত নীতি-নিয়মকে কাটিয়ে যে বিশেষ 
জীবনদর্শনকে ভাবধারাকে আপনার উপলন্ধিজাত সত্যবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন কবি-_সেই উপলব্ধিজাত সত্যবোধকে জীবন দিয়ে স্বীক্ৃতিও দিয়ে গেছেন। 
কবি বা শিল্পী হিসাবে এই জীবনসাধনাই তাকে পরিপূর্ণ মহান মানবের মর্যাদা এনে 
দিয়েছে । এই পরিপূর্ণ মন্স্ত্ববোধের সাধনাই তার সমগ্র জীবনের অধ্যাত্মসাধন] | 

ভাঁরতীয়ের বা বাঙালীর ধর্মচেতনায় তাই যে সমস্ত দেবদেবীর পরিকল্পনা আছে, 
কবির তীদের সম্পর্কে কোনো রকম আগ্রহই ছিল না । অবশ্য ব্রাহ্মধমের নিয়মানুসারে 
তাদের পরিবার পৌত্তলিকতার বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। শেষ পর্যস্ত অবশ 
কেউ কেউ নিজেকে সমাজের আশপাশের প্রভাব থেকে দূরে সরিল্মে রাখতে পারেননি । 
কিন্ত কবি কোনে। অবস্থাতেই স্বধর্ম থেকে ভষ্ট হননি । এ সম্পনে ভ্মতী সরল। দেবী 
চৌধুরাণী লিখেছেন__ 

পুরীর মন্দিরে “আরতি শেষে শত সহম্্র বখসর ধরে অগণ্য ভক্তের ভক্তিভাব-ভরিত 
সেই গগনতলে বিশ্বেখবরের মন্দিরছারে আজকের সহম্্র সহশ্র ভক্তদের ভর্তি-তরঙ্গে 
ভক্তি মিলিয়ে আমরাও উদ্দেশে প্রণ ত হলুম | 

এই কথাটা কলকাতায় ফিরে গেলে রবিমামার কানে যখন পৌছল তিনি আমাদের 


১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_চিঠিপত্র-_ ৯ম খণ্ড--শ্রীম তী হেমস্তবাল! দেবীকে লাখত 
(প্রকাশ £ বিশ্বভারতী ১৯৬৪ ) পত্রসংখ]া-_ ৫৩, পৃঃ ১০৬-১০৭, দাজিলিণ, ১৬ অক্টোবর ১৯৩১৯ 


ধ্যাত্মচেতনা ২৬১ 


প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়ে বললেন _“তোরা এই রকম করে পৌত্বলিকতার প্রতয় 
দিলি? মিথ্যাচার করলি ?” 

হায়! ৬ নং যোড়াসাকোর বীধা অবিশ্বাসের পথ থেকে সরে অনেক ছেলেমেয়ে 
বউই যে যুক্তির অবলম্বনেই পুরোন বিশ্বাসের ”৪165-তে চলে এসেছেন সে বিষয়ে 
ক্রমেই যত পরিচয় পেতে থাকলেন ততই রবিমামা ক্ষুপ্ন হতে থাঁকলেন 1৮ 

এর থেকেই বুঝতে পারা যায় প্রচলিত পারিবারিক ধর্মবোকে তিনি কেবল সংস্কারের 
মত গ্রহণ করেননি-মগ্র চৈতন্য দিয়ে সেই ব্রন্ধবোকাকে অনুভব করেছিলেন, এবং 
সমগ্র জীবন দিয়ে তার একটি বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টাও করেছিলেন । 

সরম্বতী বা লক্ষী কখনে! কখনেো। তার রচনার মধ্যে ঠাই পেলেও মনে হয় কাব্যের 
উপাদান হিসেবেই তার! মূল্য পেয়েছে_তার বেশি কিছু নয়। একমাত্র দেবতাদের 
মধ্যে সন্গ্যাসী বৈরাগী মহাদেব তার কল্পনামণ্তিত হয়ে বহুবার কাব্য-প্রবদন্ধেগানে মৃতি 
পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন আমাদের চোখের সামনে । দেবাদিদেব মহাদেব জর্বত্যাগী 
শন্যাসী-_সমস্ত স্থ্ট-স্থিতি-গ্রলয়ের কেন্্রভুমিতে দাঁড়িয়ে তার ডম্‌রু বাজিয়ে চলেছেন 
তিনি। শান্তম্শিবম্-অদ্বৈতম্‌ রূপে শান্তিকল্যাণ-মঙ্গল-ত্যাগ ও বীর্ধের সাধক তিনি। 
বাহিরে সর্বত্যাগী-_অন্তরের এশ্বর্ধে সর্বজ্ঞানী তপত্বী। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নটরাজের 
এই ছবিই কবির বাণীন্্ষমায় বিচিত্র রূপে এবং ভাবে ব্যাখ্যাতি। মনে হয় ব্রহ্ম বলতে 
যে পরমপুধ্ষ বা জ্যোতির্ময় সত্তার কল্পনা কবি করতেন 'নটরাজে'র এই ঘুতির সঙ্গে তার 
এঁক্য খুঁজে পেয়েছিলেন কবি । তাই জীবনে বহুবার এই নটরাঁজের কাছে, সর্বত্যাগী 
সন্স্যাসীর কাছে বল-বীর্ধ প্রার্থনা করেছেন। বাইরের কর্মজীবনের স্বার্থপরতা থেকে 
মুক্ত হয়ে নটরাজের ত্যাগের দীক্ষায় নিজেকে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু অন্তরে 
করতে চেয়েছেন মতাঁজ্ঞান তপস্বীর আন্তর এখ্র্ষের সাধন|। 

শেষ জীবনের কাব্যেও এই জন্াধীর কাছে বহুবার দীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছেন__ 
প্রার্থনা করেছেন শক্তি-বল-বৈরাগ্যের । নিজের মধ্যে এশবকে তিনি অনুভব করতেন 
শেষ বয়সে, এ কথাঁও শ্রীমতী হেমন্তবাল। দেবীর কাছে শোনা গিয়েছে। ওই বথ৷ 
বর্তমান লেখিকার কাছে সম্প্রতি এক চিঠিতেও তিনি সমর্থন করেন £ 

“কোন্‌ কথ! প্রসঙ্গে কথাটা উঠেছিল, তা। আমার মনে নেই। বলেছিলেন, 'মাঝে 
মাঝে আমার মধ্যে আমি শিবের ভাব অনুভব করি। “শিব বলতে যে ভাবটি, যে 
ছবিটি মনে উদয় হয়, আমি আমার মধ্যে সেটিকে অনুভব করি। কথাট!। বলেই 
আবার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, “তুমি যেন কারে। কাছে একথা বোলো না। অ.খার 


১। আমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী_“জীবনের ঝরাপাতা” (প্রকাণ ২ ১৯৫৮) ॥ দশ ॥ 'উতনব'-_পৃঃ ৭* 





২৬২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


এক প্রশ্নের উত্তরে আরেকদিন বলেছিলেন, তাঁর উপাস্ত দেবতাকে তিনি নিজের আত্মার 
মধ্যেই উপলব্ধি করেন। নিজের বাইরে তাকে দেখেন ন11৮.*( ৩ মাঘ, ১৩৭৮, পুরী ) 
'শেষসপ্তক":কাব্যের “নাতি” সংখ্যক কবিতায় সমস্ত স্থষ্ট্রর বুকে এই কালের অধীশ্বরকে 
দাড় করিয়ে বলেছেন__ 
মহাঁকাল, সন্যাসী তূমি | 
তোমার অনলম্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখবে 
উচ্ছৃত হয়ে উঠছে স্ষ্ট 
নং নর ৪ 
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার এ সন্াসের দীক্ষা । 
জীবন আর মৃ্তা, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে 
যেখনে আছে অক্ষুপ্ধ শান্তি 
সেই স্থষ্টি-হোমাগ্সিশিখার অন্তরতম 
ভ্তিমিত [নভৃ তু 
দ1ও আমাকে আশ্রয় । 
মহাকালের বুকে দাড়িয়ে স্থষ্টর সমস্ত উত্থানপতণ্, জনা-মৃত্া, আসা-যাওয়ার পটভূমিকায় 
মনের আবচলিত শান্তকে রক্ষা করতে হলে এ নিমম মহাকাল অন্নযাসীর কাছ থেকেই 
জীবনে দীক্ষা নিতে হবে। এক হাতে ধংস, অপর হাতে হষ্টর লীলাখেলা করে 
চলেছেন যিনি-_কাশের সেই অবীশ্বরেব কাছে আশ্রয় চাচ্ছেন কাঁৰ। জীবনকে, ক্ষ্টকে 
কঠিন বৈরাগ্যে দেখবার দৃষ্টকে প্রার্থনা ববছেন। 
এই নটরাজের পুছা। চলেছে থে সমস্ত স্থষ্টর উন্নান্ততার মধ্যে ছুদমতার মধ্যে, সেই 
কথা ঘোঁধণা করেছেন নবি বাথিক কাব্যের পিন্তাসী" কবিতায় । স্তধ্ধতার মধ্যে বসে 
শান্তির ধ্যান করলেও তিনি যে ভীষণ, গ্রলয়ংকর ; অসত্যকে অমঙ্গলকে সংহার করেন_ 
ত। “বীথিকা"র নমস্কার কবিতার মধ্যে দিয়ে বলেছেন _ 
প্রভু, 
স্ষ্টতৈ তব আনন্দ আছে 
মমত্ব নাই তবু, 
ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা । 
ক ক সং ক 
এগো উদ্দাসীন, আপনাঁর মনে 
সমান নিতেছ মানি; 
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সকল বিরোধ তাই তো৷ তোমায় 
চরমে হারায় বাণী । 
কবি যেন এই স্থষ্টর দেবতার লীলাখেল! পর্যবেক্ষণ করছেন জীবনের শেষপর্বে দীড়িয়ে। 
মহাকালের বুকে স্থষ্টর এক নিষ্ঠর লীল! চলেছে । “আনন? আছে এই স্থষ্টর মধ্যে, কিন্তু 
মিমত্ব' নেই; এভাঙীয় গড়ায়” তার সমান উত্সাহ । কবির কাঁছে তাই মহাকালের এই 
স্পষ্ট ছবি আজ ফুটে ওঠে-_ 
বর্তমানের ছবি 
দেখি যবে, দেখি, নাঁচে তাঁর বুক্কে 
ভৈরব রবী । 
তুমি কা দেখিছ তুমিই তা জান 
নিত্যক্কালের কলি [ নমস্কার বীথিক1 ] 
এই মহাকাল সন্যাসীও কিঃ শিল্পী,_ তিনি বিএ্স্থষ্টকর্তা , স্থষ্টর বুকে যুগে যুগে কত 
নিতানুতন ছবি একে চলেছেন_কিন্ত অমত্যকে, অপূর্ণতাকে প্রশ্রয় দেননি । ছুখ, 
লঙ্জা, ভয়কে জয় করে যে এই বগিনের খাধনার দ্বার মহা বেদনার মূল্যে জীবনের 
অমৃতকে লাতভ করতে পারবে তাকেই এই ঘদদেব ভার গ্রগাদকণায় সম্মানিত করলেন । 
সমস্ত স্থট্র বুকে মেই মহাপুরযঈ অফৃতের পুত্র হয়ে মৃহ্যুঙ্গমী বীর বলে সম্মাশিত যিনি 
জীবনের বিন সুলো ফেই অমৃতকে ক্রয় কারে শিতে মমর্থ। কলি মনে করেন, এই 
গ্রলয়েব শের মহাকাল অন্াধীর যে জপ, মানুনের কষ্টর মধ্যেও কখনো কখনো তার 
খেই রূপের পুকাশ আছে । ঠিগ্ধ কলি তো শান্ন্‌ শিবম্‌ জন্দরমের পূজারী! তাই - 
যুগ যুগে যে মানুসের হ্থষ্ট প্রলয়ের ক্ষেত্রে 
সেই শ্বাশানচারী টতিরনের পর্িচঘ্ন জ্যোতি 
নান হয়ে রইল আমার সন্তায়। 

[ “১২ সং- পত্রপুট ] 
কিন্ত এই 'শ্বাশানচারী তৈরবে'র রুদ্র মৃতির পরিচয়-জ্যোতি' তার কাছে শান হয়ে 
থাকলেও কবির তাতে খুব বেদনা নেই । কারণ-- 

চিরদিনের আলোঁক-জাল। নীল আকাঁশের নিচে 
যাত্র। আমার নৃত্যপাগল নটবাজের পিছে । 

[ “অমর্ত্য” ঠেঁজুতি ] 
নৃত্যপাগল নটরাজে'র মত জীবনের চলমান ছন্দটুকু থেকেই কবি আনন্দ খুঁজে নিতে 
চান। বস্তবাধন ডোরকে কাটিয়ে দেহের অতীত কোন্‌ এক দেহকে তিনি যেন 


২৬৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


“কেবল রসে-স্থরে'-অন্ুভবে ধরার চেষ্টা করেন। গভীর হতে বিচ্ছুরিত “আনন্দময়* 
এই “ছ্যুতি'ই কবির জীবনে “অমত্যে"র ( সেঙ্ুতি ) সন্ধান দেয়। চলমাঁন জীবনের বিশেষ 
আনন্পূর্ণ মুহূর্তটুকৃই তার জীবনে পরিপূর্ণ সত্য বয়ে আনতে সমর্থ-_ওটাই তার কাছে 
“অমত্য" । তাই বলতে পারেন-_- 
আমার মনে একটুও নেই বৈকুষ্ঠের আশা ।- [অমর্ত্য যেজুতি ] 
কিন্তু স্থষ্টর এই ভাউন-গড়নের খেলা অন্বন্ধে ববিমনের যে রূহস্তবোধ তা আজন্সের। এই 
“কেন (নবজাতক ) আজও কোনে। উত্তর খজে পায় না 
মানুষের চিত্ত নিয়ে মারাবেলা 
মহাকাল করিতেছে দাতিখেলা 
বা হাতে দক্ষিণ হাতে যেন-_ 
কিন্তু, কেন। [ “কেন নবজাতক ] 
এই বিশ্বরহস্ত সম্পর্কে বিম্ময়বোধকে চিরজাগ্রত রেখে কবি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবনকে 
দেখতে চাইছেন জীবনের শেষলগ্রেও-_ 
খ্যাতিমুন্ত বাণী মোর 
মৃহেন্রের পদতলে করি সমর্পণ 
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে 
বৈরগিী সে হুধান্তের গেক্য়া আলোয়; 

[ “সং রোগশয্যায় ] 
মহাকাল 'মান্ুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা প্যুত খেলা করে চলেছেন_ এখানে মানুষের 
কোনে হাতি নেই । মানুষের সমস্ত ক্ষম তা, সমস্ত অহঙ্কার এখানে চর্ণ; সে এই খেলার 
পুতুল মাত্র। তাই মান্তষেরই সমস্ত জীবনের অজিত কীতি, লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ 
নিয়ে কোনো মোহ ন1 থাকাই শ্রেয়। আপনার অজিত যা কিছু সঞ্চয় যেন নিরাসক্ত 
মনে সেই মহেন্দ্রের পদতলে” রেখে কবি প্রশান্ত মনে বিদায় নিয়ে যেতে পারেন পৃথিবী 
থেকে, এই একমাত্র আকাঙ্ষা। 'িটরাজ' তো সমস্ত ধ্বংস ও স্ষ্টর বুকে এমনি নির্বাক, 
নিশ্তন্ষ, নিরাসন্ত দুষ্ট শিয়ে দাড়িয়ে আছেন যুগ-যুগান্তর ধরে ; কবি আপন অনুভবে আজ 
সেট। দেখতে পান ।-- 

দেখিলাম চাহি 

শত শত নিবাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য প্রাঙ্গণে 

নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী । [ ৮” সং--আরোগ্য ] 
মহাকালের উতথান-পতনের বুকে “নটরাজ নিস্তন্ধ একাকী, দাড়িয়ে আছেন স্তব্ধ হয়ে। 


অধ্যাত্মচেতন! ২৬৫ 


মান্যও তে! এই মহাকালের বুকে কঠিন কর্তব্যপথে একা যাত্রী,__স্তন্ধভাবে নিষ্ঠুর 
নির্মমতার সঙ্গে পথ কেটে কেটে সম্মুখের দিকে কেবল এগিয়ে চলেছে । বাধা, ক্লান্তি, 
অবসাদ মুহূর্তের জন্য বিচলিত কবতে পাঁরে তাকে, কিন্তু থামতে দেবে না কোথা ও। 
মহাকাল তপন্বীর কাছ থেকে জীবনে এই বৈর্াগ্যের দীক্ষা গ্রহণ করে কবি 
নিরাসক্তভাবে কল্যাণ-কম-সাধনকেই জীবনে সব থেকে বড় ধর্ম, বলে স্বীকার করে 
নিলেন। তাই মানুষের প্রতি সব সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে চাইলেন-_সর্মানবের প্রেমের 
মধ্যেই যে ভগবান বিরাজ করেন এ-কথা যেন তাঁর জীবনের প্রথম এবং শেষ কথ! হয়ে 
রইলো । “বন্দর ভুবনে তিনি 'মরিতে চাহেন না 
মানুবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই । 
| কবির মন্তব্য-_-কড়ি ও কোমল ] 
একথ! তার কাব্যের মমকথা ৷ 
তাই শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নিবিশেষে সমস্ত মানুষকে মানুষ 
হিসেবেই মূল্য দেবার কথা! বার বার করে বলে গেলেন । 
১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দিকে শ্রীর্দিলীপকুমার রায়কে একটি পত্রে এ সম্পর্কে লিখেছেন__ 
"বয়স সত্তর হলো- আমার পরিচয়ের কোঠায় অন্রমানের জায়গ। প্রায় বাঁকি 
নেই ।--*এইটুকু নিঃসন্দেতে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু শুধু কবি বললেও 
সংজ্ঞাটা অসপ্পূর্ণ থাকে । কবির প্রেরণা কিসের এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাট। 
কোন্থানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সে-ও আমি জানি। আমার অব 
মন্গুভৃতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে । বারবার ডেকেছি দেবতাকে, 
বারবার সাড়া দিয়েছেন মান্ুদ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে । এই মানুষ 
ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে ।”১ 
মানুষকে এই কবি মূল্য দিলেন সবার উপরে । তাই তার ধর্ম আর কিছুই নয় 
এই মানুষের প্রতি ভালোবাসা! এবং মূল্যবোধই জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ ধর্ম॥। তাই এই 
সাধারণ মানুষের ছুঃখ-ছুর্দশা, অপমান, অশিক্ষাকে দূর করার চেষ্টাই তার জীবনের সবচেয়ে 
বড় ধর্ম তথ! কর্ম হয়ে রইল । ধর্মের নামে আমাদের হিন্দু সমাজের মধ্যে মানুষের প্রতি 
মানুষের যে পুঞ্জিত ঘ্বণা এনং অবমাননা! তা কবি-হৃদয়ে গভ'র ব্যথা এবং আত্মধিক্কারের 
রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল । তার প্রবন্ধ ব! অন্যান্য গগ্ রচনাকে অতিক্রম করে কাব্যেও 
এই বেদনাবোধের কথ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । “অস্পৃশ্ত তা-বর্জন, প্রমঙ্গে মহাত্ম। গান্ধীর 
১। “অনামী” ২য় সং--আশ্বিন, ১৩৬৫ (“আনন্দবাজার পত্রিকা”--৩রা ফান্ভুন ১৩৩৯, ১৫ই মে ১৯৩৩) 


পৃঃ ৩৩৯-৩৪ 


২৬৩ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


যে আন্দোলন সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কবি মানুষের প্রক্কত ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত 
করেছেন-__ 

“মানুষ যেখানে মান্ষের অপমান করে, মানুষের ভগবান সেইখাঁনেই বিমুখ । 
শত শত বছর ধরে মানুনের প্রতি অপমানের বি আমরা বইয়ে দিয়েছি ভারতবর্ষের 
নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহা বোঝ চাপিয়ে দিয়েছি শত শত নতমস্তকের 
উপরে; তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত, দুর্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাড়াতে 
পরাছি নে। আমাদের চলবার রাত্তায় পদে পদে পঞ্ককুণ্ড তৈরি করে রেখেছি; 


আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। শক ভাই আর এক 
ভাইয়ের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে». (শাপ্তিনিকেতন» ৫ আশ্বিন ১৩৩৯ )1 


এই মনোভ'বের পরিপ্রেফ্ষিতেই “অস্পূ্ ভাবজণ' আন্দোলনকে সমর্থন করে কবি 
পুনশ্চ কান্যের শুভ্তি | ১৪ই মা ১৩৩৯), প্রেমের সোনা? (মাঘ ১৩৩৯ ও সান 
সমাপন” (১৫ই ফাল্গুন ১৩৩৯ । নামে তিনটি কবিতা লেখেন। এছাড়া শুচি, 
রউরেজিনী, প্রথমপুজ% শাপমোচনা প্রভূত কবিতার মধ্যেও দেবতার বাস যে 
মানবহৃদয়ে এবং সবমানবের প্রতি প্রেমেই যে তার পুজা এখ কথা ঘোঘণা করলেন। 
পুনশ্চে'র এটি" কবিতায় কবির সেই মনোভাবই ফুটে উঠেছেন 
গুক্ত বললেন মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা, 
ঠাঁবুর, কী অপরা ককেছি?! 
ঠাকুর পললেন, “আমার বা কি কেবল পৈকুষ্ে ! 
মেদিন আমার মন্দিরে খারা প্রবেশ পায় নি 
আমার স্পর্শ যে তাদের অবাে। 
ন্নান সমাপান-এ ( পুনশ্চ ) তাই গু রামানন্দ ভান থুস্-কে বুকে তুলে নিলেন? 
তীর এতদিনের দেবতাকে খুজে পেলেন মানুষের মাঝে মাগুপের জাতি নেই, 
সমাজ নেই, ধর্ম নেই, অর্থ নেই, শিক্ষা নেই-মাগে কেবল একটিমাত্র পরিচয় যে, 
সে “মানুষ । 
'পত্রপুট? কাব্যের পনেরা? অংখ্যকে কবি তাই বলেছেন_ 
ওরা অন্তজ, ওর! মন্ত্রবজিত। 
দেবালয়ের মন্দিরঘারে 
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে । 


১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর _রবীন্দ্ররচনাবলী (একাদশ খণ্ড প্রবন্ধ); জন্মণতবাধিক “মহাস্মা্জির পুণাব্রত' 
_পৃত ৪৫৯ 





শী 
ও শশা 


অধ্যাত্মচেতন! ২৬৭ 


কবি নিজেকে ওদের মাঝখানে নামিয়ে এনে বলেন-_ 
কবি আমি ওদের দলে-- 
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন, 


দেবতার বন্দীশালায় ূ 
আমার নৈবেছ্ পৌছুল না। 


| পনেরো” সং পত্রপুট ] 
মানুষের সেবাকেই তিনি দেবতার সেবা বলে মনে করলেন-- 
আমার পূজা আজ সমাপু হল 
দেবলোক থেকে 
মাননলোকে | [এ] 
ধবীথিকা” কাব্যে দেবতার ( লীথিক1 ) স্বব্প বখা! সরে কবি তাই বলেন-__- 
দেবত। মানবলোকে ধরা দিতে চায় 


এপি 


মানবের অনিতালীলায়। 
ক ্ 
মত্যের অযুত্মে দেনতার কচি 
পাই যেন আপশাতে, মামা €তে শামা খায় ঘুভি। 
জন্মদিনে কাঁব্যেও 
আমি ব্রাভা, আমি পাচাকী, [২৮ সং জন্মদিনে ] 
এই কথ! বলে কনি আপন পরিচ্যকে পুনরায় খোধণ। করে গেলেন। 
দেবতার নাঁমে মান্তদের প্রতি মান্নের অনভ্যানিরকে কটক্ষি করে কবি তাই 
গীনে"র গ্রতি অত্যাচাঞী জাপানী'দের উদ্দেশ্যে বলেছেন 
ওর শক্তির বাণ মারছে চানকে, ভক্তির বাণ বুকে । 

[ নবজাতক" £ বু্ভক্তি কৰি তাঁর অবতারণ। প্রসঙ্গে 1 
নবজাতক" কাব্যের 'প্রায়শ্চিন্ত কবিতায় এ তথাকাথিত ধাসিক ভক্তদের উদ্দেশ্টে 
কটাক্ষবাঁণ বিখোঁষিত হয়ে উঠেছে 

এ দলে দ.ল ধামিক ভীরু 
কাঁরা চলে গিজায় 
চাটুবাণী দিয়ে ভূলাইতে দেনতায় । 
একদিকে অত্যাচারী ও অপরদিকে অত্যাচারিত মানুষের ছবি কবির কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে 
উঠেছে। দেবতার নামে অত্যাচারী মানুষের বিশ্বময় এই নির্মমতার একদিন শেষ 


২৬৮ রবীন্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আছে-_ নিপীড়িত শক্তিই একদিন তার জবাব দেবে, এ বিশ্বাস কবির শেষ জীবনেও 
অটুট-_ 
সবে ন! দেবতা হেন অপমান 
এই ফাকি ভক্তির 
যি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ 
কল্যাণ শত্তির [ “প্রায়শ্চিত্ত নবজাতক ] 
মান্যের এই অপরাজেয় শক্তির প্রতি কবির আজন্মের বিশ্বাস এবং এই শক্তিকে জাগ্রত 
করার কথা৷ কবি 'ান্থষের ধর্ম গ্রন্থে বলে গেছেন ।---“আঁজ্সার পরাজয় নাই, ক্ষয় নাই, 
বিনাশ নাই, মৃত্যু নাই-ভারতীঘ অধ্াজ্স সাধনার এই মহান বাঁণাকে স্মরণ করাইয়া 
দিয়া তিনি জগতের যত অন্যায়, অকল্যাণ ও অশ্রুভ শক্তির বিঞুঞ্জে সংগ্রামের ব্রত গ্রহণ 
করিবার আহ্বান জাঁনাইয়াছেন । রবীন্রনাথের অধ্যাত্সবাদ ক্লাবের নিবিরোধ ভাববিলাঁস 
নয়,_সংগ্রামিবিমুখ পলায়নপরতা নয়,_তা” বলিষ্ঠ সংগ্রামশাল জীবনদর্শন | 

“--*-*- কিন্তু তবুও অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তাহার ঈশ্বর-নির্ভর তা এক এক সময় 
অত্যন্ত বেদনাদায়ক নিক্ষল ক্রন্দনের মত শুনাইয়াছে যাহাতে সত্য তাই মানুষের যুক্তি 
বুদ্ধি আঘাত পায় । 

“আসলে কয়েকটি পরম্পর-বিরোধী মানসিক প্রবণতার অন্তদ্বন্ব চিরকাল তাহার 
মধ্যে চলিয়াছিল। একদিকে তাহার মুক্তি ও বিজ্ঞান-নি্। এবং বাস্তবতাবোধি, অপরদিকে 
তাহার অধ্যাত্মবাদ ও মরশীয়া লীলাবাদ ;₹-- একদিকে বিদ্রোহ ও জঅংগ্রাম-গ্রবণতা, 
অপরদিকে সংগ্রাম বিমুখতা ও শান্তরস-নিমগ্রত। ৮-একদিকে বাশ্বব গঠনমূলক 
কর্মপ্রবণতা, অপরদিকে রোমান্টিক ভাবালুতা 1৮১ 

- রবীন্ত্রমানসিকতার বহুমুখী ভাব প্রবণতাকে সমালোচক খুব স্থুক্ষ দৃষ্টিতেই বিশ্লেষণ 
করে দেখিয়েছেন এখানে । এই বিচিত্রধ্মী প্রবণতা অনেকেরই দুষ্ট এড়িয়ে গেছে; 
যার ফলে “শেষপর্ধায়ে'র কাব্যে রবীন্দ্রমানসিকতার আলোচনায় অনেক বিতর্ক এবং 
বিভ্রান্তির স্থষ্ট হয়েছে । 

কিন্তু এহ বাহা। আসলে শেষপর্যায়ের কাব্যে কবি-মানসিকতায়, কবির 
বিশেষ উপলব্ধিজাতি অধ্যাত্মবোধ বাঁ জীবনদর্শন “তুমি” “আমির লীলায় কেন্দ্রীভূত ন। 
হয়ে বিশ্বময় গিয়েছে তাহা ছড়ায়ে। উপনিধদের মন্ত্রাজির উদ্দাত্ততার মধ্যে 
হৃষ্টিশক্তির যে সর্বান্গভব চৈতন্তসত্তার কথ! বণিত আছে--কবি সেই সত্তার সঙ্গে আত্ম- 


১। প্রীমেপাল মজুমদার--“ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা৷ এবং রবীন্দ্রনাথ”, ওয় খণ্ড 
(প্রকাশ £ ফাল্গুন, ১৩৭৪ ) পৃঃ ৩৭৯। পৃঃ ৪৮২ 


অধ্যাত্মচেতন। ২৬৯ 


সত্তার এমন একাত্মসাধন করেছিলেন যে, এই বিশ্বনিখিলে অবস্থিত চন্দ্র-থর্য-গ্রহ- 
নক্ষত্র থেকে গাঁছপালা-মাটি জল সবকিছুর সঙ্গেই আপনার একটি ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব 
করতেন। বৈদিক “ঝবিবাণীগুলি যেন তাহার প'রপূর্ণ জীবন-সংগীতের কয়েকটি ঞ্বপদের 
মত বারংবার আবতিত হইয়া ফিরিয়াছে। এইগুলিই যেন তাহার জীবনসাধনার 
সর্বপ্রধান অবলম্বন স্বরূপ হইয়া! ঈ্াঁড়াইয়াছিল। 

“”*কেননা, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ও যে দৃষ্টিতে উপনিষদের মন্ত্রবাজিকে অধ্যয়ন 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি অখণ্ড সমগ্রতার রূপ আছে। জ্ঞান, কর্ম, প্রেম, ভক্তি, 
সৌন্দধসন্তোগ, বিশ্ববোধ মানবমনের যতকিছু বহুমুখী বিচিত্র বৃত্তি সমস্তই উপনিষদের 
মন্ত্রের অক্ষয় উৎস হইতে আপন আপন চরিতার্থত। লাভের উপাদান সংগ্রহ করিয়। 
পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে ।”১--এবং কবির ক্ষেত্রে তাই-ই হয়েছিল৷ 

বিশ্বূপ এবং বিশ্বসৌন্দর্ষসত্তার মধ্যে কবি সেই আদিম প্রাণের হুত্রটির সন্ধান 
পেয়েছিলেন। হুর্য তার তেজ:রসধারায় পুষ্ট করে চলেছে, প্রাণদান করে চলেছে 
সমস্ত বিশ্বজগতকে । জগতের সমস্ত খণ্ডতা, বিচ্ছিন্নতা, জড়তা ও তমসার আড়ালে 
অবস্থিত সেই জ্যোতিম্মান তেজোরাশিকে কবি আদিম প্রাণের উৎসরূপে স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন । মানবসত্ত যেন মেই আলোকের দূতরূপে প্রাণরঙ্গ ভূমিতে বাশি বাজাতে 
এসেছে । বিশ্বস্থ্টকর্তা, তীর স্থাষ্ট এই পৃথিবীর স্থখ-দুঃখে, দ্বিধা-ছন্দে দোলায়িত এই 
সমগ্র মানবজীবনের উত্থান-পতনকে কবি যেন মহাকালের বুকে দাড়িয়ে দার্শনিকের 
দৃষ্টিতে, জীবনরসিকের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে গেছেন এবং সমগ্র জীবনের অন্থভব দিসে 
তার বিচিত্র ব্যাখ্যাও দেবার চেষ্টা করেছেন । শেষপর্যায়ের কাব্যে কবির বিচিত্র জীবন- 
দন আপন উপলব্ধিজাতি সত্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্মচেতনামূলক কবিতাগুলির 
ভাবসম্পদ যুগিয়ে গেছে । কবির অধ্যাত্মচেতনা বা৷ ধর্মবোধ স্বতন্ত্র কিছু নয়--আপন 
প্রজ্গার আলোকে সমস্ত চৈতন্য দিয়ে জীবন ও জগৎকে অন্ুভব। “শেববয়সের 
কবিতাগুলির মধ্যে অধ্যাত্মচেতন! এবং তৎ্সঙ্গে উপনিষদের সুর স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। 
বিশেষ বিশেষ কবি-অনুভূতির সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইলেও এখানে একটা 
সচেতনতাকে অন্বীকার কর। যায় না।৮১ এই সচেতন অনুভব কিন্তু সার্থক হয়ে 
উসেছে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে রসিক শিল্পীর আনন্দরদ উপভোগের একাগ্রতায়। যত বেশি 
বিশ্বমহাজীবনের রহস্তযুতি তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে, স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে--তত বেশি 


পপ কপাল 








১। *রবীন্দ্রনাথ'_-সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচার্য (প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৬৮) প্রবন্ধ-_“রবীন্ত্রনাথ ও 
কয়েকটি মন্তর”-_প্রীবিষুপদ ভট্টাচার্য পৃঃ ২১৯, ২০৯-২১* 
২। শ্রীশনীভূষণ দাসগুপ্ত--“উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস” (১ম সং; অগ্রহায়ণ ১৩৬৮) ॥৪। পৃঃ ৩৭ 


২৭০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


জীবনকে ভালোবেসে আনন্দে-মাধুর্ধে তাকে কানায় কানায় ভরিয়ে যেতে চেয়েছেন । 
শান্তিনিকেতন" গুবন্ধমালায়, “মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে “অহংবোধ+, বঙ্গ, 'কর্মসাধনা” প্রভৃতি 
তত্বের যে তাৎপর্য ব্যাখ্য। করেছেন, সেই আলোকে শেষের দিকের কবিতাগুলির মধ্যে 
দিয়েও বহুস্থানে জীবনের তত্ব ও তাৎপর্য এবং স্বরূপ ব্যাখ্য/ করে চলেছেন। “শেষ- 
সপ্তক' কাব্যের চার সংখ্যক কবিতায় 


চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধার! 
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে । 


আজ আমি অলস মনে 
আক ডুব দেব এই ধারার গভীরে । | 
না নং ক 
এর রা উপর দিয়ে 
ভাপ ৩ ভাসতে চলে যাক আমার চেতন 
চিন্তাহীন শন্্রতীন 
মৃত্-মহাসাগর সঙ্গমে | 
কত সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ করার বাসনা । সমস্ত জটিলতা, সমস্ত বন্ধন, সমস্ত 
পরিচয়হীন, অহংকারহীন একট মুক্ত আম্মার সহজ জীবন-সাধনা। ওপনিষদিক 
ভাঁবধারায় পুষ্ট বিশেষ অন্যাম্স-জীবনদর্শনই কৰিব এইকপ চিন্তশ্ুব্ধি খটাতে নর্থ হয়েছিল । 
কিন্ত জীবনের বহুদুখী জটলতা৷ কবির বস্তবোধকে ্থাপি নাড়। দেয়_ 
বহুবি/চত্রের কারকলায় চিত্রিত 
এই আমার সমগ্র সত্তা 
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পারচয় নিয়ে 
কোনে যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্ইর সম্মুখে 
পরিপূর্ণ অনারিত হবে? 
তার সকল তগপশ্রায় সে চেয়েছে 
গোচবতাঁকে; 


ক সং সী 


"এস প্রকাশ, এস 1” [ « সং-_-শেষসপ্তক ] 


অধ্যাত্মচেতন। ২৭১ 


জীবনের রহস্তকে কবি ব্যাকুলভাবে অনুভব করেছেন- ভেদ করতে চাইছেন তার 
দুর্গমতাকে ; কিন্তু আজও বেদনা থেকে যায়-_ 
কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ, 
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে। 
[ পাচ” সং- শেষসপ্তক ] 
'শেষসপ্তক* কাব্যের নিয়, সংখ্যকেও দেখ যায় আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে কবিমনে সেই একই 
কৌতূহল ; আপন উপলব্ধির দ্বারা তাকে ন্যাখ্য। দেবার চেষ্টা_ 
আমাঁতে তার ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি, 
তাই আমাকে বেষ্টন করে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা । 
তাই আমি অগ্রাপ্য, অচেনা? 
অজানার পেরের মধ্যে এ স্থষ্ট রয়েছে ভারি হাঁতে। 
কারে। চোখের সামনে ধরবার সময় আসেনি, 
সবাই ছু গা 
যাবা বললে “ভানি” তাল জানল না। 
আঁজনের সাঁধন। দিয়েও কি ধে সষ্টর এবং জীবনের রংস্তাকে ভেদ করতে জঅমর্থ হননি 
খেইুবেদনাও অন্ুঃণিত হয়ে উঠেছে [বিভিন্ন কপিতার মধ্যে 17 
হি উদর চেয়ে কহি জোড় হাতে 


এপার গ্রকাশ বঙকে। তোমার কলাণতম রূপ, 
দেখি তাঁরে যে পুবঘ তোমার আমার মাঝে এক | 1» সং প্রান্তিক ] 
কিন্ধ এই প্রকাশ তো। তার বেশে বাস্তব রূপ নিয়ে কবির কাছে ধরা দিতে চান ন1। 
'রূপ-বিরূপএর (নবজাতক ) নৃত্য শিশ্যুকাঁল ধরে চলেছে কালের বুকে; কবি তার 
সত্য স্ব্ূপকে অন্রভব করেন আপন চেতনায় । “অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত যে 
'সত্যের মহিমা? (2৫? সং-রোগশয্যায় ) কবি তাকে অঙ্গুভব করেন ,আপন জীবনে । 
নষ্ট ও জীবনের অথণ্ড সত্যকে "জীবনের ছুঃখেশোকে-তাপে' একান্তভাবে অনুভব 
করেন। মানবচিত্তের সাধনায় যে সত্যের রূপ নিহিত হ'য়ে আছে-তাযে “সখ 
দুঃখ সবের অতীত” (২৯ সং_রোগশধ্যায়) তা আজ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে তার 
অনুভবে । এই সত্যকে অনুভব করতে পারেন বলেই কবি বলতে পারেন-_ 
শূন্য, তবু সে তো শূন্য নয়। 
তখন বুঝিতে পারি বির সে বাণী-_ 


২৭২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি 

জড়তার নাগপাঁশে দেহ মন হইত নিশ্চল। (৩৬ সং-_রোগশয্যায় ). 
প্রকাশের এই আনন্দে মাধুর্ধে জীবনকে কানায় কানায় ভরিয়ে নিয়ে পৃথিবীকে 
আরও বেশি করে ভালোবেসে যেতে চাইলেন। আপন সত্তার আনন্দ-রূপটির প্রকাঁশ 
ঘটাতে চাইলেন এবং পৃথিবীরও সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম ক'রে তার আনন্দময় 
প্রকাশটুককে সত্য বলে গ্রহণ করতে চাইলেন সমস্ত জীবন দিয়ে, চতন্য দিয়ে। 
তাই সেই কবি-ধধির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো-_ 

এ ছ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি__ [ “১ সং- আরোগ্য ] 
পৃথিবীর এই মধুময় রূপটিকে সত্য বলে উপলব্ধি করা মাত্র তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো-_ 

দেখেছি নিত্যের জ্যোতি ছুধৌগের মায়ার আড়ালে । ৃ 

[ “১ সং আরোগ্য ] ' 

তাই এই পৃথিবীর সবকিছুই তার কাছে আজ সেই হুন্দরের বিচিত্র প্রকাশ রূপে বিশেষ 
তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে । বিশ্বদেবতার প্রতিও প্রণতি রেখে যান পরতজ্ঞ মনে 

জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে 

তাহারি ম্মরণলিপি রাখিলাম সক্কৃতজ্ঞজ মনে । [২৯ সং--আরোগ্য ] 
“এ জন্মের অধিদেবতারে (“১৪ সং--প্রান্তিক ) প্রণাম জানিয়ে কবি সংসারের কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে যেতে চান শান্ত নিরাসক্ত মনে । বিশ্বে শুধু “ুন্দরে'র 'প্রকাশ'কেই 
দেখেন নি তিনি__ 

যাহা রুগণ, যাহ! ভগ্ন, যাহা মগ্ন পক্বস্তরতলে 

আত্মপ্রবঞ্চনাছলে 
তাহারে করি না অস্বীকার । [ জয়ধ্বনি*--নবজাতক ] 

জীবনের অপূর্ণতার দিক, বিক্কৃতির দ্দিককে কবি অস্বীকার করেন ন! কিন্তু এও তিনি 
স্বীকার করেছেন__ 

যতকিছু খণ্ড নিয়ে অথণ্ডেরে দেখেছি তেমনি [ জয়ধ্বনি”_-নবজাতক ] 


এই অধগ্ডবোধের ৃষ্টতে জীবনকে দেখার ফলে জীবনের সত্য স্বরূপটি তার কাছে এক 
মহামহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জীবনের সমস্ত দুঃখ-দৈন্য-গ্ানি-লাঞ্ছনা, সমস্ত 
অপূর্ণতাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সেই খণ্ড অনিত্য রূপের মাঝে “নিত্যের জ্যোতি'কে 
(১ সং আরোগ্য ) প্রবতার। ক'রে লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে 
বড় ধর্ম । এ “অব্যাত্মচেতনা খণ্ড নয়-বিচ্ছিন্ন নয়। পরিপূর্ণতার গভীরতম ও 
কঠিনতম উপলন্ধি-_“অপরাজেয়-আত্মাকে চিনে নেওয়! বুকের রক্ত দিয়ে 


॥ ৩ ॥ 
মর্ত্যচেতনা 
ভূমিক৷ 

তাবসম্পদের দিক থেকে কবিমনের “আত্মচেতনা” ও “অধ্যাত্চেতনা'কে বাদ দিলে বাকি 
থাকে মিত্যচেতনা' । এই মত্য পৃথিবীর একদিকে রূপে ভরা, রসে ভরা, সৌন্দর্যে 
প্রাণবাঁন নিত্য সজীব প্রক্কতিলোক ; আর একদিকে সৃখে-ছুঃখেহাসি-কান্নায় বিজড়িত, 
জোলায়িত, এই মানবলোক। কবিজীবনের প্রথম পর্ব থেকেই এই মত্যপ্রেম প্রকাশিত 
য়েছে বিচিত্র ধারায় । মাটির পৃথিবীকে কৰি ভালোবেসেছেন তার অবটুকু পূর্ণতা এবং 
গপুণতাঁকে স্বীকার ক'রে নিয়েই। কবিমনে একটি বিশুদ্ধ নৈর্যক্তিক সৌন্দর্যবোধ 
প্রথমাঁবধিই জাগ্রত ছিল। এ সৌন্দর্যের বাঁসভমি রোমার্টিক কবিমন। নিথিল 
নিশবপরক্ততির মধ্যে অন্ত অনির্বচনীয় অসীম সৌন্দর্যের কল্পনায় এই রোমান্টিক কবিমন 
গমূদ্দ। এর থেকেই জন্ম নিয়েছে অসীমের প্রতি, অনির্দেন্ঠ সৌন্দ্ধলোকের প্রতি 
কনিমনের মানস অভিসার এবং সীমার মধ্যে, জীবনের খণ্ড রূপের মধ্যে এই সৌন্দর্যের 
অনিঃশেষ সন্ধান। কিন্তু এ সৌনর্ধের অবস্থিতি বোধ করি মৃত্য পৃথিবীর এই সীমিত 
জীবনবোধের মধ্যে নয়__তাই কবিমনে আসে তীব্র ব্যাকুলতা, বিধুরতা, ক্লান্তি। 
কবিচিত্ত ব্যথিত হয়, গীড়িত হয়। তথাপি মত্যপ্রেমিক জীবনরসিক কবি সীমার মধ্যে 
সথ-ুঃখ-হাসি-কান্া-ব্যথা-বেদনাকেও দুহাত দিয়ে ছুঁয়ে নিতে চান। আপন জীবনের 
গার্থকতাকে মিলিয়ে দিতে চান এই তৃচ্ছতার মধো | "শুধু দিন যাপনের প্রাণ ধারণের 
গ্লানিও তার কাছে ভয়াবহ। সীমা অসীমের খেল! চলে তাঁর মনে আজন্মকাল। এই 
একই অনুভূতির পরিচয় শেষজীবনের কাব্যেও পাওয়া যায়। 

মর্ঠপৃথিবীর জল-স্থল-আকাশ জুড়ে আছে বিশবপ্রক্ৃতির অফুরন্ত লীলা । সেই মৃক- 
নোবা! প্রক্কৃতি তার রূপ-রস-মাধুর্ষের সস্তার নিয়ে জীবনের প্রথম লগ্নেই কবির হাদয়দবারে 
এসে আঘাত করেছে । তাঁর কাব্যজীবনসাধনার ক্ষেত্রে এই 'প্রক্কতিচেতনা" তাই একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 


| ক |॥ 
প্রককতিচেতন। 


সৌন্দর্যের এবং বিশ্বাক্মার লীলাভূমি এই প্রক্কৃতিজগৎ স্বভাবতঃই কবির জীবনে এবং 
কাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে । ছোটবেল! থেকেই প্রক্কৃতি মায়াবিনী তাঁকে 
নানাভাবে কাজ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে আডিনায়, বাতায়ন-পথে, বিশ্বজগতের 
বিচিত্র লীলারঙ্গভূমিতে। খতুতে খতুতে তার নিত্য নৃতন স্বাদ, নিত্য নৃতন রূপবদল, 
কবিকে মুগ্ধ করেছে। প্রক্কতি' তার জীবনে একটি জক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।' 
প্রকৃতিকে কখনও তিনি জড় নিজাঁব রূপে কল্পনা করেন নি, অন্ভব করেছেন তার মধ্যে 
একটি সচল প্রাণের গতিকে । খতুতে খড়ুতে রসের ভালি পূর্ণ করে নিয়ে মানুষের 
ঘারে তার যে আবির্ভাব, ত| যেন ব্যর্থ না৷ যাঁয় মানবজীবনে | যে দাক্ষিণ্যে সে ভরিয়ে 
দিয়েছে আমাদের হৃদয়কে কানায় কানায়, তার সেই কারণা, সেই মাধুরী, সেই অযাচিত 
দানকে যেন সমন্ত দেহ-মন দিয়ে টেনে নিতে পারি আপন চৈতন্যে_-সত্তার গভীরে । 
্রক্কৃতি যে তার জীর্ণতাকে ঝরিয়ে খসিয়ে দিয়ে প্রতিক্ষণে জীবনের নব নব জয়যাত্রার 
পথ মুক্ত করে দিচ্ছে_-এই গতিপ্রাণতা থেকে কবি আপন জীবনেরও একটি চলচ্ছন্দকেই 
আবিষ্কার করলেন যেন। প্রক্কৃতির কাছ থেকে মানুষ তার জীবনের শ্রেষ্ট পাঠ গ্রহণ 
করতে পারে বলে কবি মনে করেন। এই অসীম আকাশের উদার বৈরাগ্য এবং 
মহাসমুদ্রের প্রশান্ত উদারতা, আমাদের প্রতিদিনের তাপিত চিত্তকে সগিপ্ধ ক'রে দিচ্ছে 
সরস করে দিচ্ছে নবীন করে দিচ্ছে। 


জীবনের প্রথম থেকেই এই প্র্কাতির মধ্যে যে রহস্তময়তার সন্ধান কবি পেয়েছিলেন, 
সেই ছুশিবার রহস্তবোধ কোনোদিনই তার মন থেকে ঘুচে যাঁয়নি। যে বিনম্ময় এবং 
রূপমুগ্ধত! নিয়ে একদিন াকুরবাড়ির ছোট্র একটি বালক দ্বার জানালার ফাক-ফুকর 
দিয়ে প্রকৃতির অসীম রহ্তের আবরণকে উন্মোচিত করতে চেয়েছিল তার মেই গণ্ডি 
একদিন ঘুচে গিয়েছিল। সমন্ত বিশ্বের জল-স্থল-আকাশ-গাছপ্রালা-ফুল-পাখিপপ্রান্তর- 
পাহাড় সবই তীর গম্যস্থান হয়ে উঠেছে, কিন্তু রোমার্টিক মনের সেই রহস্ত উদঘাটনের 
ব্যাকুলতা! কোনোদিন নিঃশেষ হয়ে যায়নি। জমান বিস্ময় এবং কৌতুহল নিয়ে জীবনের 
শেষদিন পর্যস্ত তিনি প্রকৃতির এই রূপরসের মাধূর্ধকে উপভোগ করেছেন? জীবনের 
তাপকে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন প্রকৃতির উদার বৈরাগ্যের মধ্যে । 


প্রকৃতিচেতন! ২৭৫ 


প্রকৃতির 'প্রতি কবির এই গভীর প্রেম সম্ভব হয়েছিল একদিকে তার অফুরন্ত 

প্রাণপ্রাচূর্ধয এবং সৌন্দর্য-মাধূর্ধের লীলাধিত আবেদনের জন্য; অপরদিকে বিশ্বস্থষ্টিকর্তার 
বিচিত্র লীলাবিলাঁসকে লক্ষ্য ক'রেছিলেন প্রক্কতির বিচিত্র জীবনছন্দে। 
০৮০০১ সষ্টর মূল উৎস হলেন বিশ্বর্দেবতা, এটি কবিজীবনের একটি গভীর উপলন্ধি। 
প্রকৃতি এবং মানুষ তারই প্রকাশ । কিন্ত বিশ্বদেবতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সত্বেও তার সঙ্গে 
একাত্মতার গভীর অনুভূতি কবির জীবনে কখনও আসে নি। তার নিবিড় সানিধ্য 
তিনি উপলদ্ধি করেছেন সত্যি, কিন্তু সে উপলব্ধিতে আত্মবিলুপ্তির পরিচয় নেই। 
বিশ্বদেবতার প্রকাশ স্বরূপ-প্রক্তির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার মধ্যে কিন্তু তার আত্মবিলোপের 
সাধনা আছে। ভগবদভক্তি তার কাব্যের সাধনা কিন্তু প্রকৃতি তার সত্বার 
অবিচ্ছেগ্চ অংশ 1৮১ 

প্রকৃতি তার কাব্যে বা সাহিত্যে যে অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে তার কারণ 
প্রকৃতির মধ্য দিয়ে সেই রহল্তময় স্থষ্টকর্তার বিচিত্র স্বর্ূপকে কবি প্রথমাবধিই অনুভব 
করেছিলেন। শুধু তাই না, স্থাষ্টর সেই আদিম যুগে কবি যেন গাছ হয়ে, ঘাঁস হয়ে, 
ফুণ হয়ে তার অঙ্গে অঙ্গে মিশে ছিলেন । প্রকৃতির সঙ্গে তাই একটি আদিম প্রাণের 
যোগ কবি যেন আজও অনুভব করেন । 

রোমান্টিক গীতিকবিদের বিচিত্র প্রক্কৃতিচেতনার স্বাদ কবি ছোটবেল! থেকেই 
“ওয়ার্ডসোয়ার্থ, “শেলী”, “কীটস্‌”, বায়রন' প্রভৃতি বিদেণী কবিদের কাব্য থেকে কিছু 
পরিমাণে পেয়েছিলেন । আর প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কবি বা সাহিত্যিকর৷ 
প্রকৃতির মধ্যে যে সজীব সত্তার কল্পনা করেছিলেন তার প্রভাবও ছোটবেল৷ থেকেই 
কবিমনের উপর পড়েছিল । প্রকৃতির কবি হিসাবে কাঁলিদাসকে তিনি কেবল শ্রদ্ধ! 
করতেন না, কবির কাব্যে-সাহিত্যে কালিদাসের প্রভাবকে বেশ সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য 
করা যায়। তার পারিবারিক জীবনের শিক্ষায় এবং পরিবেশে দেশী বিদেশী সমস্ত 
রকমের কাব্য, সাঁহিতা, শিল্পচর্চা চল্‌্তো । এই অনুকুল পরিবেশ তার মনের খোরাক 
সেই শিশুবয়সেই জুগিয়েছিল । বাল্যকাল থেকে এই প্রকৃতি যে রহস্তময়ী দূতীরূপে 
আড়াল-আবভাল দিয়ে তার সঙ্গে মিতালি পাতানোর জন্য উন্মুখ ছিল তা তো কবির 
কিশোর বয়সের স্থৃতিকথ| থেকেই পাঁওয়| যায় ।_- 

“বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল, সেই আমার যথেষ্ট ছিল। 
বেশ মনে পড়ে, শর্্কালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আঁসিয়! উপস্থিত 
শ্রীঅিয় সেন-_“প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ” (সং-বিশ্বভারতী ১৯৬১) রবীশুনাথের 
প্রকৃতিপ্রেম [ পৃঃ ৩৪) 


শে 


২৭৬ বরীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


হইতাম । একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্িপ্ধ নবীন রৌদ্রটি 
লইয়া আমাদের পুবদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝাঁলরগুলির 
তলে প্রভাত আসিয়। মুখ বাড়াইয়! দিত। 

“..****তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে 
পড়ে । কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত-_- 
মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাঁই।”১ 

শিশুকবির কাছে প্রকৃতি এইভাবে রহস্তময়ী রূপ নিয়ে প্রথম আবিভূত হয়েছিল৷ 
কবি তাঁর অনুপম ভাষায় একেই সুন্দর করে প্রকাশ করে বলেছেন__ ৰ 

“বাহির বলিয়া একটি অনস্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা! আমার অতীত,-*****সে যেন্ন 
গরাদের ব্যবধান দ্রিয়। নান! ইশারায় আমার সঙ্গে খেল! করিবার নানা চেষ্টা করিত ।; 
সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ব__-মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ 
ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্ত গণ্ডি তবু ঘোচে নাই । দূর 
এখনে! দূরে, বাহির এখনো! বাহিরেই 1৮২ 

'জীবনস্ততি' কবির অনেক পরিণত বয়সের রচনা, কবির বয়স তখন একান্ন বছর । 
এঁ পরিণত জীবনে বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, এমন কি সমন্ত বিশ্বের বহু দেশ-দেশান্তর 
পরিভ্রমণ করে কবি প্রক্কৃতির রূপ-রসের অজজ্র দাঁনকে দুচোখ ভরে সম্ভোগ করেছেন। 
চেতনার মধ্যে দিয়ে তার অমিত মাধুধকে ছেঁকে নিয়েছেন; কিন্তু পুর এখনে! দুরেই, 
বাহির এখনো বাহিরেই,। আপন অনুভবে কতটুকুই বা ধরতে পেরেছেন বা 
ভাষায় রূপ দিতে পেরেছেন কবি । এই আনন্দময় বেদনাই রোমান্টিক কবিমনের স্বভাব 
ও স্বধর্ম। 

“জীবনস্থৃতির সেই ছোট্র কবি-বালকটির খড়ির গণ্ডি একদিন ঘুচে গিয়েছিল। 
উপনয়নের পর পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে গিয়ে প্রথম স্ুপ্ক প্রক্কৃতির সঙ্গে তার অবাধ 
মি্গন ঘটলো । তারপর এলেন পূব-বাংলার শন্তশ্তামল ছায়াবীথিঘেরা পল্পীজীবনের 
প্রাণকেন্দ্রে পন্মা আর তার শাখা-উপশাখার বুকে । বাংলার মাঠ-ঘাট নদী-নালা, শ্যামল 
প্রীস্তর, উদার আকাশ, কবির জীবনকে সেদিন কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছিল সে 
যুগের কাব্য "সোনার তরী? (১৮৯৪ খ্রীঃ) চিত্রা” (১৮৯৬ খ্রীঃ), চৈতালি” (১৮৯৬, ১৯১২ গ্রীঃ) 
এবং গছ্য রচনা “ছিন্নপত্র” প্রভৃতির বুকে সেই পরিপূর্ণ প্রক্কতি উপভোগের অন্ভূতিটুকু 


১। এ্ররবান্্রনাথ ঠাকুর--“জীবনস্থৃতি'  জন্মশতবাধিক সং] রবীন্্রচনাবলী--১০ম ধণ্ড_ 
“ঘর ও লাহির' [পৃঃ ১৩-১১ ] 
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প্রকৃতিচেতনা ২৭৭ 


ছড়িয়ে আছে। পরবর্তীকালের অজন্্র গছ, পদ্য, প্রবন্ধ ছোটগল্প-চিঠিপত্রের মধ্যে 
দিয়ে সেই অজন্্র দানকে কবি আপন ছন্দে-ভাবে-রসে পরিপ্লাবিত করে রেখে গেলেন 
সাহিত্যের মণিকোঠায় | প্রকৃতির সঙ্গে সেদিনের সেই নবীন কবির কী গভীর, কী 
নিবিড় একাত্মতা ! “ছন্নপঞ্রে'র পাতায় পাতায় তার উজ্জ্বল ছবি রয়ে গেছে-_ 

“ওই-যে মন্ত পৃথিবীট! চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি-__-ওর এই 
গাছপাল! নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সদ্ধা সমস্তটা-স্ুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে 
ধরতে ইচ্ছে করে ।১৯ 
অথবা 

“আমি বেশ মনে করতে পারি বন্ু যুগ পূবে যখন তণী পৃথিবী সমুদ্রঙ্গান থেকে সবে 
মাথা তূলে উঠে তখনকার নবীন হ্র্ধকে বন্দন। করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নৃতন 
মাটিতে কোথ। থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্পবিত হয়ে উঠেছিলুম 1৮ * 

পৃথিবীকে মাঁতৃরূপে কল্পনা করে তার সঙ্গে একটি জন্ম-জন্মান্তরের নাড়ির যোগকে 
অক্ভব করেছেন কবি। তাঁর সমগ্র জীবনের কাবাসাধনার মধ্যেও এই অনুভূতি রূপ 
পেয়েছে । শ্রকতিকে তিনি তার সাহিতো মানবচেতনার বা অধাঁতচেতনার সঙ্গে 
এমনভাবে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন যে, একদিকে প্রকৃতিও যেমন প্রাণবান সত্ত। লাভ 
করেছে, অপরদিকে মানবও তার ছুঃখ-সথখের তাপ-অন্ুতাপকে প্রকৃতির শ্যামলচ্ছায়ায় 
দ্ধ সরে দিতে চেয়েছে । এমনকি কবির আধ্াম্সিক চিন্তা ও চেতনার যুগেও অর্থাৎ 
গীতাঞ্জলি”, গীতিমাল।”, গীতালির পরেও 'প্রক্কতি-জগতের নান! রূপের অনির্বচনীয় 
এতিমার বুকে সেই বিশ্বদ্বতাকে স্থাপন করে তিনি তাঁর যথাথ স্বরূপটিকে চিনে নিতে 
চেয়েছেন ।  “রবীন্দনাথের কাবোর বিবর্তন লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তীহার 
কবিতার গতিটা৷ প্রক্কুতির ধাঁপ হইতে মানুষের ধাপে উঠ্রিয়াছে এবং সেই গতি বিশ্বপ্রবাহের 
তাঁলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়! সার্কত! লাভ করিয়াছে ।”৩ 

তথাপি প্রথম পায়ের কানো কবির রোমান্টিক কল্পনা এমন উধবগামী এবং 
শদুবপ্রসারী যে, বস্তজগতের সমস্ত তুচ্ছতাকে স্দূরে ফেলে সে যেন কল্পলোকের উদ্দেস্টে 
ডানা মেলে চলেছে । কি প্রক্কৃতি, কি মানুষ, কি বিশ্বদেবতা-কবি যাঁর কথাই যখন 
বলতে চেয়েছেন, তাঁর অনির্বচনীয় ভাষ! ছন্দে ব্যঞ্জিত হয়ে তা অলৌকিক শিল্পশ্ুষমায় 
আভন্যক্ত হয়েছে । “সোনার ৩রী'র “যেতে নাহি দিব কবিতায়-_ 


পদ 





। “ছিন্নপত্রাবলী' [পত্র সং ১৩, পৃঃ ২২] “রবীন্দ্ররচনাবলী [জন্মণতবাধিক সং] একাদশ খণ্ড --এবখ। 
: 1 রধীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_রবীক্সরচনাৰলী [জন্মশতবাধিক সং] -[১১ শ খণ্ড] “ছিন্নপাত্র” 
৩। এ্রীশচীন সেন--“রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয়” [৪র্থ ১৩৬৯] “রবীন্দ্রনাথের চিন্তা প্রবাহ” [পৃঃ ২৩] 


২৭৮ রবীন্রনাথের শেষপর্যায়ের কাবা 


2555 বেল ধীরে যাঁয় চলে 
ছায়া দীর্ঘতর করি অশ্বখের তলে । 
মেখে! স্তরে কাঁদে যেন অনস্তের বাঁশি 
বিশ্বের প্রাস্তরমাঝে ; 
অথবা» “বসুন্ধরা” .সোনার তখা) কনিতাঁয়__ 
রর5885852িির নদীজলে মোর গান 
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুক্ধ কান 
নদ চল হতে ? 
“পুরস্কার (সোনার তরী) কবিতায় তার একান্ত আকা 
নসান াঁধাটে রচি নল মাঁয়। 
এক দিয়ে যান ঘনতর ছায়া, 
বর গিয়ে যান বসস্থ-কায়া 
বাশন্তীবাস-পনা 
ধরণীর তল, গগনের গায়, 
সাগরের জনে অরণা-ছায় 
আরেকট্খানি নবাঁন আভায় 
রাঁছন করিয়া দিব । 
গ্রকৃতির শৌন্দর্যসত্তার সঙ্গে কবির এই একাতুতা এঘুগের মানঠিকত!র একটি লড়ে। 
বৈশিষ্ট্য । প্রকৃতির অবান্ত প্রাণের অঙ্গে এখানে কৰি আপন প্রাণের যোগ চির 
অলক্ষ্য সুরধবনির সঙ্গে আপন কগের হ্থরকে দিয়েছেন মিলিয়ে | চিজ” কাবো এই 
সৌন্দর্ধসত্তার উদ্দেশ্টে গেয়ে উঠেছেন-- 
জগতের মাঁঝে কত বিচিত্র তৃমি হে 
তুমি বিচিত্ররূপিণী | | “চিত্রা চিত্রা 


এ 


কবি জগতের এই বিচিত্র সৌন্দর্যরূপকে সমস্ত দেভ-মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছেন । 
আপন অণু-পরমাণুর মব্যে তার মাধুধরসকে টেনে নিতে চাইছেন__ 

আজি মেঘমুক্ত দিন? প্রসন্ন আকাশ 

ভাঁসিছে বন্গুর মতো; সুন্দর বাতাস 

মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাঁগিছে মধুর 

অদৃশ্য অঞ্চল যেন সপ্ত দিগ বধূর 

উড়িয়! পড়িছে গায়ে । [ সুখ চিত্রা ] 


প্রকৃতিচেতন। ২৭৯ 


প্রকৃতির মনোরম স্পর্শ টুকুকে কবি আপনার সমস্ত চৈতন্য দিয়ে সত্তার গভীরে টেনে নিতে 
চান। প্রকৃতির কোনো! কিদ্র বা পবরূপ রূপ এই পায়ের কাব্যে তেমনভাবে চোখে 
পড়ে না । তার ন্নিগ্ধ মাধুর্যটুকুই কবিকে দেহে-মনে গ্রাস করে রেখেছিল। সেই 
স্থথস্মৃতির আভাসটুকু কাব্যে উৎসারিত । 
কপ্ননা কাব্যে এসে এই কবিই একদিকে প্রক্কাতির দদ্রকূপের সাধনা করেছেন, 
অপরদিকে কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির যে সজাব রূপটি ফুটে উঠেছিল তাঁকে একালের 
ভাশায় নবজন্ম দান করে সার্থক করে তুলেছেন । 
মধ্যপর্বে অধ্যাত্মজীবনবোধের পরম লগ্রেও প্রক্কৃতিই সেই স্থষ্টকর্তার লীলামাধূর্ 
উপভোগের পটভূমি রচনা করেছে । ভিন্ন কথায়_-প্রক্কতিন বিচিত্র লীলাবিলাসের মাঝে 
ক: সেই পরম দেবতার হ্ুষ্টি-মাভাত্যকে রূুপেক্সে-ভাবে অনুভব করে ধন্য হয়েছেন। 
প্রকৃতির মধ্যে তিনি একইকালে প্রক্কৃতিনাথ ও জীবননাথকে দেখেছেন । মধ্যপ্বের 
কিছু কিছু কনিতার ভিতর কবির এই মনোভাবের অভিব্যক্তি নুম্প্ট-_ 
আজি আাবণ-ঘন-গহন-মোহে 
গোপন তব চরণ ফেলে 
নিশার মতো নীরবে ওহে 
সবার দিঠি এড়াঁয়ে এলে । [১৮ মং-গীতাঞ্জলি ] 


অথব' 
এসে! হে এসো, সজল খন, 
বাদল বরিখণে_ 
বিপুল তব হ্যামল ন্মেহে 
এস ভে এ জীবনে । [ “৩৫, সং-_গীতাঞ্জলি ] 
আদা, কার হাতে এই মাল তোখার পাঠালে 


আজ ফাগুনরদিনের সকালে । 
তার বণে তোমার নামের রেখা, 
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখ', 

সেই মালাটি বেধেছি মোর কপালে । [ ৬৫, সং-_গীতাঞ্জলি 2 
কবি তাঁর দেবতাকে এখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাকার করে দেখেছেন । অধিকাংশ স্থানে 
প্রকৃতির অলক্ষ্য ইঙ্গিতের মধ্যে তাঁরই ইঙ্গিতকে অনুভব করেছেন । প্রক্কৃতি যেন তার 
নিগ্ব-স্যামল বুকের পরে দেবতার আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। তীর বর্ণে গন্ধে তারই গোপন 
নামের রেখা, অলক্ষ্য ছন্দ । 


২৮০ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


“বলাকা"র যুগে আবার বিশ্বপ্রাণের চলমান গতিপ্রাণতাঁকে কবি লক্ষ্য করেছেন- 
জলে-স্থলে-গ্রহে-নক্ষত্রে-পৃথিবীর শ্যামল ঘাসে ঘাসে 
হে বিরাট নদী, 
অদৃশ্য নিঃশব তব জল 
অবিচ্ছিন্ন অবিরল 
চলে নিরবধি । 
সং ৬ সহ 
ঘৃর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে 
স্তরেজ্তরে 
স্র্যচন্ন তারা যত 
বুদ্ধ“দের মতো । | ৮ সং-বলাক। ] 
অথবা, 


মনে হল এ পাখার বাণা 
নিল আনি 
শুধু পলকের তরে 
পুলকিত নিশ্লের অন্তরে অন্তরে 
বেগের আবেগ । 
পধত চাহিল হতে বৈশাখের নিরদেশ মেঘ, 
তরুশ্রেণী চাে, পাখা মেলি 
মাঁটির নন্ধন ফেলি 
ওই শব্দরেখা পরে চকিতে হইতে দিশাহারা, 
আকাশের খ জিতে কিনারা [ ৩৬, সং-বলাক ] 
প্রকৃতির নিশ্চল বস্তরপিণ্ডের মধ্যে এখানে কবি “বেগের আবেগকে লক্ষ্য করেছেন। 
বিশ্বতালে দিয়ে তাল' সমস্ত অব্যক্ত, জগৎ কোন্‌ নিরুদ্দেশের উদ্দে্টে যেন নিরম্তর 
ছুটে চলেছে । তার এই “অকারণ অবারণ চলা কবিকে অভিভূত করে তুলেছে। কবি 
যেন সমস্ত প্রক্কতিলোকের ছন্দে ছন্দে তালে তালে কাঁর অলক্ষ্য পদধবনিকে শুনতে 
পাচ্ছেন । 


বিনবাণী'তে মৃক বৃক্ষজীবনের কথ! কবি-প্রশস্তি লাভ করেছে। জীব-জগতের 


আদি ভাষার সঙ্গে কবির যেন একট! নাড়ির টান আছে, শুধু কেবল “সে ভাষা হারিয়ে 
গেছে? । 


প্রকৃতিচেতন! ২৮১ 


গদ্য বাচনভঙ্গি এবং আটপৌরে চলন প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে পুনশ্চ কাব্য থেকে 
'শেষপধায়ের কাব্যের সীমা৷ নির্দেশ করা! হয়েছে । কিন্তু বাইরের দিক থেকে এই রূপ 
বদল তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়; বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এর মধ্যে যে কিছু নৃতনত্ত 
অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে, এর অতিবাস্তব পরিবেশনায় । ভঙ্গি ভাষা 
বদলে গেছে, আমাদের গায়ে গায়ে লেগে থাক! সাধারণ জীবনযাত্রার ছবি ব। কবির 
ৰ্পকল্পনায় এতদিনের অনাদূত গাছ-পালা-ফুল-পাখি-মান্ুষ সকলেই যেন আজ তাদের 
স্বমাহমায় কবির কাছে সমান রহস্তময়, সমান মূল্যবান । কবি একটি স্পষ্ট ও স্থাচ্ছ দৃষ্টি 
নিয়ে এযুগের কাব্যগুলিতে প্রকৃতির একটি স্পষ্ট নিরলংকার রূপ আঁকতে চেয়েছেন । 
'পূরবী*র যুগ থেকে কবি ছবি আকার কাজে আপনাকে নিয়োজিত করেন। মনে 
হয় সেই ছবি আঁকার স্পষ্ট স্বচ্ছ রেখা-রঙের টান্‌ থেকেই কাব্যের ক্ষেত্রে যে চিত্র যোজনা 
করেছেন তা এত স্পষ্টরেখ হয়ে উঠেছে । মায় দিয়ে, মোহ দিয়ে, কল্পন। দিয়ে ঘিরে 
এই প্রকৃতিকে এুগে কেবলমাত্র অলৌকিক মায়াপুরীর সামগ্রী করে রাখেননি। 
তাছাড়া “সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং এঁতিভাঁসিক বনু বিচিত্র শক্তির সংমিশ্রণ এবং 
সংঘাতে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যের যে পটভূমিকা গড়ে উঠেছিল, তাতে 
দাপারণের প্রতি তীর দৃষ্টি নৃতন করে আকৃষ্ট হয়েছিল। গ্রকৃতিপ্রেমের বিচারেও এই 
নুতন দুষ্টির প্রভাব এ যুগের কাব্কে অন্ুরঞ্িত করেছে। পূর্ববর্তী জীবনে 
প্রারতিক যে দুশ্সম্পদ থেকে কবি আপনার আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছেন, 
পৌন্দঘ ছিল তাদের অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গ । এ যুগে যেমন সাধারণ মানুষের দিকে দৃষ্টি 
পড়ল, তেমনি প্রক্কীতির অতান্ত সাধারণ এবং আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিখকির বস্তর 
এসেও কবি একটি রহস্তের সুযম। আবিষ্কার করলেন 1৮৯ এর মধ্যে আমাদের 
ঘবেন পাশের পচা পুকুর, আম-জাম, বাখারি দেওয়া! মেহেদির বেড়া যেমন আছে তেমনি 
পশ্চিম আকাশের নীলাঞ্জন রেখাটিও বাদ পড়েনি। এসব চিত্র বা ভাব এর আগেও 
ভার কাব্যে ধর! পড়েছে কিন্ত গগ্যের এই সহজ সরল অনাড়ম্বর বাচনভঙ্গি এবং শব্দ-ভাব- 
ভাষার আটপৌরে রীতিতে তা অভিনবত্ব লাভ করেছে । কবির প্রথম জীবনের কাব্যে 
বাংলার শ্যামল পল্লীপ্রক্কৃতি এবং পদ্মার চলমান জীবনছন্দ যেমন নিপ্ধ কোমলতা এবং 
জীবনধমিতা, বয়ে এনেছিল তার প্রকৃতিচেতনার মধ্যে, তেমনি জীবনের শেষপর্বের 
্রক্কতিচেতনায় বীরভূমের রষ্ম মাটির ধুসর নৈরাগ্য একটা নিলিপ্ততা বা৷ মোহমুক্তির 
স্থরকে যেন অন্ুরঞ্জিত ক'রে তুলেছে গোপনে গোপনে । 


শীঅমিয় সেন--প্রকুতির কবি রবীন্দ্রনাথ”- [ সং-বিশ্বভারতী, ১৯৬১] পরিশেষ- ২, 
[পৃঃ ১৫৫-৯৫৬] 


২৮২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 
পুনশ্চ কাব্যের খোয়াই”, পুকুরধারে, “বাসা”, দেখা”, ছুন্দর”, ছুটি, গানের-বাসা” 
'পদ্রলা আশ্বিন” 'অস্থানে” শেষদান”-_ প্রভৃতি কবিতা কবিমনের নিশেধ কোনো! মুহুর্তের রূপ- 
রস সন্তোঁগের মাধুর্যটুকুর বা কোনো ভালোলাগ! দৃশ্ঠ ব1 চিত্রের রূপান্কন করে চলেছে_- 
পশ্চিমে বাগান বন চধা-ক্ষেত 
মিলে গেছে দুর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায় ; 
মাঝে আম জাম তাল তেতুলে ঢাকা 
শীওতালপাঁড়া ; 
সং সং নং ৰ 
তঠাৎ উদেছে 'এনট-একটা যৃখভ্রঃ তালগাছ, 
[ শোয়া - পুরী 


॥ 


পুনশ্চের পুকুবধারে" কবিতায় মাঘাদেন ঘরের পাশেন একটা মিথ ত জীবন্ত চিন 
দোতলার জানল খেকে চোষে পড়ে 
পুকুরের একটি কোণ । 
ভাদমাসের কানায় কানায় জল্‌। 
জলে গাছের গভীর ছায়া টল্মন্‌ করছে 
সবুজ নেশমের আভায়। 
তীরে তীরে কশ্মি শাক আর হেল | 
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছ কট ঘুগোনুখি দায়ে । 
এ ধাবের ভাীঁয় কবনা, সাদা র$ন, একটি শিউপি, 
ছুটি অমত্বেপ রজনাগন্ধায় দুপ পরেছে গরাবের মতো ! 
পুনণ্ঠ কাব্যে মেঘেব এই বণন। রণীন্পাঠিতো একেবারে শুতন | মেন গাজ তাও 
সজল-ঘন রূপ নিয়ে কবির কাসকল্পমাকে নিমোছিত করেনি, 'একেবাদে অকাবাক রূপ 
নিয়ে পালোয়ানের বেশে দেখা দিয়েছে 
মোটা মোট। কালো মেঘ 
ক্লান্ত পাঁলোয়ানের দল যেন, “দেশী? পুনশ্চ । 
বন্দী-করা লতা'কে কবি এ যুগের উপমা দিয়ে ভূনিত করে বলেন__ 
পাচিলের গায়ে গায়ে 
বন্দী-কর! লতা | 
এরা সব হাসে মধুর করে, 
উচ্চহান্ত নেই এখানে; [ পঁচিশ সং--শেষসপ্তক 1 


প্রকতিচেতন। ২৮৩ 
'শেমসপ্তক' কাব্যের উনন্রিশ' সংখ্যকে আবার একটি পরিচিত মধুর ছবিকে উপস্থাপিত 
করে গেলেন-- 
মাঘের বনে 
আমের কত বোল ধরল, 
কত পড়ল ঝরে 
ফাল্জনে ফুটল পলাশ, 
গাছতলার মাটি দিল ছেয়ে 
শেমসপ্ধকের । ত্রিশ" অং ) আবু একটি ছানি-- 
শাতের রোদ্দ,র | 
সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ 
স্তম্ভিত হয়ে আছে শেখ্চন বনে । 
বেগনি-্ছায়ার গোঁওয়া-লাগ! 
ঝবি-নামা বুদ্ধ বট 
ডাশ শেলেছে রাস্তার এপার পধন্ত ' 
'এ সব কবিতায় নিপুণ শিল্পী কামেরার চোখ নিয়ে একের পৰ এক হবি পরে রেখেছেন । 
এ ছবি আমাদের অতি পরিচিত শাঁপন ঘবের ছবি | 
প্রকৃতি বিষয়ক কতকগুলি কবিতার মব্যে কবির দার্শনিক জীবনজিজ্ঞাস। ততন্বপ্রাধান্য 
লাভ করেছে । এখানে রূপ-সান্তোগ বা দেখাব অন্থুভন থেকে কবিমন বিশেষ মননশীলতার 
মপ্যে নিচরণ করেছে । বীখিকা" কান্যের “দেবার” কাঁবতায়__ 
দেলদার তমি মহানাগী 
দিয়েছ মৌনের বক্ষে প্রাণমন্ত্র আনি-- 
যে প্রাণ নিস্তব্ধ চিল মন দুগগতিলে 
প্রস্তর শুঙ্খলে 
কোটি কোটি যুগ-যুগান্তরে । 
তেমনি “বনস্পতি” ( বীথিকা। ) কবিতায়-_ 
কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন 
এ যৌবন, 
হে তরু প্রবীণ । 
প্রতিদিন 
জরাকে ঝরাও তুমি কী নিগুঢ় তেজে, 


২৮৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


প্রতিদিন আঁস তুমি সেজে 
সগ্ জীবনের মহিমায় । 
কিংবা ভীষণ” ( বীথিক1 ) কবিতায়__ 
বনম্পতি, তুমি যে ভীষণ, 
গ্গণে ক্ষণে আজিও তা মানে মোর মন । 
“সেগুতি' কাবোরও প্রাণের দান” কবিতায়-_ 
অব্যক্তের অস্তঃপুরে উঠেছিলে জেগে, 
তারপর হতে তর, কী ছেলেখেলায় 
নিজেরে ঝরায়ে চল চলাহীন বেগে, 
পাওয়া দেওয়া দুই তব হেলায়-ফেলায়। 
অথবা, 'আকাশগ্রদীপ” কাব্যের “আমগাছ” কবিতায় 
এ তো! সহজ কথা, 
অভ্রাণে এই স্তব্ধ নীরবতা 
জড়িয়ে আছে সাঁনে আমার 
আমের গাছে, 
কিন্ত ওটাই সবার চেয়ে 
ঘর্গম মোর কাছে । 
এই সমস্ত কবিতায় প্রকতির রূপ-সৌন্দ্ের প্রতি মু্ধতা নেই; আবার ক্যামেরার চোখ 
নিয়ে একটি নিখুত ছবি ধরাও নেই। কবির দার্শনিক মন প্রকৃতির বহির্জগতের 
আশ্রয়টিকে কেন্ত্র করে ভাবনার দিক থেকে অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে ; জীবনের 
গভীরতম কোনো সতোর সঙ্গে চলমান জগতের চিরন্তন সত্যকে কখনো বা মিলিয়ে 
দিতে চেয়েছে । 
কবি তো 'সমাসোক্তি' অলঙ্কারের সাহায্যে অনেক সময় অচেতন প্রকৃতির উপর 
সচেতন পদার্থের ভাব অরোপ করেছেন; এ অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ আছে সমগ্র 
রবীন্দ্রসাহিত্যে ছড়িয়ে । কিন্তু "শেষপর্যায়ের কাব্যের বহু কবিতায় এই প্রক্কতি এমন 
সজীব পদার্থের আচরণকে আশ্রয় করেছে যে কবির প্রক্কতিচেতনার মায়াময় সৌন্দর্যস্বপ্ 
যেন একেবারেই অপগত হয়েছে বলে অনেকে ধারণ করে নিতে পারেন। কবির 
স্ন্দরকে দেখার চোখ বা মন, এবং কল্পনার জাদুকরী শক্তি বুঝি আজ হারিয়ে গেছে। 
সমালোচন৷ ব! ব্যাখ্যা নানাভাবেই করা যাঁয়। মনে হয় ছন্দের জাছুকরী স্পর্শ দূরে সরে 
যাওয়ায় বা ভাষাও গগুহস্থপাড়ার হওয়ায়, কাব্যের ভাব, উপমান-উপমেয় বা সাধারণ 


প্রকৃতিচেতন। ২৮৫ 


ধর্মকে কবি দৈনন্দিন জানা-শোনার জগৎ থেকেই বুস্থানে গ্রহণ করেছেন। এর ফলেই 
সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে এই ধরনের প্রক্কতিচিত্র বিস্ময়ের বা! বিতর্কের স্থষ্টি করেছে। 
কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচন! করলেই দেখ! যায় এ সমস্ত ছবি রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যে 


হি হেঁকে উঠল ঝড়, 
লাগালো প্রচণ্ড তাড়া, 
স্্ধাস্তসীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে 
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভিড়, 
[ নিয়” সং- পত্রপুট 7 


শ্যামলী'র “বিদায়বরণে__ 
চার প্রহর রাতের বৃষ্টিভেজা ভারী হাওয়ায় 
থমকে আছে সকাল বেলাটা, 
রাত জাগার ভারে যেন মুদে এসেছে 
মলিন আকাশের চোখের পাতা | 
অথবা, 


বাদলের দানোয়-পাওয়া অন্ধকারে 
বর্ষণের রিমঝিম 'প্রলাপে 
চাঁপ! দিয়েছিল 
সন্ত্যাসী নিশীথের ধ্যানমন্ধ।  [ কালরাত্রে- ভালা ] 
আবার “সানাই” কাব্যের শেষ অভিসারে'_ 
আকাশের ঈশানকোণে মসীপুঞ্জ মেঘ । 
আসন্ন ঝড়ের বেগ 
স্তব্ধ রহে অরণ্যের ডালে ভালে 
যেন সে বাদুড় পালে পালে। 
কিংবা 'রোগশয্যায় (% সং) কাব্যের 
মনে হয় হেমন্তের ছুর্ভীষার কুজ্মাটিকা পানে 
আলোকের কী যেন ভৎসন! 
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী । 
রবীন্দ্রকাব্যজগতে প্রক্কুতির রোমার্টিক শ্যামল কোমল বূপটিই এত বিচিন্ত্র রূপে-রেখায় 
ফুটে উঠেছে যে, তার গভীরতা। এবং ব্যাপ্তি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর খুব অল্প 
সাহিত্যেই বোঁধ করি প্রক্কতি তার এমন হুমম রূপ-রেখায় ধরা পড়েছে । তাই শেষ- 


২৮৬ রবীক্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


পধায়ের কাব্যের এই সমস্ত প্ররুতিচিত্রের মধ্যে যে ভীষণের এবং অস্থন্দরের প্রভাব 
পড়েছে--তা এত বিস্ময় বয়ে এনেছে । আসলে কবি এখানে--এএ বিশ্বেরে দেখি তার 
সমগ্র স্বরূপো( ২১, সং-রোগশয্যায় ) এই খনোৌভাবকে আশ্রয় করেছেন । এতর্দিন 
পৃথিবীকে কবি দেখেছেন শ্যামল লাবণাময়ী কল্যাণী রূপে, আজ 'িলিতে-কঠোকে, 
মিশ্রিত তার ভয়ঙ্করী হিংন্র রূপটিকে বন্দনা জানিয়েছেন__ 
আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো» পৃথিবী, 
৯ ৯ ন সীট 
ন্িগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা, 
অনাদি স্থষ্টির যক্ঞ-হুতাগ্রি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে 
সংখ্যাগণনার অতীত প্রতাষে; [ ণতিন” সং পত্রপুট ] 
কিন্ত গ্রক্কতিচেতনার ক্ষেত্রে শেষপধায়ের কাবো এইটুকুই রবীন্দ্রনাথের শেষ পরিচয় নয় 
বা সব পরিচয় নয়। প্রেমের কথা বলতে গিয়ে কবি আজও প্রক্কতি-জগতের একটি 
রোমান্টিক স্বপ্নময় আবেশের পরিবেষ্টন রচন করেন 
উদাস ভাঁওয়ার পথে পথে 
মুকুলগুলি ঝরে, 
কুড়িয়ে নিয়ে এনেছি তাই 
লভে? করুণ করে । 
% 1 সৎ নব নং 
ও হাতখানি হাতে নিয়ে 
বসব তোমার পাশে 
ফুল-বিছ্বানো ঘাসে, 
কাঁনাকানির খাক্ষী রইবে তারা । 
বন্ট কথা কও ডাকবে তন্দ্রাভার! | 
[ যাবার আগে-সানাই ] 


দথবা, 
আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি 
সজল নীলাকাশে। 
আমার প্রিয়া মেঘের ফাকে ফাকে 
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে, 
[ দ্ছায়াছনি'-_ সানাই ] 


গ্রকৃতিচেতন। ২৮৭ 
কিংব! “সাঁনাই-এর “দেওয়া-নেওয়ায়” 
বাদল দিনের প্রথম কদমদ্ুল 
আমায় করেছ দান, 
আমি তে দিয়েছি ভর! শ্রাবণের 
মেখমল্লার গান । 


এই জঅমস্ত মধুর প্রক্ৃতিচিজের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত রোমান্টিক স্বপ্রবিলাসী 
পবিমনটিকেই খুঁজে পাওয়া যায়। না? বার্ধক্য-জর বস্তজগতের এবং ব্যক্তিজগতের 
বাত-প্রতিঘাত আজও কবি-জীবনের গভীরতম স্ুরকে ছন্দকে পিষে মেরে ফেলতে 
পারেনি । এই সজীব নিত্য জাগ্রত প্রাণসত্তাই তাকে আজীবন পিছনে থেকে নূতন 
নতন প্রেরণা যুগিয়েছে । এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীমতী প্রতিম! ঠাকুর তার “নির্বাণ, 
গ্রন্থে বলেছেন__ 
প্রক্কতির এমন একটি কোঁণও ছিল না! যার গোপন রহন্ত এই আশ্চর্য জাদুকরের 
“চাগ এড়িয়ে যেত, তীর দুষ্টিশক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা, আমাদের নাঁগালের বাইরে ছিল। 
এত পাওয়া সন্থেও তার মরমী মন তৃপ্ত হয়নি, সেই অতভৃপ্টিই অষ্টার অন্তনিহিত 
গৌরবময় স্থষ্টশক্তিকে পিছন থেকে প্রেরণার খোরাক জৌগাত বারংবার ।৮১ 
তাই আজও তার স্মরণে আপে 
জন্মেছিন্ট স্থক্ষম তারে বাধা মন নিয়া । [ ধ্বনি আকাশপ্রদীপ ] 
বাধলা ও শৈশবের ফেলে-মাসা স্মৃতি অম্লান হয়ে জাগে 
জানি না কী টানে 
ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নিঞ্জন বাগানে । 
পুরোনো! আমড়া গাছ হেলে আছে 
পাচিলের কাছে, 
দীর্ঘ আয়ু বন কারিছে তার 
পুঞ্জিত নিঃশব্দ স্মৃতি বসন্ত বর্ষার | 
[ ্কুলপালানে*__আকাশপ্রদীপ ] 
৮১55 জিন্মদ্ন*-এ (সেঁজুতি ) ভার মনে পড়ে যাঁয় আপন রোমান্টিক কবিমনের 


5 পুরোনো ভালোলাগার কথা 


তাহারে ডাক দিয়েছিল পন্মানদীর ধারা) 
কীপন-লাগা বেণুর শিরে ছেখেছে শ্ুকতাঁর! ; 


পভিনা ঠাকুপ--এনিবাণ” [ সংকাত্তিক, ১৩৬১ পতি 


২৮৮ রবীন্ত্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


কাঁজল-কালে। মেঘের পুঞ্জ সজল জমীরণে 
নীল ছাঁয়াটি বিছিয়েছিল তটের বনে বনে; 
ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে 
কাখে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে 
সর্ষে তিসির খেতে 
ছুই রঙ সুর মিলেছিল অবাক আকাশেতে ; 
তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অস্তরবির রাগে 
বলেছিল এই তে। ভালে! লাগে । 
প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর ভালোবাসার স্মৃতিটুকুকে স্মরণ করতে গিয়ে এই বয়সেও 
গ্রাম-বাউলার একটি মনোরম ছবি কবি একে গেছেন। রোমান্টিক কবিমনের এই ' 
“ভালোলাগা'ই ছড়িয়ে আছে 'শেষপর্যায়ের কাব্যের অনেকগুলি কবিতার এখানে 
সেখানে । বার্ধক্য অলসবেলায় সে মন আজও বলে-_ 
দাও-ন ছুটি, 
কেমন করে বুঝিয়ে বলি 
কোন্থানে । 
যেখানে এঁ শিরীষবনের গন্ধপথে 
মৌমাঁছিদের কাপছে ভানা সারাবেলা ।  [ 'ছুটি'__ পুনশ্চ । 
প্রকৃতির তাবরসের জগতে কবি আজও ডুব দিতে চান সংসার থেকে ছুটি নিয়ে । 
যাবার মুখে? (সেঁজুতি ) আজও তার কৃতজ্ঞ চিত্ত স্মরণ করে সেই সব ছবিকে-- 
আমার দুয়ারে আউিনার ধারে এ চামেলির লতা 
কোনে! দুদিনে করে নাই কৃপণতা | 
ওই-যে শিমুল, ওই যে সজিনা, আমারে বেঁধেছে খণে 
কত-যে আমার পাগলামি-গাওয়া দিনে । 
কবিমনের মাধুরীর ডালি ভরিয়ে তুলেছিল যারা, তার! কেউই আজ 'যাবারমুখে তার 
কাছে নগণ্য নয়। এশমুল” “সজিনা যত অনাদূতই হোক না কেন ফুলের জগতে, 
কবিমনের আনায় তারা তে ঠাই করে নিয়েছে চিরদিনের তরে। শুধু তাই শী 
সকালবেলার প্রথম আলো” এবং পবিকালবেলার ছায়াও' যে তার__ 
দেহপ্রাণমন ভরেছে সে কোন্‌ অনার্দি কালের মায়ায় । 
পেয়েছি ওদের হাতে 
দুর জনমের আদিপরিচয় এই ধরণীর সাথে । [যাবার মুখে'__সেজুতি - 


গ্রকৃতিচেতন। ২৮৯ 


কবি আজ প্রকৃতির সমস্ত সত্তার সঙ্গে আপন দেহসত্তার একাত্মত। অনুভব করে ধন্য 
হন। এই প্রক্কৃতিই তো পৃথিবীতে রূপের রসের ডালি নিয়ে সেই বিশ্বস্থষ্টিকর্তার 
আশীর্বাদকে যুগে যুগে বয়ে এনেছে । কবি তাই তাদের ভালোবেসে এই মত্যপৃথিবীতেই বার 
বার ফিরে আসতে চাঁন। তাই একান্ত মনে 'এই পৃথিবীর ধুলিকে মধুময় বলতে পারেন । 
তার মনে “অমর্ত্যে'র ( সেঁজুতি ) কোনো আকাজ্ফাই নেই-_ 
আমার মনে একটুও নেই বৈকুষ্ঠের আশ! 
এখানে মোর বাঁস! 
যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাঁস, 

যার 'পরে এ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস । 
মত্য পৃথিবীকে ভালোবেসে তার ধুলি-মাটি-ঘাসকে আজও আপনার বাঁসভূমি বলে 
গ্রহণ করতে চান। 
শুধু তাই না__ 


যখন রব না আমি মর্তাকায়ায় 
তখন স্মরিতে যদি ভয় মন 
তবে তুমি এসো হেখা নিভৃত ছায়ায় 
যেখ। এই টৈত্রের শালবন । [ ন্মিরণ-সেজুতি ] 
পৃথিবী ত্যাগ করে যাবার পরও পৃথিবীর এই শ্যাধল রূপটির প্রতি তার ভালোবাসা এমন 
নিবিড় হয়ে থাকবে যে, এর শ্যামল ছায়ায়, ঘাঁসে ঘাসে কবির আত্মা! বিচরণ করে 
ফিরবে । তার ভালোবাসা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকবে এই শালবীথিকে | তাই 
'রোগশয্যায়” বন্দী কৰি প্রক্কতির আশীবাদের জন্য উন্মুখ হয়ে বলে ওগেন__ 
খুলে দাও দ্বার; 
নীলাকাঁশ করো অবাঁরত ; 
কৌতুহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ) 
প্রথম রৌব্রের আলো! 
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায় ; 
[ «৭ সং--রোগশয্যায় ] 
'জন্সমদিনে কাব্যে এই রোগজীর্ণ কবিই কালিম্পঙের রূপসৌন্দর্ধে মুদ্ধ হয়ে তার শেষ 
প্রশস্তি রচনা করে যাঁন_ 
পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে 


শূন্যে আর ধরাতিলে মন্ত্র বাধে ছন্দে আর মিলে । 
১৪) 


২৯০ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


বনেরে করায় নান শরতের রৌদ্রের সোনালি । 

হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি। 

মাঝখানে আমি আছি, 

চৌর্দিকে আকাঁশ তাই দিতেছে নিঃশন্দ করতালি । 

আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ, 

জানে তা কি এ কালিম্পউ । [ "১৪, সং--জন্মদিনে ] 
জীবনের শেষলগ্নে প্রক্কৃতির বুক থেকে আলো-ধ্বনি ও রঙের যে আশীর্বাদটুক্ু পেলেন 
সেইটুকৃকে কেমন করে সমস্ত দেহ-মন দিয়ে স্পর্শ করে নিয়ে এই কবিতায় তার 
মাধুরাটুকু ভরিয়ে দিয়ে গেলেন, এ সম্পর্কে “নিবাণ? গ্রন্থে শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরের 
বর্ণনাটুকুকে স্মরণ করা যেতে পারে__ 

“এদিকে আবহাওয়া বদলে গেছে, বর্ষার শেষ রেশটুকুও এখন আর মেঘেতে নেই, 
আকাশে বাতাসে ঝলমল করছে উজ্জ্বলতা, ঘন নীলাম্বরী গুন খুলে পূথিবী হালক' 
হাওয়ার শাড়ি পরেছে । তিব্বত থেকে বইছে শীতের পূর্বদূতী ঈষৎ শিরশিরে ভাওয়া। 
দিনগুলে! ভরে ছিল আলো-বাতাসের উত্সব । বাবামশায় আঁকণ্ঠ পুরে পান করছেন 
তার আনন্দ । 

২৫ সেপ্টেম্বর । অকালে উঠে দেখলুম সমস্ত জানল! দরজ। খুলে দিয়ে বসে আছেন, 
একটু দুরে বনমালী চায়ের আয়োজন করছে, আকাশ প্রান্তিকে উদয়াচলের খোল! দ্বার 
দিয়ে দেখা যাচ্ছে ধবল শিখরের উদার খজু দেহ, সেই অসীম স্তব্ধতার আবরণ ভেদ করে 
বাতায়নপথে ধ্যাননতলোচন কবির শুভ্র কেশ ও কপালের উপর এসে পড়েছে শঙ্করের 
প্রথম আলোক-আশিষ, আর গায়ের উপর দিয়ে বইছে নব প্রভাতের বিশ্বব্যাপী মধুর স্পর্শ । 
নিচের বাগানে লেগেছে নানা রঙে ও গন্ধে মিলে লতাপাতার হুলোড়, কবির প্রাণ আর 
তাদের প্রাণ আজ এক হয়ে গেছে। 

০৪৯ %* তারপর চ! খাওয়া শেষ করে লেখবার ঘরে গিয়ে বসলেন, লিখলেন-_ 

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে 
রং সং এ [ “১৪, সং-জন্মদিনে ] 
এতদিন তার দেহমন দিয়ে যা শোষণ করেছিলেন আজ তার ছন্দে তাই দিলেন ঢেলে । 
আলে! আর রঙের মধ্যে তিনি এ-ক*দিন সত্যিই একাকার হয়ে -গিয়েছিলেন। হঠাৎ 
যেন কিছুদিনের নিয়ত অবসন্নতা সব ভূলে গিয়ে তাঁর মন আলোর আনন্বধারায় স্নান 
করছিল ।৮৯ 


পাপা শশিলসপিপিপ 


১। শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর-পনিবাণ” [ সং কান্তিক ১৩৬২ পৃঃ ১১-১২ ] 


প্রকৃতিচেতনা ২৯১ 


্রক্কৃতিমায়ের কোলে বসে জীবনের শেষ মুহূর্তে এই আলোর আনন্দধারায় যে শেষ 
ন্নান করেছিলেন তারই মধুর আনন্দ রসধারাটুকুকে, ধ্বনি আর রঙউটুকুকে, রূপে ছন্দে 
গেঁথে রেখে গেছেন কবি এ কবিতায়। প্রক্কৃতির অজন্র দ্রানকে জীবনে পেয়েছিলেন 
প্রচুর পরিমাণে । তাঁর সমস্ত মন এবং চোঁখ দিয়ে তার শেষ মাধুর্ধকণাটুকুকে যেমন 
নিউড়ে নিয়েছেন, তেমনি বিচিত্র রূপ রসের তুলিতে আর ছন্দের জাদুকরী বুন্থুনিতে 
তাকে শত সহ ধারায় প্রকাশও করে গেছেন। প্রকৃতির কোনে! মুহূর্তের কোনে 
দানই ব্যর্থ যায়নি তীর জীবনে । এই দেখা, এই অন্থভবই তীর প্রক্কাত চেতনাকে 
জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত সজীব ও সক্রিয় রেখেছিল । 


বিজ্ঞানচেতনা 


ভাবসম্পদের মধ্যে গ্রক্কতিচেতনার একটি শাখা হোল বিজ্ঞীনচেতনা | প্রক্কতিচেতনার 
ক্ষেত্রে বিশেন রূপমুগ্ধতা রবীন্দ্রকবিকল্পনাকে উজ্জীবিত করেনি, প্রক্কৃতির বিচিত্র রূপ 
রসের মাধুর্ধকে আপন ভাবে ছন্দে প্রকাশ করেনি) বিশ্বসথটির অন্তরালে যে বিরাট 
জ্যোতির্লোক, গ্রকৃতিলোক ও জীবলোৌক কালের নিয়মিত ছন্দে তাল রেখে অবিরত; 
ছুটে চলেছে, সেই বিশেধ রস্ত সম্পকেও তার কৌতুহল কম ছিল না। স্থটরহস্তকে ' 
জানার কৌতুহল কবিরও আছে, বৈজ্ঞানিকেরও আছে । কবির জান! কল্পনা দিয়ে, 
বোঝা অন্থভবে। বৈজ্ঞানিক বোঝেন যুক্তি দিয়ে, প্রতাক্ষ প্রমাণের দ্বারা । রবীন্দ্রনাথের 
মধো ছোটবেলা! থেকেই একটি যুক্তিমিষ্ঠ কৌতুহলী মন ছিল; দে মন স্থ্ট রহস্তের 
অনাদি লীলাকে পর্ধবেক্ষণ করেছে গভীরভাবে । ছোটবেলায় পিতা মৃ5থিদেবের কাছ 
থেকে কবি জ্যোতিবিজ্ঞান, গ্রঙ্ঘতিবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান প্রভৃভি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ 
করেন এবং তীদের বাঁড়ির শিক্ষায় ও আবহাওয়ায় বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চাও ছিল। 
ডালহৌসী পাহাড়ে পিতার সঙ্গে অবস্থানের সময়ে জ্যোতিধিজ্ঞান সন্ধে যে পাঠ গ্রহণ 
করেন সে সম্পর্কে কাচা হাতে একটি প্রনন্ধ'ও রচন| করেছিলেন । পরে শেষজীবনে 
“বিশ্বপরিচয়” নামক সরস বিজ্ঞান বিষয়ক গরন্থও লিখেছেন । বিজ্ঞানের প্রতি আজীবনের 
কৌতুহল অম্পর্কে বলতে গিয়ে এ গন্থের “ভূমিকা"য় কবি বলেছেন_“আমি বিজ্ঞানের 
সাধক নই সে কথা বল! বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের বস আম্বাদনে আমার 
লোভের অন্ত ছিল না।” এই লোভের ফলেই বিজ্ঞানের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় তার জ্ঞানের 
পরিধির মধ্যে এসেছে । স্ষ্টিরতস্ত সম্পর্কে তীর বিশ্বয় ও কল্পনাকে অনেকখানি যুক্তিনিষ্ 
ও সংযমিত করেছে। কবিও ধবশ্বপরিচয়ে*র ভূমিকায় একথা স্বীকার করে বলেছেন_- 
..*"জ্যোতিবিজ্ঞান আর গ্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া 
করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা, বলে না অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাথুশি নেই। কিন্ু 
ক্রমাগত পড়তে গড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল । 
অন্ধ বিশ্বাসের মৃঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃছলত! থেকে আশাকরি অনেক 
পরিমাণে রক্ষা করেছে! অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান 
ঘটিয়েছে সে তো৷ অনুভব করিনে । 


বিজ্ঞানচেতন! ২৯৩ 


-**বিজ্ঞান থেকে ধারা চিত্তের খাছ সংগ্রহ করতে পারেন তারা তপস্বী। মিষ্টান্ন 
মিতরে জন। * আমি রস পাই মাত্র ।৮- 

কবির এই মন্তব্য থেকেই বোঁঝ! যায়, কবির যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মেজাজ এই বিশেষ 
জ্ঞান থেকে রস মংগ্রহ করতে চেয়েছে- আনন্দ পেতে চেয়েছে । .. “শিক্ষার্থীর কৌতুহল 
আর রসিকের তৃষা ছিল বলেই বিজ্ঞান তীর কাছে খাগ্ঠ নয়, আনন্দ । বৈজ্ঞানিক সত্যের 
রসটুকু পেয়েই তিনি খুশি, তন্বের ভারবাহী হতে তিনি অনিচ্ছুক ।৮২ 

বিজ্ঞান জগতের জ্যোতিবিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞানের 'প্রতি যে তার বেশি ঝোঁক এ তো 
কবি নিজেই স্বীকার করেছেন । এর কারণও সহজেই অনুমেয় ৷ স্ুর্ধ, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র 
নিয়ে যে বিরাট সৌরম গুল গঠিত তার সম্পর্কে যত নৈজ্ঞানিক তথ্যই এ পর্যন্ত আবিষ্কার 
ভোঁক না কেন, আজও শেই জ্যোতিষফলোকের রতগ্ত সম্পূর্ণ উদঘাঁটিত হয়নি। আর 
্রক্কৃতিবিজ্ঞানের এই প্রাণের জন্ম এবং মৃত্যুর রচস্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেয়েও মানুষের 
জ্ঞানের পরিধির কাছে আজও রহস্তানুত। কবি-মন এই রতস্তবোধের মধ্যেই কল্পনার 
ডানা মেলে বিভাঁর করত পারে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এর প্রতি নিশ্ময় ঘোচে ন!। 
তাস প্রথম জীবন গেকেই তাব মানা রচনায় বিজ্ঞানের বিশেষ সত্যের প্রকাঁশকে লক্ষ্য কর! 
শায়। জগ, জীবন ও সমস্ত স্থষ্ট সম্পর্কে কৰির যে স্ুদুরকিস্তারী কল্পনা তা বৈজ্ঞানিক 
সত্যনিষ্ঠার আশ্রয়ে একদিকে যেমন বোধগম্য হয়েছে, অপরদিকে যুক্তিণির্ভর হয়েছে । 
বজ্ঞান যে সমস্ত সতাকে নীরস কাঠিন্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে,কবি-শিল্পী তাকে ছন্দে-বূপে-রসে 
মণ্ডিত করে উপভোগা করে পরিবেশন করেন । 

কবি জ্ঞান্লাজা এবং ভাঁবরাঁজোর মধ্যে একট। সামর্জন্ত ঘটাতে চেয়েছেন । সমস্ত 
বিশ্ব যে একটা ছন্দে নাধা এই ছন্দটুকু অখণ্ড সত্যরূপে কবির কাছে অনেক আগেই ধর 
পড়েছিল। খণ্ডের মধ্যে দিয়েই এই অখণ্ড সত্যে বৈজ্ঞানিক পৌছান, কবিও সীমা- 
অগামের, খণ্ু-অথগ্ডের অলক্ষ্য ছন্দটুকুকে আপন চৈতন্যবোধে ধরার চেষ্টা করেন। কবি- 
খনের এই এঁকাবোপের ছন্দের সঙ্গে বিশ্বছন্দের মিল ঘটাতেই কবির দৃষ্টিতে একটা সর্বজনীন 
সত্য স্পষ্ট ভয়ে ওগে। 

খণ্ত-অখণ্ডের মধ্যে এই যে এক্যবোধের দৃষ্টি, এই দৃষ্টভঙ্গী নিয়ে তিনি যেন পৃথিবীতে 
জণনাছিলেন , বিজ্ঞানের বিশেধ জ্ঞান তাকে সহায়ত করেছে মাত্র । 


ডে কল শি শা +পশাশি 7 সপ্এপশপিসপীপিপাপিদ শপ পা পেপসি 


১। বরবীঞ্জনাথ ঠাকুব--“বিশ্বপরিচয়" [৪ খু সং পৌব, ১৩৯৫ ] শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ বন্থকে 
লেখা-[ ভূমিকা 15 ৭] 
* | শ্রবুদ্ধদেব ভ্টাচাথ--“রবীন্্নাথের বিজ্ঞান চেতনা ১ম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭২ | 
২য় পরিচ্ছেদ 
প্রবঞ্ধ-_-রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান [ পৃঃ ৯ ] 


২৯৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


বিজ্ঞানের সাহাঁষেই কবি জানতে পারলেন গ্রহ-্নক্ষত্র থেকে শুরু করে অধুপরমাণু 
পর্যস্ত এমন কি জন্ম-মৃত্যু সব কিছুই এক অলক্ষ্য ছন্দে তাল মিলিয়ে চলেছে, নিয়মের 
কোথাও ব্যতিক্রম নেই । “তাঁর এই মনোভাব গঠনে বিজ্ঞান সাহাঁষ্য করার আগে তিনি 
উপনিষদের শিক্ষাও পেয়েছিলেন, য! তাকে একের শিক্ষা দিয়েছিল । বিভিন্নতা একেরই 
বিভিন্রতা, বস্ততঃ বিভিন্ন নয়। অতএব মন বলছে এ কথা, বিজ্ঞান জম্্থন করছে 
এ কথা” ।১ 

এই উপনিষদের শিক্ষা কবির জীবনে ছোটবেল। থেকেই গভীরভাবে ছিল; আবার 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও ছিল। সুতরাং দুয়ের মধ্যে একটা! মিল তিনি ছোটবেল! থেকেই খুঁজে 
নিতে পেরেছিলেন। আর সেই জন্তেই ভাবের জান! ও জ্ঞানের জানার মধ্যে একটা! 
ভারসাম্য রক্ষা কর! তাঁর পক্ষে সহজেই সম্ভব হয়েছিল। এ জম্পর্কে কবির নিজেরই: 
উত্তি--“জড় হইতে জন্ত এবং জন্ত হইতে মানুষ পর্বস্ত যে একটি অবিচ্ছেদ্য এঁক্য আছে 
একথা! আমাদের কাছে অত্যডূত বোধ হয় না) কারণ, বিজ্ঞান এ কথার আভাস দিবার 
পূর্বে আমরা অন্তর হইতে একথ' জানিয়াছিলাম” ।২ 

আসলে এটাই সব থেকে বড় কথা যে তার জীবন-দর্শনের ঞ্রুব বিশ্বীসের সঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধ ঘটেনি । সেইজন্তই কাব্যে বা সাহিতো সেই সত্যের প্রকাশ 
এমন আনন্দের শতসহন্ত্র ধারায় প্রবাহিত । বৈজ্ঞানিক সত্যকে তাই কবি আপন ধ্রুব 
বিশ্বাস রূপে সমগ্র জীবনের কাব্যসাহিত্যে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন । 

এই চেতনার সাদৃশ্য থেকেই শ্রাজগদীশচন্ত্র বন্থুর সঙ্গে তার নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে 
উঠেছিল । প্রকৃতি এবং প্রাণিজগতের রহস্ত নিয়ে দু'জনেই গবেনণা করে চলেছিলেন-- 
জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা প্রমাণের দ্বারা, আর কবি--কল্পন! ও অন্ভবের এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার সাঁমগ্তম্ত বিধানের দ্বারা। জানার কৌতুহল এবং বিশ্ময়ের আনন্দের মধে। 
দুই মহৎ আত্মার মিলন ঘটেছিল । তাই লগুনে ব্রয়্যাল সোসাইটির বন্তৃতার উপসংহারে 
আচার্য জগদীশচন্দ্র যা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ত। পড়ার পর মস্থব্য করেছিলেন-_- 

“ভারতবর্ষে যে পুরাতন খধিগণ বলিয়াছেন-_যদিদং কিঞ্চ ভগ সবং প্রাণ এজতি”__ 
জগদীশচন্রের আবিষ্কারের মধ্যে আমি যেন সেই সত্যকে নৃতন করিয়া উপলব্ধি 
করিলাম । খধিদের উপলব্ধ সত্য যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারাও প্রতিষ্টিত হোল, 


১। রবীন্্রায়ণ [ ২য় খণ্ড ]-_্ীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত [ প্রকাশ £ ২২ আবণ ১৩৬৮] 
প্রবন্ধ-_“রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান”_ জ্রীপরিমল গোম্বামী [পু ১৭৭] 
২। শ্রীরবীন্দরনাগ ঠাকুর-_রবীন্ররচনাবলী [ ১৪শ খণ্ড ]__জন্মশতবারধিক সং “পঞ্চচুত”_ সৌন্দযের 
দন্বন্ব”-[ পৃঃ ৬৩৭ ] 


বিজ্ঞানচেতন। ২৯৫ 


তখন রবীন্দ্রনাথকে সেই তথ্যটিই মুগ্ধ করেছিল; তিনি যেন অতি সহজেই তার 
ওপনিষদিক শিক্ষ| ও কবি-দৃষ্টি দিয়ে জগদীশচন্দ্রের সত্যটিকে অস্তরে গ্রহণ করে নিলেন 
পল্মাতীরে শিলাইদহে নির্জন পরিবেশের মধ্যে বসে রবীন্দ্রনাথ যখন পৃথিবীর সর্বত্ 
চেতনার প্রবাহ লক্ষ্য করেছেন তার লোকোত্বর কল্পনায় প্রায় সেই একই সময়ে 
কলকাতায় তাঁর গবেষণাগারে জগদীশচন্দ্র এই সত্যটিকে প্রমাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 
ও জগদীশচন্দ্র_এই ছু'জনের মধ্যে চেতনার সাদৃশ্তই ছু'জনকে এমন নিবিড় বন্ধুত্বের সুত্রে 
বেঁধেছিল 1৮১ 

বিজ্ঞানসত্যের এই চেতনার সত্য এবং গতির সত্যই কৰিকে নৃতন নূতন ভাবে আপন্দ 
দিয়েছে-_-বিম্মিত করেছে । সেই বিম্ময়কে কবি খুজে পেতে চেয়েছেন গ্রহ-নক্ষত্র- 
লোকের অবিস্মরণীয় রহন্তের মধ্যে। শেষবয়সে তাঁর সাহিত্যজীবনে বাস্তব-অবাস্তব, 
কুন্দর-অনুন্দর নিয়ে এত বেশি চেঁচামেচি শুরু হয়েছিল, যার থেকে কবিমন স্বভাবতঃই 
মুক্তি পেতে চেয়েছিল! বিজ্ঞানের উদার ক্ষেত্রে তার এই পীড়িত আত্মা পক্ষবিস্তার 
করে মুক্তি পেতে চেয়েছিল একথ। তীর লেখা একখানি চিঠি থেকেই প্রমাণিত হয়__ 

“বুদ্ধিমান বাংলার পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছ__মার না হলেও চলবে। পাকা বুদ্ধর 
ঠেলায় জাতটাকে ফুটির মতো ফাটিয়ে তুলেছে» নিন্দার বাজার দর অত্যন্ত চড়ে 
গেছে। আমার মন সরে যেতে চাচ্ে দূরে-সেই দূরকে শিজের ভিতরেই স্থষ্ট 
করবার চেষ্ট/ করচি। একটা উপায় সায়ান্দ__নক্ষত্রলোকের বিরাট দেশকালের মধ্যে 
তীর্থযাত্র। করেছি । যে বিশ্বজালে অচিন্ত্যনীয় দূর নীহারিকার সঙ্গে একই আশোকশ্থত্ে 
বোনা আমার অস্তিত্ব আমার সমস্ত অন্তঃকরণকে ধরা দিয়েছি তার টানে, সে আমাকে 
নিয়ে চলেছে সেই অপরিসীম রহস্তের দিকে যার মধ্যে জীবন-মরণের তাখ্পয রয়েছে 
প্রচ্ছন্ন, সেই তাৎ্পর্যের মধ্যে রয়েছে কৌনৌ একটা চিরন্তন অর্থ_যে অথ বহন করে 
চলেছে অসীমের অভিমুখে সমস্ত ব্রহ্মা ॥২ 
শেষপর্যায়ের কাব্যের বহু স্থানে কবিমনের এই অপরিসীম বিস্ময় এবং র১ম্তলোকের 
দ্বারোদবাটনের চেষ্ট। ছড়িয়ে রয়েছে । গ্রহ-নক্ষত্রলোকের দূরত্বের মধ্য কবি মনের মুক্তি 
খুঁজতে কখনে। কখনে। বেরিয়ে পড়েছেন । 

মানুষের মাঝে যে কবি বাচতে চেয়েছেন প্রতি মুহুতে, জন্ম থেকে জন্মাস্থিরে ফিরে 
আসতে চেয়েছেন এই ধরণীর মাঝে, সেই কবিমন সাময়িকভাবে হলেও দেশের লোকের 


১। শ্রীমণি বাগচি--“রবির আলো” | প্রঃ ১৩৬৭ পৃঃ ৬০ 
২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_প্ীযুক্ত অমিয় চক্রবন্তীকে লেখা পত্রাবলী চিঠিপত্র-_একাদশ থও [ বিশ্বভারতী, 
আষাঢ. ১৩৮১ ] [ পত্রসখ্যা_ ৯২, ৩৭1 জানুয়ারি, ১৯৩৮ | 


২৯৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আচারে ব্যবহারে এত ব্যথা! পেয়েছেন যে, মনকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন--কখনো। কখনে। 
স্দ্ুরে-_নক্ষত্রলোকের বিরাট দেশকাঁলের মধ্যে তীর্ঘযাত্রা” করেছেন৷ এ কিন্তু পলায়নী 
মনোভাব নয়-_রোমার্টিক কবি মনের সীমা-অসীমের প্রতি সমান আকাজঙ্ষা 

“পুনশ্চ কাব্য থেকে শেষলেখা” পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কাব্যের মধ্যেই কোনো না কোনে! 
ভাবে কবির এই বৈজ্ঞানিক সত্যবোঁধ রূপ পেয়েছে কাব্যের আধারে । কখনো ব। উপমা- 
রূপক নান! অলঙ্কারে কখনো! বাঁ নান! ব্যাখাঁয়। কখনো! বা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি কবিতার 
রূপে, কখনো বা কোন কবিতার বিশেন অংশে । কবির কল্পনার-জানাকে সত্যমণ্ডতিত 
করে আমাদের কাছে এ সমস্ত অংশগুলি বিস্ময় ও আনন্দ বয়ে এনেছে । 

“শেষসপ্তক (১৩৪২ সাল), 'পত্রপুট' (১৩৪৩ সাল), ্ামলী” (১৩৪৩ সাল ) 
প্রভৃতি কাব্যের সমসাময়িককালে “ঁবশ্বপরিচয়” (১৩৪৪) নামক সরস বিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধ-গ্রস্থ লেখ! হয়। স্থতরাং কবির সেইকালের মানসিকতায় বিজ্ঞানের অনেক 
সত্যবোধ কাজ করছিল । তাঁর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সেই যুগের এবং পরবর্তী 
যুগের কাব্যে । 

পুনশ্চ কাব্যেই বিরাট বিশ্ব এবং হূর্ধলোক জন্বদ্ধে কবির বিস্ময় দেখ যায় ছু'একটি 
কবিতার কয়েকটি চরণে । পুনশ্চ কাবোর “বিশ্বশোকিণ কবিতায়_- 

অতি বৃ*ৎ বিশ্ব, 
অক্সান তার মহিম। 
অন্ধুব্ধ তাঁর গ্রকৃতি, 
মাথা তুলেছে ছুদর্শ স্যলোকে 


অথবা, মৃত্যু” ( পুনশ্চ ) কবিতায়__ 
যত গ্রহ নক্ষত্রের 
দূর হতে দূরতর ঘুণামান সরে স্তরে 
অগণিত অজ্ঞাত শক্তির 
আলোড়ন আবর্তন 
মহাকাল সমুদ্রের কুলহীন বক্ষৃতলে, 


বিরাট বিশ্বন্ষ্টি এবং তার অলক্ষ্যশক্তি আরও দূরে অবস্থিত গ্রহনক্ষত্রের জগৎ কবি- 
মনে একটি অজানার রহশ্তজাল বিস্তার করে রেখেছে । জমস্ত জীবনের জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা দিয়ে এই রহস্তকে তিনি ভেদ করতে পাঁরেননি__-তাই তার সম্পর্কে বিস্ময় ও 
কৌতুহলের যেন অন্ত নেই। এর পরিচয় কিছু বা জানা, কিছু না-জান! দিয়ে ঘের! । 


বিজ্ঞানচেতন। ২৯৭ 


মাহগষের বুদ্ধি বা জ্ঞানের কাছে কতটুকুই বা জানা! “পুনশ্চ কাব্যের “কীটের সংসার 
কবিতায় কবির সেই না-জানার বেদন!। কেমন করুণ সরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে__ 
কিন্তু এ মাকড়সার জগৎ বদ্ধ রইল চিরকাল 

আমার কাছে, 
বিজ্ঞানের সহায়তায় কবি দূর গ্রহনক্ষব্রলোকের কিছু রহস্তকে জানতে পেরেছেন কিন্তু 
তার অতি নিকটে বাস করছে যে “কীটের সংসার তার জগৎ তো৷ তীর কাছে অম্পূর্ণ 
অজান। রয়ে গেল। এর থেকেই বোঝা যাঁয় জগতের বুহৎ বা মহৎকে জানাঁর তীর 
যমন আগ্রহ, ক্ষুদ্রকে জানার আগ্রহও ততোধিক। কবির নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির কাছে 
সকলেই যে সমান ! 

পৃথিবীর জন্মরহস্ত নিয়ে 'শেষসপ্তক, কাব্যে ( দাত সং) সুন্দর একটি 
ন[ব্তা আছে 
অনেক হাজার বছরের 
মরু-যবনিকার আচ্ছাদন 
যখন উতৎক্ষিপ্ত হল, 
দেখ। দিল তারিখ-হাঁরানো। লোকাঁলয়ের 

বিরাট কঙ্কাল; 
পাষ্পের আবরণ ভেদ করে একটু একটু করে পৃথিবীর জন্ম এবং তারপর ধীরে ধারে 
প্রাণের জন্ম হচনা | 

এই পু্বীরই শ্টামল-কোমল রূপের আড়ালে অবস্থিত একটি ললিতে-কঠোরে 
মশ্রিত চিরন্তন রূপকে কবি দেখলেন পপত্রপুট" কাব্যের তিন? সংখ্যক কবিতায় 
না ব রং 


অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবা,. 


র্ সং 
লিগ্ধ তৃমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্য নবীনা, 
অনাদি স্থষ্টির যজ্ঞজুতাগ্রি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে 
সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে, 
সং নং ৯ 
তোমার অযুত নিযুত বৎসর হ্ধ গ্রদক্ষিণের পথে 
গুধকে ঘিরে পৃথিবীর পরিক্রমা এবং তারও পূর্বে জলম্ত অগ্রিপিণ্ডের আকারে হৃর্যের 
সঙ্গে তার যে সংযোগ এই সব বৈজ্ঞানিক সত্যের ইঙ্গিত কবি কয়েকটি চরণের মধ্যে দিয়ে 
:রধে গেছেন। জন্ম ইতিহাসের সেই প্রথম প্রত্যুষে পৃথিবীও একটি গোলাকার 


২৯৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


অগ্নিপিগ্ড রূপে ঘুরছিল “অযুত নিযুত বৎসর হ্ুর্ধ প্রদক্ষিণের পথে*__সেই পৃথিবী হয়েছে 
সিপ্ধ, নবীন কিন্তু সেই পুরাতনী পৃথিবী হিংঅও বটে, কেনন। কালের প্রবল আবর্তে সে 
কোনো কিছুকেই স্থায়িভাবে তার বক্ষে ধরে রাখে না। 
“শেষসপ্তক' কাব্যের “একুশ সংখ্যক কবিতা--বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্মরহস্ত নিয়ে কবির 
বিম্ময়বোধে সমুজ্জল, বৈজ্ঞানিক চেতনায় উজ্জ্বল একটি বর্ণনা-_ 
নৃতন কলে 
সষ্টর আরন্তে আঁক! হল অসীম আকাশে 
কালের সীমান! 
আলোর বেড়া দিয়ে । 
সব চেয়ে বড় ক্ষেত্রুটি 
অথুত নিযুত কোটি কোটি বত্সরের মাঝে 
সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে 
জ্যোতিষ-পতঙ্গ দিয়েছে দেখা 
গণনায় শেষ কর যায় না। 
বিশ্ব ব্রন্ধাণ্ড বলতে আমরা যাঁ বুঝি সেই সৌরজগৎ চন্দর-সূর্য-গ্র-নক্ষত্র যা আমাদের 
দৃষ্টর মধ্যে পড়ে বা জ্ঞানের আঙিনায় ধর! দেয়-__তার থেকে অনেক বড়ে। তার পরিমগ্ুল ! 
কত যে কোটি কোটি যোজন দূরে তারা৷ অবস্থিত_-আর কত যে জংখ্যায় আরা বা কত 
বিরাট তাদের আকৃতি, তা মানুষের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে এখনও ধরা পড়েনি, 
সূর্যের আলে? পৃথিবীর উপর পড়ে দিন-রাত্রির স্থষ্ট করে চলেছে। স্থতরাং “কালের 
সীমানা” আঁক! হয়েছে “আলোর বেড়া দিয়ে” স্র্ধের চারদিকে পৃথিবীর বাধষিক আবর্তন 
এবং আপন কক্ষের উপর পৃথিবীর যে ঘোরা! এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে কবি কাব্যিক 
রূপ দিলেন এইভাবে । অর্থাৎ দিন-রাত্রিমাস-বৎসর খতুচক্র সবই তো! এই আলোর 
দান। স্থুতরাং “কালের সীমানা” আলোর বেড়। দিয়েই স্থষ্ট। 
বৈজ্ঞানিকর৷ প্রমাণ করেছেন প্রভাতের 'শুকতারা'ই নাম পালটিয়ে সন্ধ্যায় “দন্ধ্যাতার” 
হয়ে আসে । এই সত্যটিকে কবি কবিতায় গেথে রূপ দিলেন এইভাবে-__- 
তুমি প্রভাতের শুকতারা 
আঁপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে 
কখনে| বা তুমি দেখ! দাও 
গোধুলির দেহলিতে 
এই কথা৷ বলে জ্যোতিষী । [ “আটাশ' সং-_শেষসণ্চক ; 


বিজ্ঞানচেতন। ২৯৯ 


পত্রপুটে'র “এগারো” সংখ্যকে আবার তেমনি “দের জন্মরহস্ত নিয়ে কবিকল্পনা বৈজ্ঞানিক 
সত্যের সঙ্গে শিল্পচেতনাকে মিলিয়ে দিয়েছে-- 
গুনেছি একদিন ঠাদের দেহ ঘিরে 
ছিল হাওয়ার আবর্ত। 
তখন ছিল তার রডের শিল্প, 
ছিল স্থরের মন্ত্র 
ছিল সে নিত্য নবীন । 
জগতের জন্মরহস্তের অন্তরালে অণু-পরমাণুর যে লীলা। এবং বিশ্বনংসাঁর যে নিয়মের 
রাজত্ব, কোথাও একটুও ক্রটি-বিচ্যুতি সয় না_এ নিয়ে কবি কৌতুক করে আবার 
ছড়া গাথলেন ছড়ারছবির 'খেলা"তে-__ 
এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ক্রি, 
যেমন নিত্য কাজের পালা তেমনি নিত্য ছুটি । 
বাতাসে তার ছেলেখেলা, আকাশে তার হাসি, 
সাগর জুড়ে গদ গদ ভাষ বুদ্বুদে যায় ভাসি । 


'প্রহাসিনী”র “মিলের কাব্যে 
প্রোটন এবং ইলেক্ট্রনের যুগল মিলনেই 
জগৎ্টা! যে পদ্য তাহার প্রমাণ হল সেই । 
জলে এবং স্থলে মিলে ছন্দে লাগায় তাল, 
আঁকাশেতে মহাগদ্য বিছান মহাকাল । 

ঈ ঈং স্‌ 

স্থট্টিকার্ধে আলে! এবং আধার 
অনন্তকাল ধুয়ে! ধরায় মিলের ছন্দ বাধার । 


নবজাতক, কাব্যের 'কেন' কবিতায় গ্রহ-নক্ষত্রের হূর্য-চন্দ্রের আলোকের বন্তা 
ও বিশ্বস্থ্টিরহস্তের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কবি দিয়েছেন । তারই পাঁশে পাশে এ সম্পর্কে 
কবির রোমান্টিক মনের জীবনজিজ্ঞাসাঁও সুক্মভাবে বর্তমান | 
জ্যোতিষীর! বলে, 
সবিতার আত্মদান যজ্ঞের হোমাগ্রিবেদিতলে 
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে 
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে, 


৩০৯ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


অতি তুচ্ছ অংশ তার ঝরে 
পৃথিবীর অকিক্ষুত্র মুৎ্পাত্রের 'পরে | 
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা 
পথহারা, 
_ আদিম দিগন্ত হতে 
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরদেশ স্রোতে । 


হুর্যের থেকে যে অপরিমেয় আলোকধার! প্রতি মুহুর্তে নির্গত হয় তার অল্প অংশই 
পৃথিবীর বুকে এসে পৌছায়__-অধিকাংশ আলোৌকধারাই পথের মাঝে হারিয়ে যায়__ 
জ্যোতিষীরা এই যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখা! দিয়েছেন ুর্ধের আলো সম্পর্কে-কবি এই 
সত্যটিরই একটি শৈল্পিক ব্যাখ্য। দেন। 
পত্রপুট? কাব্যের দশ" সংখ্যক কবিতার মধ্যে দিয়ে সমস্ত স্থষ্টি যে এই আলোকের 
উৎস থেকে জন্ম নিয়েছে এবং প্রতিমুহূর্তে আপন জীবনীশক্তিকে সঞ্চয় করে নিচ্ছে 
আপন দেহ-মনে, কবির নিজেরও যে আত্মিক সম্বন্ধ রয়েছে এই আলোকধারার সঙ্গে-_ 
এই চরম বৈজ্ঞানিক সত্যকে কবি ছন্দে গেথে বলে গেছেন এইভাবে-_ 
গ্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী 
প্রথম স্থষ্টির অক্লান্ত নিমল দেববেশে দেয় দেখা 
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ কবে 
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক । 
সং ০ 
তোমার তেজোময় অঙ্গের সক্ষম অগ্রিকণায় 
রচিত যে আমার দেহের অু-পরমাণু, এ 


আমার অন্তরতম সত্য 
আদি যুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে 
তোমার বিরাটে ছিল বিলীন, 

এ তো৷ কবির কেবল অন্কভৃত সত্যবোধ বা একাত্মতার সত্যবোধ নয়। 
গ্রাণিস্থ্টির প্রথম প্রভাতে সে তো! বিরাটের এ তেজোময় অগ্নিকণায় একদিন 
বিলীন হয়েই ছিল--এ তো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বার। প্রমাণিত সত্য । কবিকন্পনায় 
বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের সত্য এবং আপন অনুভূতির সত্য কেমন সুসমন্বয় লাভ করে সার্থক 
হয়ে উঠেছে। 


বিজ্ঞানচেতন! ৩০১ 


আবার প্রাণের সেই “আদিতম' রূপটির প্রকাশ যে গাছে-ফুলে-পাখির গানে-মান্ুষের 
ভালোবাসায়--এই সার্থক অন্থুবতটিও কী অনির্বচনীয় বাণীস্থ্ষমায় ব্যপ্তিত। 'বীথিকা” 
কাব্যের আদিতমে_ 

প্রাণের প্রথমতম কম্পন 
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ, 
তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন__ 
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওসে নিশিদিন ; 
অথব! “বীথিক।” কাবোর “ভীষণ” কবিতায়-_ 
একদিন এসেছিলে আদি বনভূমে ; 
জীবলোক মগ্র ঘুমে, 
তখনে। মেলেনি চোখ, 
দেখেনি আলোক । 
সমুব্রের তীরে তীরে শাখায় মিলায়ে শাখা 
ধরার কক্ধাল দিলে ঢাকা । 
প্রাণের প্রথম প্রকাশিত মাধুরধময় রূপটি যে প্রথম বৃক্ষলতায় মঞ্জুরিত হিল্লোলিত হয়ে 
উঠেছিল, ধরার কঙ্কালকে এই বনভূমিই ষে শ্যামল অঞ্চলে ঢেকে রেখেছে_এ তো 
বৈজ্ঞানিক সত্য । কবি কাব্যসত্যে তাকে ভূষিত করেছেন মাত্র। এই অন্ুভবগম্য 
বৈজ্ঞানিক সত্যটিকেই “বনবাণী” গ্রন্থে কবি খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন__ 

“আমার ঘরের আশেপাশে যেসব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে 
আকাশের দিকে হাতি বাড়িয়ে আছে তাঁদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল । তাদের 
ভাঁষ। হচ্ছে জীবজগতের আদিভাঁষা, তার ইশারা! গিয়ে পৌছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; 
হাঁজার হাঁজার বৎসরের ভুলে যাওয়া! ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে সাড়া উঠে 
সেও ওই গাছের ভাষাঁয়--তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ যুগাস্তর 
গুন্গুনিয়ে উঠে 1৮৯ 

মানবজীবনও স্থষ্টির এই গুঢ়তম রহস্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রৃহস্তময় সত্য । তার সম্পর্কে 
জীবনজিজ্ঞাসা তো কবির আজন্মের। জীবনের শেষ পর্বে দাড়িয়েও তার সম্পকে প্রশ্ন 
বা বিম্ময় কবিমনে কিছুমাত্র কম নেই । শেষলেখার “৭ সংখ্যকে-_ 

জীবন পবিত্র জানি, 
অভাব্য শ্বরূপ তার 
ূ অজ্জেয় রতস্ত-উৎস হতে 
১) শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর--“বনবাণী' [ সং-_পুনমুদ্রণ £ আগষ্ট, ১৯৫৭) “ভূমিকা” | 


৩০২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


পেয়েছে প্রকাশ 

কোন্‌ অলক্ষিত পথ দিয়ে 

সন্ধান মেলে না তার। 

প্রত্যহ নৃতন নির্মলতা 

দিল তারে সযোঁদয় 

লক্ষ ক্রোশ হতে 

্র্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেকধারা | 
জীবন এবং স্থাষ্টর জন্মরহস্ত ব৷ স্বরূপ যতই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেয়ে সাধারণের জ্ঞানের 
পরিধির মধ্যে আহক না! কেন, তাঁর “অভাবা স্বরূপ” আজও লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে 
গেল। তার অম্পর্কে বিম্ময় বা কৌতুহল আজও সমান তীব্র। এই বিম্ময় এবং 
রহস্তবোধের মধ্যেই কবিকল্পনার জন্ম-_-রোমার্টিক মনের স্বপ্রসঞ্চরণ ! তাই আজও অনেক 
জানা-না-জানার আবরণে সকলের কাছে সমান বিস্ময়ের অনির্চনীয় আনন্দের এবং 
অপরিমেয় রসের । কবিমন এই আনন্দরসের বন্যাতেই সকলকে ডুব দিতে সাহায্য করে। 
এই রোম্যান্টিক কল্পনা! 000) 21) 1921105র সমন্বয়েই গঠিত। 

রবীন্দ্রকাব্যের পুনধিচার করতে বসে শ্রীশুভ্রাংশু মুখোপাপ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই 
রোমান্টিক কবিকল্পনার ব্যাখ্য/ এবং বিশ্লেষণ করে বলেন__ “***রবীন্দ্রকাব্যকে ধার 
বাস্তববিরোধী, কল্পলোকনিমগ্ন বলেন তারা রোমান্টিক কাব্যের এই অন্তরের কথাটি 
বিস্বত হন। তাঁর! ভূলে যান ছ্যলোক-ভূলোক সমন্বিত করেই, অন্তর্লোক ও বহির্লোক 
পর্যটন করেই শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য সার্থক হয়। ছ্যলোক ও অন্তর্লোক যদি কবির প্রথম 
জীবনে প্রাধান্ত পেয়ে থাকে, তবে জীবনবোধের “90 ৪00 15811/র অবশ্যন্বীকার্ষ 
অঙ্গ বলেই প্রাধান্য পেয়েছে । যেমন প্রীধান্ত পেয়েছে উত্তরকাবো 'পলাতিকা"য়, 
পুনশ্চ-এ নবজাতক"-এ দূ বাস্তব চেতনা 1৮১ 
সত্য ও কল্পনার আশ্রয়ে গঠিত সেই অনন্যসাধারণ কবিকল্পনাই আমাদের বিন্ময়ের 

বস্ত। প্রক্কতিচেতনা ও বিজ্ঞানচেতনার ক্ষেত্রে এই সত্য ও কল্পনার একটি স্থসমন্থিত 
মিশ্রণ রবীন্দ্রসাহিত্যে ঘটেছে । কবিকল্পন! “ছ্যুলোক' এবং “অন্তর্লোক'কে মন্থন করেই 
তার কাব্যের ভাবসম্পদ যুগিয়েছে । এতক্ষণ পর্যস্ত কবিকল্পনার সেই ছ্যলোক' ও 
অন্তর্লোকে'র আলোচনার দ্বারা দেখা! গেল কী স্ুদুরবিস্তারী তার স্বরূপ_-“মানবচেতনা'র 
ক্ষেত্রটিকে পর্যবেক্ষণ ক'রে পরবর্তা আলোচনায় দেখতে পাওয়। যাবে কত রূঢ় বান্তব- 
চেতনার পরিপুষ্টিতে সেই সমগ্র জীবনসাঁধন। সার্থক ও সম্পূর্ণ! 


১। ্রীস্তুভ্রাংশু মুখোপাধ্যার--“রবীন্্রবাব্যের পুনবিচার” ( প্রঃ ২৫শে বৈশাখ-১৩৬৯ 
'শেব মস্তব)'--পৃঃ ২৭৯ | 


॥ থ ॥ 
মানবচেতন। 


মত্য পৃথিবীর একদিকে আছে রূপসৌন্দর্ে প্রাণস্পন্দী প্রক্কাতির অপরিমেয় প্রাণচাঞ্চল্য-_ 
আর একদিকে আছে দুঃখনুখের নীড়ে বাঁধা “কান্নাহাঁসির দোল দোলানো” বিচিত্র ঘাতে- 
প্রতিঘাতে-বিম্ময়ে-কলরবে মুখরিত এই মানবসমাজ | রবীক্তরনাথ ভাববাদী কবি হয়েও, 
রোমাট্টিক প্রক্কৃতিবিলাসী কবি হয়েও, উপনিষদের মন্্পত সাধনময় মুক্ত আত্মার স্বরূপ 
পন্ধানে ব্রতী হয়েও--জীবনরধিক কবি। তাঁর যা কিছু চিন্তা-চেষ্টা-কল্পন।-সাধন। সব 
তো এই রোগে শোঁকে দারিত্র্যে সংঘাতে বঞ্চিত পীড়িত মানবের জন্য । কিন্ত তীর 
লোকোত্তর প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে অধিকাংশ লোকই এমন মোহগ্রস্ত যে খণ্ড খণ্ড 
ভাবে সেই বিরাট মানুষটির সর্ধাত্মক চেষ্টার কিছু কিছু বিবরণ দেবার চেষ্ট। করেছেন; 
কিংবা খণ্ড বিচ্ছিন্ন সমালোচনার মধ্যে দিয়ে কবির ক্ষমতার কোনে! একটি বিশেষ দিককে 
আমাদের কাছে উদঘাটিত করেছেন । জমগ্র এবং সম্পূর্ণ মানুষটির আসল পরিচয়টি যেন 
অনেকের অগোচরেই রয়ে গেল। “একথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে কবি 
রবীন্দ্রনাথ যেমন তুলনাহীন, তেমনি তুলনাঁহীন তীর ব্াক্তিত্, তার চবিত্র। রবীন্দ্র 
ব্যক্তিত্বের যথাযথ অন্্শীলন এদেশে এখনও হয়নি। লোকোত্তর প্রতিভা শিল্পের ও 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মণ ও বুদ্ধিকে এমনভাবে চমকিত করেছে যে, তার অন্তরালের 
মানুষটিকে সন্ধান করার কথা আজও ভালো! করে মনে এলোনা। তাই নানা ভ্রাস্ত 
ধারণার তরল কাহিনীর শেষ নেই আজও । শুধু চরিত্র নয়, তার বিপুল বিরাট কর্মপ্রচেষ্টাও 
চাঁপা পড়ে গেছে আমাদের চোখে । "সাধনার কঠিন ইতিহাসকে ভুলে যখন সাধনার 
ফসলগুলির হিসেব নিই তখন নিজের নিবুদ্ধিতাবশেই মনে করি শুধু কল্পনা থেকে ফসল 
ফলে। যে বিরাট ব্যাপক মন দেশের প্রত্যেকটি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখে কোন শক্তির 
মুখাপেক্ষী না হয়ে বুদ্ধি ও বিচারের পথ খননের প্রচেষ্টা করেছে তা আমার্দের অগোচরেই 
বয়ে গেল? ।* 

বাস্তবিক ববীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের সকলেরই এটা, আক্ষেপের এবং বেদনার 
কথা!। সম্পূর্ণ মান্তুযটির জীবনসাধনার মূল বাণীটিকে আমর! যেন অনেকেই ধরতে 
পারিনি; আর পারলেও অন্নুভবের দিক থেকে সে চেষ্টা যথেষ্ট নয়। এখনকার বনু 
সমালোচনার মধ্যেই তাই তাকে “আধুনিক বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা চলেছে। 


১। “সমকালীন পত্রিকা” [৯ম বর্ষ, আশ্বিন_-১৩৬৮] প্রবন্ধ ““রবীজ্চিস্তা”--ীসোমেন্দ্রনাথ বন্ধু 
[ পৃঃ ৪১১-৪১২] 


৩৪৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


রবীন্দ্রনাথ “আধুনিক” কিনা-_এ কিছু বড় প্রশ্ন নয়। সর্বকালের মানুষের জন্তে তিনি কি 
বাণী রেখে গেলেন-_তীর কোন্‌ চেষ্টা, কোন্‌ কর্ম, কোন্‌ সাধন আমাদের এ যুগের শুধু 
নয়, সর্বযুগের সর্বমান্থষের কর্মে প্রেরণ দেবে, শোকে শান্তি দেবে, জীবনে আনন্দ দেবে, 
জীবনের গুঢ় গম্ভীর জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে, সমস্ত বিশ্বের জন্য স্বদেশের সর্বকালের 
সর্বজাতের মাছুষের জন্য ভালোবাসার কথা৷ শোনাবে--একজন মানুষ হিসেবে মানবের 
ইতিহাসে তার যে এই দ্ান_-এই তো! একটি জীবনের চরম পরিপূর্ণতা, পরম সার্থকতা! । 
এর থেকে চরম প্রাপ্তি, শ্রে্& আকাজ্ষা মানুষের জীবনে আর কি থাকতে পারে? 
নিজেকে তিনি খণ্ড দেশকালের, ধর্মের, সংস্কারের সংকীর্ণতার উধ্বে রাখতে চেয়েছেন । 
মানুষের আত্মা যে এই সমস্ত খণ্ড সীমার উধের্বঃ তাই মানবের চেষ্টা এবং চিন্তা, সাধন! 
এবং সার্থকতা যেন চিরন্তন মানবের চরিতার্থতার সন্ধান করে ফেরে__এটাই কবির মূল! 
বাণী। তার জমগ্র জীবন দিয়ে একেই বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা । 

কথাটা কেমন যেন অলৌকিক, অবাস্তব ঠেকছে । তাহলে মানুষ কি সংসারের 
সমস্ত দায়-দায়িত্ব কর্মকাণ্ডকে, জীবন-মৃত্যুকে, রোগ-শোককে, দারিদ্র্য-বঞ্চনাকে অস্বীকার 
ক'রে অনৃশ্য কোন্‌ স্বপ্নলোকে বিহার করবে, না কি তুরীয় মার্গে মোক্ষলাভ করবে? কবি 
কি বলতে চান % কঠোর বাস্তব সত্য সম্পর্কে 'দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি” অম্পর্কে 
কবির ধারণা কেমন? নিদেশ কি? জীবনকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না 
প্রতি মুহূতে তার অজন্র দাবী নিয়ে সে আমাদের হৃংপিগু ছিন্ন করে দিচ্ছে__জীবনের 
শেষ রক্তবিন্দু দিয়েই তার ধুলা তাকে শোধ করে দিতে হবে । জীবনের এই দাঁবীকে 
কবি কি জানেন না? মানেন না? হা, জানেন_জীবনটা যে কী এবং কত মুল 
দিয়েই যে তার দেনা শোধ করতে হয়_-তা তিনি না জানলে আর কেই ব। জানে? 
কিন্ত এও তিনি জানেন--“পৃথিবার অপ্বিকাঁশ ছুঃখই হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে ।”- 
তাই তিনি বলেন_-“নিজের মনটাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়ো ন।। সুখ-দুঃখের খুব কঠিন 
ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই এ পর্যন্ত চলে এসেছি--কতবার হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে 
হয়েচে। কিন্ত এইটেকেই আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি যে বেদনার ভিতর 
দিয়েই জীবনটাকে নিবিড়ভাবে পেয়েচি। জীবনট! যদি নিতান্ত ছায়ায় লালিত, 
পেলব এবং শৌখিন হত তাহলে তার কোন মূল্য থাকত না। যদি তুমি ধৈর্ঘ ধরে 
অপেক্ষা কর তবে একদিন এই প্রাণ পরিপূর্ণ পৃথিবীর বৌদ্রালোকিত কলধবনিমুখর 
প্রভাতে জেগে উঠে দেখবে তুমি যে অবসাদে আবিষ্ট হয়েছিলে সে দুঃস্বপ্র মাত্র, তার 


১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--্রীবুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত প্রত্রাবলী চিঠিপত্র-একাদশ খণ্ড 
[ বিশ্বভারতী--আধাঢ়, ১৩৮১ ] [ পত্র সং--৪, ২০ আগষ্ট ১৯১৭, ৪ঠ1 ভাদ্র ১৩২৪ 7 


মানবচেতন! ৩০৫ 


মধ্যে সত্য নেই। জীবনে কত জ্ঞান, কত অভিজ্ঞতা, কত উদ্যোগ, কৃত স্থষ্টি-স্জীবনের 
সেই বিচিত্ররূপী সত্যের দুর্লভ উপলব্ধি থেকে নিজেকে বঞ্চিত কোরে! না! বাঁচবাঁর 
জন্ত যাত্রা কর কোমর বেঁধে ছুর্জয় তেজে, অসীম আশায়, অটল বিশ্বাসে-_অশ্রদ্ধা কোরো! 
ন। নিজেকে, এবং এই বিপুল সংসারকে এই অপরিসীম রহস্তময় জীবলীলাকে 1৮১ 

তার এই ব্যক্তিগত চিঠিটির মধ্যে জীবন সম্পর্কে তার মূল বাণীটি স্থপরিস্ফুট। 
অবশ্ঠ বহু কাব্য-কবিতা-সঙ্গীত-প্রবন্ধ-নাটক অনেককিছুর মধ্যেই তার জীবন দৃষ্টিকে বিচিত্র 
শি্পমণ্ডিত করে প্রকাশ করে গেছেন তিনি । এই একখানি চিঠিতেই জীবনের সম্পর্কে 
তাঁর সত্য দৃষ্টিভঙগিটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত। সে দুষ্টভর্সিটি কি? জগৎ এবং জীবনকে 
তার সামগ্রিক রূপ নিয়ে নৈব্যক্তিকভাবে দেখা । জীবনকে আমরা যতই ভালোবাসি ন। 
কেন এবং মান-সম্মান-অর্থসম্পদ-ভালোবাসার পাত্র যা কিছুর জন্য ছুটে মরি না কেন-_ 
নাল একদিন সবকিছুকেই গ্রাস করে নেবে । কোনে দুঃখ বেদনার তাপ অনুতাপ 
স্বায়িভাবে মানুষের বুকে আসন গেড়ে বসে থাকতে পারবে না। পৃথিবীর স্বাভাবিক 
নিয়মেই সবকিছুর ভিতর পরিবর্তন আসবে- সে পরিবর্তন যেভাবে যেদিক থেকেই 
মাস্ক নী কেন; আর যানুম তাকে স্বীকার করুক বা নাই করুক। কথাটা 
দার্শনিক ব্যাখ্যানের মতো! শোমালেও কবিদার্শনিকের জীবনবোধে এই সত্যটি একটি 
নলীভৃত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহলে উপায়? জীবনের কাছ থেকে কি 
মানুষ পালিয়ে বাচবে? না;-নিজেকে এবং বিশ্বসংখারকে অশ্রন্ধা ন। করে 
দুর্ভীয় তেজে “অসীম আশায়+, অটল বিশ্বাসে বিপুল সংসারকে স্বীকার করে নিতে 
বলেছেন কবি। তার প্রতি মুইর্তের হিসাব চুকিয়ে দিতে বলেছেন, আর সেট। 
দায়সারা করে নয়-_মাধুর্ষে-প্রেমে-ূপেরসে জীবনপাত্রকে কানায় কানায় উচ্ছলিত 
করে নিজেকে দান করে চলে যেতে বলেছেন কবি। যে অপরিমেয় শক্তি এবং 
সম্ভাবনা নিয়ে মান্য পৃথিবীতে এসেছে-_-তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হবে। 
এখানেই মানুষের সার্থকতা--এখানেই মানুষের মহত্ব । কিন্তু এই কর্মবাদ” ব। মানুষের 
ধম, মন্ুত্যত্ববোধে--অর্থাৎ বিচিত্র কর্মের মধ্যে দিয়ে আত্মার নিত্য এগিয়ে চলার যে 
সাধনা তাকে কবি প্রাীন ভারতের চারটি আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। 
একদিকে জীবনকে এবং মানুষকে ভালোবাসতে বলেছেন; অপরদিকে আসক্তিবিহীন- 
ভাবে এই জীবনকে ভোগ করতেও বলেছেন-_যাতে অতিরিক্ত মাঁয়। বা মোহ আচ্ছন্ন না 
করে ফেলে । 





১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রাবলী চিঠিপত্র--একাদশ খণ্ড 
বিশ্ভারতী--প্রকাশ £ আষাঢ়--১৩৮১ 
[ পত্র সংখ্যা--৫ 1 ১৪ই কাতিক, ১৩২৪ ] 
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৩০৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধযায়ের কাব্য 


যে কবি জীবনকে এইভাবে ভালোবাসার কথ! বলেন, কর্মকে জীবনের অেষ্ট ধর্ম 
বলেন, তিনি তে মানবপ্রেমিক কবি । মানুষকে না ভালবাসলে এই কর্ম কার জন্য? 
অথচ সেই মানুষটিকে শেষজীবনে “কৈফিয় দিতে বসতে হয়েছে তিনি “রোমান্টিক” 
কল্পনাবিলাসী? কিনা_তিনি জীবনকে তার দুঃখ-দৈন্তে-অভাবে-অনটনে-বঞ্চনায়- 
নির্যাতনে দেখেছেন কিনা! অর্থাৎ তিনি বাস্তববাদী এই মাঁটির পৃথিবীর কবি কিন।! 
সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ বেদনাবোধের সঙ্গে তার পরিচয় আছে কিনা--তাদের মুখের 
ভাষা, মনের কথ! তার কাব্যে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে কি ন! 

যে কবি মানুষকে ভালোবেসে, দেশকে ভালোবেসে আজন্মকাল তাদের জন্য লেখনী 
ধারণ করলেন, শুধু তাই না--সেই মানুষের অপমান-লাঞ্ছনা-দারিদ্র্য-অশিক্ষা ঘোচাতে 
সমস্ত অর্থ এবং সামধ্থয ব্যয় করলেন, সারাজীবন দেশবাসীর কাছ থেকে নিন্দা গ্লানি- 
বাধা পেয়ে সেই ক্লাস্ত, বুদ্ধ কবির শেষ জীবনের “কৈফিয়ৎ যেমন বেদনাদায়ক 
তেমনি মর্মান্তিক | 

'শেষপর্যায়ের কাব্যে কবির এই বাস্তব জীবনসচেতনতা, আপন মনের বেদনা, 
বওমান মানবসমাঁজের ও যান্ত্রিক জীবনযন্ত্রণার প্রতি তার মনোভাব-_এই সবকিছু 
নিয়ে গঠিত বহুমুখী জীবনজিজ্ঞাসা আর তার উত্তর দেবার প্রয়াসকে লক্ষ্য করা যায়। 
এই অময়কার চিঠ্তিপত্রে এবং কোনে! কোনো! প্রবন্ধেও তার এই মনোভাব অভিব্যন্ত। 

“আমার বাঙালী জন্ম প্রায় শেষ করে এনেচি, আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর অস্ভিম 
নিবেদন এই যে, যদ্দি জন্মাস্তর থাকে তবে যেন বাংলাদেশে আমার জন্ম না হয়_-এই 
পুণ্যভূমিতে পুণ্যবানরাই জন্মে জন্মে লীলা করতে থাকুন--আমি ব্রাত্য, আমার গতি 
হোক সেই দেশে যেখানে আচার শান্ত্রসম্মত নয় কিন্তু বিচাঁর ধর্মসম্মভ।”৯ (৫ জুলাই 
১৯৩৪ ) 
অথবা__ 

১০০০, “আমি কেবল এইটুকু বুঝে নিয়েছি অন্তরতরভাবে তোমরা আমাকে আপন 
করে নিতে পারো না । আমার গুণের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা আছে কিন্ত বাক্তির প্রতি 
মমতা নেই । তাই নিন্দার শরবিদ্ধ হয়ে আজ ৩৪ বৎসর দেশের জন্যেই নিজেকে প্রায় 
দেউলে করে দিয়ে দেশের কাঁজ একল' করেছি--অহৈতুক বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে 
নিঃসহায় চলতে হয়েছে | দেশের বড়ো ছোটো! অনেকেই তীদের নিজের কাজের প্রয়োজন 
হলে আমার কাছ থেকে সাহায্য আদায় করতে কুন্ঠিত হন নি কিন্তু একদিনের জন্যেও 


১ এবীন্দনাথ ঠানুর--চিঠিপত্র” | ৯ম থণ্ড | সং-বিশ্বভারতী--১৯৬৪ প্রীমতী হেমস্তবাল! দেবীকে 
লিখিত পত্রসংখ [ ১৪৩, পৃঃ ২৩৯ ] 


মানবচেতনা ৩০৭ 


মনে করেন নি আমারে সাহায্যের প্রয়োজন আছে, সাহায্যের না হোক অনুকম্পারও 
দাবী করতে পারি। কঠোর সত্যকে অবিঢলিত চিত্তে স্বীকাঁর করে নিতে একান্ত ইচ্ছা 
করি, এক এক সময়ে বেদন! প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সেই অসহিষ্ণতাঁর জন্তে লক্ফিত 
হই 1৮১ (৭ আগষ্ট ১৯৩৪) 

এই সমস্ত উক্তির মধ্যে কবির বেদনাহত অভিমান বেশ স্পষ্টভাবেই গ্রকাশিত। 
কিন্তু, একথাও তো ঠিক, বেদন। পাওয়ার কারণও যথেষ্ট ছিল। বুদ্ধ কবিকে সেদিন 
যে দেশের কোনে! কোনো মহল ক্ষমা করেনি তা তে কবির উক্তি থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত | 
আর এর জবাব দিতে গিয়ে কবি নানারকম করে নিজের মাঁনসিকতাকে, কর্মপদ্ধতিকে 
বিশ্লেষণ করলেন; আর সেই আত্মসমালোচনার ফসল ফলে রইলো শেষপর্যায়েব লহু 
কবিতায় । কবির বেদন1 সেদিন যত মর্মভেদীই হোক না কেন একট! বিষয়ে আজ 
আমর লাভনাঁন যে, ব্যক্তিগত জীবনে ছুঃখ আঘাতের যে অপধাপ্ত বেদনা তিনি 
পেয়েছিলেন মানসিক দিক থেকে তীর শক্তিকে এবং অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিকে তাঁরা খুবই 
গভীরতা এনে দিয়েছিল-_বিচিত্র শিল্প সাধনায় যার তুলনাহীন অভিবাক্তি। বাইরের 
দিক থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানবের কাঁছি থেকে যেভাঁবে শরবিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি, 
হার জবাব দ্রিতে গিয়ে শেম পধায়ের কাব্যে অনেক ছুর্লভ কবিতার জন্ম হোল; যা 
শা পেলে কবির সবস্কালের সর্বাঙ্গীণ রূপটি আমাদের কাছে চাঁপা পড়েই থাকতো । 

আশি বৎসর বয়সের একটি অনুভূতিশীল জীবনে বনু বিচিত্র ঘটনার এবং মানবের 
সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি । বাইরের দিক থেকেও যান্ত্রিক জীবনের প্রভান এবং 
দামাজিক ও বাষ্নৈতিক পরিবর্তনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শাস্ত-স্তিমিত-স্থস্থ জীবন- 
বোধের অনেক পরিবর্তন এসেছে বিংশ শতাব্দীতে । কিন্তু “আজন্ম যে সব আদর্শকে 
পাপন করে এসেছেন, যে মূল্যবোধের উপরে তার জীবনদর্শন গঠিত, যে সব বিশ্বাসকে 
জীবনের প্রধান আশ্বাস বলে জেনেছেন আজ যে তা অবহেলিত এবং প্রত্যাখ্যাত স্বচক্ষে 
তা প্রত্যক্ষ করেছেন । মনে ক্লেশ পেয়েছেন, মনে নান! প্রশ্নের উদয় হয়েছে, নানা সংশয়ের 
উদ্বেক হয়েছে । কাব্যে সে সংশয়ের ছাঁয়! পড়েছে কিন্ত সে ছায়! মাত্র, কায়! লাভ করেনি । 
ভার জীবনদর্শনে বড় রকমের কোনো ভাউচর ঘটেনি । জীবনে অসংগতি আছে, অপূর্ণতা 
আছে, নানা রকমের বিকৃতি আছে; কিন্ত এ সমস্ত নিয়েই জীবনের পূর্ণ পরিচয় নয় । 
'-*উদ্বেলিত জীবন প্রবাহের তলায় যে প্রশান্তি বিরাজমান কবির মন তার সন্ধান রাখে 1৮২ 


নি 


১। এারবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--“চিঠিপত্র" [ নম খণ্ড ] শ্রীমতী হেমস্তবখল! দেবীকে লিখিত। 
[ সং_বিশ্বভারতী 2 ১৯৬৪] পত্র সংখ্যা [১৪৬, %2 ৯২৭ 
২। “বিশ্বভারতী পত্তিকা-মাদ-চৈত্র ১৩৭৭ প্রবন্ধ-_“কৰি ও কাব্য “রবীন্রপ্রসঙ্গ'-শ্রীহীরেজ্রনাথ দন্ু 
| বিশ্বভারতী প্রত্রিকী- বৈশাখ- শাষাঢ় ১৩৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুক্ূম--পৃঃ ২৯২ | 


৩০৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


তবুও শেষপর্যায়ের কাব্যের বেশ কতকগুলি কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি বর্তমান "যুগের 
পটভূমিকার উপর নিজেকে দীড় করিয়ে যেন কিছু কিছু কৈফিয়ৎ দিয়ে গেলেন এবং বার 
বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আত্মসমালোচনাও করলেন । 
'নবজাতিক' কাব্যের “রোম্যান্টিক কবিতার মধ্যে কবি তার বিরুদ্ধে “রোম্যান্টিক” 
কল্পনাবিলাসী'_-এই অভিযোগকে স্বীকার করে নিয়েই বললেন-_' 
আমারে বলে যে ওর! রোম্যার্টিক | 
সে কথ! মাঁনিয়৷ লই 
রসতীর্থ-পথের পথিক । 
6 ৯ 
জানি, তার অনেকটা মায়া, 
অনেকটা ছায়া । 
আমারে শুধাও যবে এরে কভু বলে বাস্তবিক, 
আমি বলি, “কখনো না, আমি রোম্যান্টিক? | 
কবি স্বীকার করেই নিলেন তার মন কল্পনাবিলাসী এবং একথা 9 অত্যি যে,তার রচনা শিল্পের 
মধ্যে অনেকখানি "মায়া, আছে, 'ছায়াও আছে। কিন্ত এও কনি সেই সঙ্গে বুঝিয়ে 
দিলেন “বাস্তবতা” কাকে বলে । সে জীবনটাকে তিশি পাশ ক'টিয়ে চলেন না । শৌখিন 
বাস্তবকে তিনি স্বীকার করেন না। জীবনের পূর্ণ মূল্য সমস্ত জীবনের কর্মে-ত্যাগেশীর্দে 
তিনি দিয়ে এসেছেন। তাই আজ জোরের সঙ্গেই বলতে পাবেন_ 
যেখ। এ বাস্তব জগৎ 
সেখানে আনাগোনার পগ 
আছে মোর চেনা । 
সেখাকার দেন৷ 
শোধ করি--সে নভে কথায় তাভা জানি-_ 
তাহার আহবান আমি মানি । 

[ “রোম্যান্টিক,_নবজাতক ] 
দৈন্য ব্যাধি কুপ্রীতাঁকে কবি অস্বীকার করেন ন! এবং সেখানে 'উত্তরী' ফেলে কবি বর্ম 
ধারণ করেন। জীবনে ত্যাগের এবং দুঃখের আহ্বানে বীরের ন্যায় এগিয়ে চলেন; 
সেখানে কবির উত্তি-_ 

শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই। 
[ “রোম্যার্টিক'_ নবজাতক ] 


মানবচেতন। ৩০৯ 


বাস্তব জগতে টৈন্য যেখানে, যেখানে কুশ্রীতা, যেখানে অন্তায়, যেখানে পাপ--কবি 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন । কিন্তু সেই কবির বিরুদ্ধেই 
যখন অভিযোগ ওঠে তিনি সাধারণের কবি নন, সাধারণ জনজীবনের ছুঃখ-লাঞ্ছনার প্রতি 
তার কোনো যোগ নেই--সহান্থৃভূতি নেই-_কবি যেন মাথা পেতে সেই নিন্দা-গ্লানিকে, 
বেদনাকে আপন মহত্ব দিয়ে, ওঁদার্ধ দিয়ে স্বীকার করে নেন। জন্মদিনে” কাব্যের দশ' 
সংখাক কবিতায় সেই বেদনামগ স্বীকৃতি অমর কাব্যকলায় গাথা হয়ে রয়েছে--- 
বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি । 
রর নী রর 

আমি পৃথিবীর কবি, যেথ। তার যত উঠে ধ্বনি 

আমার বাশির সুরে সাঁড়। তার জাগিবে তখনি, 
কিন্ত জীবনশেষে আজ যেন বেদনার সঙ্গে অন্গভব করেন_ 

এই সুরসাধনায় পৌছিল না! বহুতর ভাক-_ 

রয়ে গেছে ফাক । 

ঘ সং 

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুন আপন অন্তরালে, 

তাঁর কোনে! পরিমাঁপ নাই বাহিরের দেশে কালে । 

সে অন্তরময় 

অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয় । [ “১০, সং জন্মদিনে ] 

“বিচিত্র সম্পদপূর্ণ কীতিও তার মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারল না, নির্বাক মনের' 
“অখ্যাত জন”-সাঁধারণের জন্য 'গ্রাণ রইল তার ফাক । সাধারণ মানুষের পাথিব সুখ- 
ছুঃখময় জীবনযাত্রার মধ্যে না-পৌছতে পারার সংশয় তাকে কেবলি পীড়। দিয়েছে । তার 
অতৃপ্ধ মনের বেদনা তাকিয়ে রইল ভাবীকালের প্রতীক্ষায় । তার যুগপ্রাস্তিক থেকে 
যে-গুণীর আবির্ভাব হবে তুলে নিতে তার কণ্ঠের “না-বলা-বাণী”র সুর, সেই হ্ুত্রধারের 
উদ্দেশ্তে তিনি রেখে গেলেন তার এই শেষ প্রণস্তি ।”১ 
এসে! কবি অখ্যাত জনের 
নিবাক মনের । 


মৃক যারা হুঃখে সুখে, 
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে, 


১। শ্রীমতী প্রতিম! ঠাকুর-“নির্বাণ [ সং-কাতিক ১৩৬২-_পুঃ ৩২ ॥ 


৩১০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


ওগো গুণী, 

কাছে থেকে দূরে যারা। তাহাদের বাণী যেন শুনি 

আমি বারংবার 

তোমারে করিব নমন্ার | 

[ ৭১০, সং 
তার বিরাট শিল্পভাগ্ডারে মানুষের জন্য যে দরদ এবং অনুভূতির হম্ম সুক্গ স্পন্দন দিয়ে যে 
ডালি সাজানো আছে, তার সমস্ত জীবনের গঠনমূলক কাজে মানুষের জন্তে যে প্রচেষ্টা 
এবং ত্যাগের নিদর্শম আছে, একটি মানুষের একটি জন্মের পক্ষে তা যে কত বেশী এবং 
কত জন্ম-জন্মান্তরের তপভ্তার ফল; এই দেখার চোখ_-এই অনুভবের মন-_এই কর্মের 
শক্তি-বীর্ধকে লাভ করা! যে কত সৌভাগ্য, তা তো সকলেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করে ।' 
তবুও সেই কবিমনের আকাঙ্কার তৃপ্তি নেই-_সব জানা হোল ণা বলে বেদনার অন্ত নেই। 
ভাবীমুগের গণকবির উদ্দেশ্টে নম্র নমস্গার জানিয়ে কৰি তার 'প্রতীক্ষা-পথ চেয়ে বসে 
থাকেন। জমস্ত জীবনের কীতির গৌরবকে পিছনে ফেলে রেখে জাবনের শেঘ-লগ্নে 
(২১ জানুয়ারি ১৯৪১, সকাল) আত্মসমাঁলোচনার এই প্রশান্ত স্ন্দর অভিব্যক্তি কবিকে 
যেন আরও মহৎ আরও গৌরবাঁন্িত করে তুলেছে । কিন্ত ভাবীমুগের কবিদের সম্পর্কে 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেও তিনি ছাড়েননি । শৌখিন বাস্তবতা" দিয়ে বা শুধু ঙ্গী 
দিয়ে চোখ ভোলালে” চলবে না__সেভাবে সাহিত্যের খ্যাতি চুরি করা মঠাপাপ ! 
জীবনপ্রান্তে ঈীড়িয়ে আত্মসমীলোচন। করে কবি তাই বলেন-_ 
বসেছি অপরাহ্ধে পারের খেয়াঘাটে 





জন্মদিনে, ২১ জানুয়ারি ১৯৪১ সকাল ] 





রি সত ৯ 
জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দক 
র্ ক সৎ 


গান যে মানব গায় দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে ; 
যে মানুষ দেয় প্রাণ দেখা মেলে নি তার। 
সং সং স 
বাজল ভোর, 
তবু জাগল না রণদুর্মদ 
এই নিরাঁপদ নিশ্চেষ্ট জীবনে ; 
ব্যুহ ভেদ করে 
ঘন নিই নি যুধ্যমান দেবলোকের সংগ্রাম সংকারিতায় । 


মানবচেতন। ৩১১ 


যুগে যুগে যে মানুষের স্থষটি গ্রলয়ের ক্ষেত্রে, 
সেই শ্মশাঁনচারী ভৈরবের পারিচয় জ্যোতি 
মান হয়ে রইল আমার সততায়; 
[ “বারো” সং- পত্রপুট, ১লা বৈশাখ ১৩৪৩ ] 


সমস্ত জীবনের কর্মের হিসাব করতে বসে কবি দেখলেন জীবনের শান্ত সুন্দর দ্িকটিকেই 
তিনি ঘুল। দিয়েছেন । কিন্তু ছুঃখ এবং বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণকে তুচ্ছ করে যে 
সব মান্তণ মত্যের অমরাবতী'কে স্থষ্ট করেছেন-_-কবি তাদের দলে নন। কদ্রের শান্ত 
রূপটিরই তিনি পুজারী-_ভৈরবের তাগুবরূপের পরিচয় তার কাছে গোপন রচয়ই গেল । 
কিন্ত এই ্ষ্টিতে তে 'রূপ-বিরূপের ( নবজাতক, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪০ ) খেল! 

নিত্যকাল চলেছে। আজ বুঝি এতদিন পরে ল।লতেকঠোরে মিশ্রিত সেই রূপ তার 
হ্দয়দ্দারে এমে মাধাত করছে 

আজ দেখি, অনেক রয়েছে বাকি । 

স্নকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয় 

যা পণষ, য। নিষ্ঠর, উৎকট খা, করেনি সঞ্চয় 


সং নঁ খু 
ছন্দোভঙ্গ হল তাই, 
৬ রস ক 
সৃষ্ট রঙ্গ ভূমিতলে 

রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে, 
০ নং রহ 


তাই আজ বেদমন্গে হে বজী, তোমার করি স্তব-- 


বাণী বিলাসীর কানে ব্যক্ত হোক ভঙ্সনা তোমার । 


কল্যাণের কবি, সৌন্দর্যের কবি, শাস্তম্শিবমূ-হন্দরমের কবি রবীন্ত্রনাথ--মান্ষের মধ 
এবং জগতের মধ্যে যা নিছু সুন্দর তাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন তিনি, তার শিল্পে, 
তার সাঁধনায়। অসঙ্গগতিকে অমঙ্গলকে তিনি যে জানেন না তা নয়, কিন্তু তার 
মধ্যে একটি আশাবাদের ছবি ফুটে ওঠে তীর রচনায় । এই রচনার ভাষাও আবার 


৩১২ 


রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


হুললিত, মাধুর্ধময়। ্তরাং বাস্তবের কলুষ কালিমা নগ্নতা আবিলত! তাঁর রচনায় 
প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে না সকলের চোখে । 'রূপ'-কে ছাড়িয়ে "সত্যে পৌছাতে হলে যে 
মনঃ যে অনুভব দরকার তা সকলের আয়ত্তে নয়-_তাই না! তার বিরুদ্ধে এত নিন্দ। 
লাণি। কবিও জানেন তিনি সুন্দরের পূজারী । ভৈরবের রুদ্র মূত্তির মধ্যে সংহার 
মৃতি অপেক্ষা কল্যাণের মৃতিই তিনি দেখেছেন__সেই মৃত্তিরই পৃজারী তিনি। তাই 
জীবনের শেষপ্রান্তে দাড়িয়ে সেই রুদ্র রূপের-_সেই “রূপের সঙ্গে “বিরূপের' সাধনা 
করেন। তাই আপনার মধ্যে আজ 'বিপ্রক (সানাই ) ঘটে গেল বলে অন্ুভব করেছেন । 
জীবনের অধিষ্ঠাত্রীদেবী আজ আর সুললিত কণ্ঠে তাকে “আহ্বান জানাচ্ছেন না_-আজ 


তার 'কঙ্কণবস্কারে” তার কটাক্ষে কবি রৌন্রী রাগিণীর স্থুরই শুনতে পাঁন__ 


তবে তাই হোঁক,' 


ফুংকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক । 
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব ন! দুর্বল বিনতি, 


পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি 


সং রগ 


বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরাঁয় নিশীথ গগণে 


হে শির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছ্রিল স্যলিত কঙ্কনে। 


[ ধবপ্রব--সানাই, ২১ জানুয়ারি ১৯৪০ ] 


কবির এই সমস্ত আত্মসমালোচন! খুবই প্রশংসনীয় । সমস্ত মানুষের জন্য আত্মজীবন 
দান করেছেন যে সমস্ত প্রাণ, কবি তাদের ত্যাগ ও শোর্ধ-বীর্ধকে স্মরণ করে প্রণাম 


জানিয়েছেন ।-- 


যার যাত্র। করেছেন 
মরণশঙ্কিল পথে 
আত্মার অমৃত-অন্ন করিবারে দান 
দূরবাসী অনাত্মীয় জনে, 

নং নী সং 
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা 
মিশিয়া আছেন সেই দেহাঁতীত মহাপ্রাণ-মাঝে 
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে-__ 
তাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি 


স সং ৬৬ 


তাহাদের করি নমস্কার । [ ১৭, সং- জন্মদিনে ] 


মানবচেতন। ৩১৩ 


কিন্তু কবির যে বেদনা এবং আকাজ্ষ! এই সমস্ত কবিতার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে, 
কবি তার মধ্যে দিয়ে যেভাবে আত্মসমালোচনা করে গেছেন-_-এই সমস্ত বেদন! বা! 
আত্মসমালোচনাকে আমরা কোন্‌ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবো? মানুষের জন্যে 
প্রাণ" দেওয়ার মধ্যেই কি সব থেকে বীর্ধের পরিচয় রয়েছে? প্রাণ তে। উত্তেজনার 
বশে অনেকেই দিতে পারে । আবার কবি মহত্প্রাণের যে আত্মত্যাগের কথা৷ বলেছেন, 
অর্থাৎ বুদ্ধ” থুষ্ট' প্রভৃতি চরিত্র যে আত্মত্যাগে ব্রতী হয়েছেন--সে সমস্ত আত্মত্যাগও 
মানবসমাঁজে অতিশয় দুর্লভ সন্দেহ নেই। কিন্তু কবি তো এইভাঁবে জীবন উৎসর্গ 
করতে চাননি । সংসারের ছুঃখ স্থখের ঢেউ-এর মধ্যে থেকে সর্বমান্ষের জন্য কতটুকু 
কি দেওয়া যায়, কি করা যায়, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তো৷ তিনি রেখে গেছেন তার জীবন- 
সাধনায় । তিনি তো বারবার ঘোষণা! করেছেন__তিনি বিচিত্রের দূত। প্রাণরদ্বভূমিতে 
এসেছেন বাঁশি বাজাতে । য। তিনি দিতে পেরেছেন দেশের জন্য, দশের জন্য, সর্বকালের 
মানুষের জন্য তাই তো৷ অপরিসীম ; প্রাণটা দেবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই কি 
খুব বেশি কিছু দেওয়। হোতি? সুতরাং এই ব্যথা বেদনা সাময়িক; সামাজিক, 
রাজনৈতিক, সাহিত্যিক জীবনের আঘাত থেকেই আত্মসমালোচনার মুত্তিতে অভিব্যক্ত 
_-তার থেকে বেশি মূল্য দিয়ে এ সমস্ত কবিতাকে দেখা যায় না। তার সুম্ম হৃদয়ের 
কাছে বাইরের জগতের মস্ত ঘটন! বা৷ মতামতই প্রতিধ্বনি তুলতে! এনং মনের পক্ষে 
এটা যে স্বাস্থ্যকর তাঁও তিনি জানতেন-__ 


-,*“বাতাসের চলাচলের মত চিন্তার চলাচল স্বাস্থ্যকর । বদ্ধমত ও কদ্ধদ্বার মন নিয়ে 
যারা থাকে তার। জড় অভ্যাসের আরামে নিবিষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু একে যত বড় নাঁমই 


দাঁও না, এর আঁসল মাম মানসিক তামসিকতা । এর চেয়ে চিন্তার আলোড়ন নিয়ে 
ছুঃখ পাওয়া ভাল। 


.*আমার জীবনে নিরন্তর আমার মন নিঙ্গের ও চারদিকের সঙ্গে বোঝাপড়। 
করতে করতে চলেছে, কোঁন একট অন্ধকুপের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে যায় নি ।”৯ 

আপন মনের এই অচল শক্তি দিয়েই তিনি সেদিনের জমস্ত যুগযন্ত্রণাকে এবং 
নান৷ অভিমতকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন । মনের সেই বিচিত্র প্রতিক্রিয়াই কাব্যের 
আধারে নানা রূপাঙ্িক্কে ধর পড়েছে । কিন্ত স্থষ্টির সঙ্গে যে ছুঃখ আছে,ছুঃখ বেদন। 
না পেলে যে হৃদয়বীণা বাজে না; তাই এই সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত তার স্থষ্টশক্তিকে 
আরও বিচিত্রধর্মী ক'রে সজীব গতিমাঁন ক'রে তুললো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত। বার্ধক্য- 


১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--“চিঠিপত্র' ম (৯ খণ্ড) শ্রীমতী হেমস্তবাল! দেবীকে লিখিত [ সং-বিশ্বভারতী, 
১৯৬৪-_পত্র সং--৩৫, পৃঃ ৮২-৮৩, ২১ আগষ্ট ১৯৩১ ] 


৩১৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


জরা-অস্ুস্থতা-ক্লান্তি সবকিছুকে জয় করে সেই বেদন' নৃতন নৃতন শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে আপন আত্মার বিজয় ঘোঁধণ। করলে। | 


যে কোনো মানসিক আখাত বা! অস্থিরতাকে সাময়িকভাবে প্রকাশ করলেও মনের 
দিক থেকে একটা মানসিক স্থ্্ধ, প্রশান্তি এবং পরিপূর্ণতা তীর ছিল। কারণ নিরাসক্ত 
দার্শনিকের দৃষ্টিতে কবি জীবনকে দেখেছিলেন । সেই আসক্তিবিহীন প্রজ্ঞার দৃষ্টিই তাকে 
জীবনের আবিলতা৷ থেকে মুক্ত করেছিল | খণগ্কালেব যুগযন্ত্রণা তাকে নাড়া দিতে 
পারলেও আবিষ্ট করতে পারেনি । তাই মান্ুধকে মোহমুক্ত দষ্টিতে ভালোবেসে তার 
জন্য আপন অন্তরের শ্রেট দানকে রেখে যেতে পেরেছেন । 

যে মীন্থঘকে ভালোবাসাই জীবনরপিক কবির মূল জীবনসাধনা, সেই মানবের প্রতি 
ভালোবাঁস তার হৃদয়ের বিচিত্র উপলব্ধিকে রসায়ি ত করে নানাভাবে প্রকাশিত কাব্য, 
গানে, নাটকে, প্রবন্ধে, চিত্রশিল্পে__জীবনের নানা গঠনমূলক কমে । 

(১) সেই বিচিত্র ভালোবাসার একটি প্রত্যক্ষ রূপ--'জাতীয়তা” এবং “আন্ত- 
জাঁতিকতা'র বোধে । জাতিধর্ম-নিবিশেষে দেশ-কাঁল-মুস্ত ভালোবাসাকে এবং সকলেক 
জন্য আপন মনের সমস্ত আকুলতাকে একট! বাস্তব রূপদানের প্রচেষ্টাকে এর মধ প্রত্যক্ষ 
করা যায়। 

(২) ব্যক্তিগত ভালোবাসা যখন একটি বিশেষ মানুষকে কেন্ত্র করে পুষ্ট হয়ে হ্রদ্য়- 
পন্যের শতদল পাপড়িগুলিকে বিচিত্র বরণে-গন্ধেপ্পে-রসে মেলে বধরে-সেটাই সাহিতে। 
কবির “প্রেমচেতনা” নামক কবিতাগুলির ভাবসম্পদ যুগিয়েছে । 

(৩) আর জগৎ ও জীবনকে আজন্ম সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসলেন যে কাব, সেই 
ভালোবাসা দিয়ে সবকিছুকে আঁকড়ে ধরতেই তে চাইবে তার আত্মা ; কিন্ত কালের 
নিয়মে মানুষ যাকে যত ভালোই বাস্থক না কেন একদিন না 'একদিন তাকে হারাতে হয়! 
কোনো ভালোবাস দিয়েই মানি “মৃত্যুর হাত গেকে তাঁর প্রিয়জনকে রক্ষা করুত 
পারেনি । সুতরাং এই মৃত্যু সম্পর্কেও কবিমনের জীবনজিজ্ঞাস সাহিত্যে একটি মুখ; 
স্থান অধিকার করে আাছে। 'মৃত্যচেতনা” নাম দিয়ে ভাবসম্পদের এই অম্পদ্রি 
সঙ্গন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । 


এই যে বিচিত্র জীবনবোধ, কবির আপন অভিজ্ঞত! এবং উপলব্ধিদিয়ে হৃদয়ের হুক সঙ্গ 
অনুভবের, বসবোধের, বেদনাবোধের যে ছবি এঁকেছেন তিনি-সবই মানবকে আয় 
করে। মানবজীবনকে ন! ভালোবাসলে তার এত গভীর বিচিত্র রসরূপায়ণ সম্ভব নয় 

পরবর্তী আলোচনায় কবিকে সেই বিচিত্র অন্তভবের ক্ষেত্রে ভালে! করে দেখে নেওয়' 
যেতে পারে। 


জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতন! ৩১৫ 
॥১॥ 


জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতন 


জগৎকে এবং জীবনকে ভালোবাসার সঙ্গে মানুষকে ভালোবাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, 
আর মানুষকে ভালোবাসা থেকেই দেশকে ব! বিশ্বকে ভালোবাসার কথা এসে পড়ে । 
তবুও জ্ঞান হবার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ তার নিজের বাড়িতেই 'জাতীয়তাবোধে"র 
একটি বাস্তব রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । ইংরেজ তখন এদেশে শুধু রক্ষক নয় 
ভক্ষকও । পশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ এদেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে বেশ আলোড়ন 
তুলেছে । ভারতায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, পর্ম, সমাজব্যবস্থা শবকিছু শিয়েই একটা আলোড়ন- 
আন্দোলন চলেছে । রবীন্দ্রনাথের চোদ্দ বছর বয়সের সময়ই তিনি বাড়ির বোদের 
সঙ্গে গহিন্দুমেলা”য় (৯৮৭৪ খ্রীঃ) যান 'এব, জাতীয় ভাবোদ্দীপক” কবিতা পড়েন । 
ছোটবেলা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য এখং চরিত্রও তাঁর মনে স্বদেশপ্রেম জাগাতে 
সাহায্য করেছিল | পূরবী বা! সমসাময়িক কালের কোনো কোনো কবি-সাহিতি)ক ব! 
মনীযী কবির এই “জাতীয়” ভাব-ভাবনার খোরান মুগিয়েছিলেন । এরপর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 
পাবনা? পত্রিকা প্রকাশিত হলে কবি তার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। বহু 
রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্ধ এই সমন্ত রচনার 
মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, তা ভচ্ছে_কবির এই “জাতীয়তাবাদ” বা “বোধ 
একটি বিশেষ সঠ্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত__এই জত্যবোধ হোল “মাত্মশক্তিকে জাগ্রত 
করা,। ১৩১১ সালে “ম্বদেশা সমাজ” নামিক প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে কবির রাজনৈতিক মত 
বা জাতীয়তাবোধের স্বরূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। কবির মতে বাইরের দিক থেকে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা৷ জাতিকে মুক্তি এনে দিতে পারবে না। সমস্ত জাতি আত্মশক্তিতে 
দুবল। অশিক্ষা, কুসংগ্কার, ধর্মমোহ-_ এই সবকিছুকে কাটিয়ে সমস্ত মানুষ যদি মেরুদণ্ড 
সোজা করে দীড়াতে শেখে তাহলে স্বাধীনতা, মুক্তি আপনিই আসবে । দেশের 
সাধারণ মাঁছুঘকে তাই সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে, শিক্ষা দিতে ভবে, দাঁরিদ্রা ঘোঁচাঁতে 
5বে। এর জন্য সমাজের সেই আদিস্তর থেকে, গ্রামকেন্ত্র থেকে গঠনমূলক কাজ চাই । 
মান্বকে ভালোবেসে, নিজের দেশকে জাতিকে ভালোবেসে কবি সেদিন যে 
ত্যবোধে পৌছেছিলেন, সেই উপলব্ধি দিয়েই তার জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল । 
অন্যায়ের বিরদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে তার চিত্ত চিরাদন বিদ্রোহ ঘোঁধণা। করেছে। সংকীর্ণ 
রাজনৈতিক বিদ্বেষ ব। দলাদলি, পরজা তি বিদ্বেষ__এ সমস্ত চিন্তাধারাকে তিনি কোনো” 
দিনই প্রশ্রয় দিতে পারেননি । তাই তার জাতীয়তাবোধকে তিনি রূপ দিলেন, ভাষ! 
দলেন একান্তভাবেই আপন সত্যাদর্শের উপর-খে “বোধ বা এতবাদ" ক্রমশঃই 


৩১৬ রবীন্দ্রনাথে শেষপর্যায়ের কাব্য 


রাজনৈতিক নেতাদের সন্তষ্ট করতে পারলো না এবং কবিও প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে ধীরে 
ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলেন । 


এই প্রবন্ধ লেখার আগে ২৫।২৬ বছর বয়স থেকেই কবি জমিদারীর কাজে পূর্ব- 
বাংলার “শিলাইদহ” অঞ্চলে বেশ কিছুকাল বাস করেন। সেই সময়ে পূর্ব বাংলার নদ- 
নদী, খাল-বিল, প্রশান্ত আকাঁশ, উদার প্রান্তর যেমন তীর দেহ-প্রাণমনকে অপর্যাপ্ত রূপ- 
সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিয়েছিল-_যে সম্পদ তার সমস্ত জীবনের একটি পরম প্রাপ্তি, ঠিক 
তেমনিতরো। ভাবে গ্রামীণ জীবনের ছুঃখ-ছুদশার মূল কারণ কি--এবং সেই ছূর্গতি, 
দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা যে কি ভয়াবহ, তবুও মানুষ কত অসহায়ভাবে, নিশ্টেষ্টভাবে, নিবিকার- 
ভাবে এঁ অবস্থার মধ্যে জীবন কাটিয়ে চলেছে-_তাও তার অন্ুভূতিণীল দৃষ্টির কাছে ধর! 
পড়েছে । এই করুণ, মর্মীস্তিক ছবি কবিকে যে কত ব্যথাহত করেছিল তার প্রমাণ রয়ে 
গেছে “ছিন্নপঞ্রের পাতায় পাতায়-_ 

ঘিরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সি হচ্ছে, জরে ধরছে, পিলেওয়াল! ছেলেরা 
অবিএাম কীাদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে ন--এত অবহেলা, অস্থাস্থ্য, 
অসৌন্দ্ধ, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ হয়! সকল রকম শাস্তির 
কাছেই আমর! হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রক্কৃতি উপদ্রব করে তাঁও সয়ে থাকি, 
রাজ! উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে-সকল উপদ্রব করে আসছে তার 
বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় ন1 1৮১ 


ছুংখে-দারিপ্যে- রোগে শোকে পীড়িত গ্রামবাংলার একখানি বাস্তব ছবি। এ তে 
কাব্য নয়-_ সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব না করলে এমন ছবি আঁকা যায় না। শুধু তাই 
নয়_এত ছুখ-দারিজ্র্ের মূল কোনখানে সে সন্ধানও কবি রাখেন। রোমার্টিক ভাববাদী 
কবির জীবনে দেশের সাধারণ মানুষের মমবেদনা তীব্র হয়েই বেজেছিল সেদিন । 
৩০ বৎসরের যুবক চিত্তকে সেদিন এই সমস্ত ভাবনা! এমন গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল 
যে, তার মূল যে কোথায় তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি কর! যায় তখনি যখন দেখ! যায় 
৮* বত্সর বয়স পর্যস্ত এই কবিপ্রাণটিই সেই ভাবনা-চিস্তা এবং সহানুভূতি নিয়ে, কত 
বাধা-বিপদ, কত অসহায় অবস্থার মধো দিয়ে শান্তিনিকেতন” ও “শ্রীনিকেতন" বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠ করেছেন_ সেই গ্রামবাংলাকেই শিক্ষিত, লিষ্ট, আত্মনির্ভরশীল, গ্রামকেন্দ্রিক এক 
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম রূপে গড়ে তোলার জন্য ; এবং জীবনের শের-রক্তবিন্ুটুকুও কবি 
এর জন্য ব্যয় করে গেছেন । 





১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_“পত্রধারা' [ প্রথন-তৃতীয় থণ্ড, ছিন্নপত্র, পৃঃ ২৯৬ 1__দিঘাপতিয়া জলপথে, 
২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ । 


জাতীয় ও আস্তর্জাতিক চেতন। ৩১৭ 


পলীবাংলার যেমন একটি জীবস্ত বাস্তব ছবি কবি সেদিন আপন জীবন দিয়ে অনুভব 
করেছিলেন, সেই গ্রামীণ জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টাকেই জাতীয় জীবনের একমাত্র 
কাজ বলে সেদিন থেকে তিনি গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তার কাব্যে কবিতায় 
নান! রচনায় এই মানুষের শক্তিকে জাগ্রত করার কথাই বার বার করে বলে গেছেন। 
'সংকল্প ও শ্বদেশ' কাব্য-সংকলনে এই যুগের জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতার সংগ্রহকে 
লক্ষ্য করা যাঁয়। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলেই কবি মানসিকত। 
আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । “ছিন্নপত্রের এ চিঠিখাঁনি লেখার বছরখানেক আগে 
লেখ! পঁচত্রা"র “এবার |ফিরাও মোরে, কবিতায় কবি বলেছেন-_ 
,**কবি, তবে উঠে এসো-যদি থাকে প্রাণ 
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই কর আজি দ্ান। 
বড়ে। দুঃখ, বড়ো ব্যথা- সম্মুখেতে কষ্টের সংসার 
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো। ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার । 
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো! চাই, চাই মুক্ত বাষ, 
চাই বল, চাঁই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জল পরমাঘু, 
সাহসবিস্তুত বক্ষপট | 
সম্মুখ যে কষ্টের সংসার এবং সে সংসারের চেহারাঁও যে কেমন--তা। কবির জান! 
আছে 
-**কোখা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে 
তল? কোন্‌ অন্ধকাঁর'-খাঁঝে জর্জার বন্ধনে 
অনাথিনী মাগিছে সহায় ?--. 
০০০০০ ওই যে দীড়ায়ে নতশির 
মূক সবে- ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর 
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্বদ্ধে যত চাঁপে ভার 
বনি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ খাকে প্রাণ তার- 
সং সং ৬০ 
শুধু ছুটি অন্ন খুঁটি কোনে! মতে কষকিষ্ট গ্রাণ 
৮৮৪ টন ,.*এই-সব মুঢ় শান মৃক মুখে 
দিতে হবে ভাষ!-_-এইসব শ্রাস্ত শ্ু্ষ তগ্ন বুকে 
ধ্বনিয়। তুলিতে হবে আশা" 


৩১৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 
সঃ সং স 
যখনি জাগিবে ।তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে; 
৯ ং 
পথ-কুকুরের মতো! সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে ) 
নং ৯ নং 
মুখে করে আম্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার 
মনে মনে । 
[ এবার ফিরাঁও মোরে? চিত্রা! ] 


সমগ্র জাতির প্রতি এই দরদ, তার দোধ-ক্রুটির প্রতি তীব্র সমালোচন! এবং আত্মশক্তির 
উদ্বোধন ঘটাবার শক্তি তেজ এবং বাণী নিয়েই কবি সেদিন এগিয়ে আসতে চেয়েছিলেন 
সমগ্র অসহায় অবভেলিত অত্যাচারিত মূ জাতির মাঝে | 
“শেষপর্যায়ের কাব্যে "আমরা রবীন্দ্রনাথের বাস্তব সচেতনতা দেখে মুদ্ধ হই; ভার 
উপর আধুনিক সাচিত্যের প্রভাব কাজ করেছে বলে সমালোচনা করা হয়; বিশ্ক এ 
পর্যায়েও কাব্যের বিষয়ে বা কবির স্থায়ী জীবনবোধের মধো পূবনর্তী পর্যায় থেকে কোনো! 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি-কেনল ভঙ্গি-ভাষা-ছন্দের কিছু কিছু রূপ বদল হয়েছে । 
বলা যেতে পারে, ভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি “আধুনিকে'র পোশাকে । 
“নৈবেছা” কাব্যের ৪৭, সংখ্যকে-- 
আঘাত সংঘাত-মাঁঝে দাড়াইন্ আসি । 
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকার রাশি 
খুলিয়া ফেলেছি দুরে ।-" 
সং সঃ সং 
করো মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে, 
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর 
বেদনায়; 
সা সঃ হি 
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না! বাঁখি নিলীন 
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন । 
দেখা যাচ্ছে নবজাতক" কাব্যের 'রূপ-বিরূপ" বা 'পাঁনাই” কাব্যের বিপ্লব" পূর্বে আলোচিত) 
কবিতার সঙ্গে এর বিষয়ে বা ভাবে কোঁনো বিশেষ তাঁরতগ্য নেই--আছে ভাষায়, 
রূপাঙ্গিকে, চলনে ভেরফের । 


জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতন ৩১৯ 


“***যে দিব্যকল্পন। একদিন তাহাকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের নন্দনলোকে উ্বশীর সমীপে 
লইয়। গিয়াছিল, সেই কল্পনাই তাহাকে শত দুঃখে জীণ সংসারের মধ্যে, একেবারে 
সংসারের আত্মার মধ্যে লইয়া চলিয়াছে। ইহাহ কবির কমপ্রয়াণ |". 

কবি জমিদারি পরিচালন। করিতে গিয়া দেশের লোকের প্রকৃত জীবনের পরিচয় 
পাইলেন, সে জীবন কত অভাবের দ্বারা ক্ষীণ, এবং বুথা অভ্যাসের দ্বারা৷ জাণণ। আশনার 
ন্ক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের সংকীর্ণ পরিবিতে আরামে থাকা যায়, কিন্ত তাহা তো 
নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া, সত্যভাবে নিজেকে জানিতে হইলে বৃহত্তর জীবনের সহিত 
ব্যক্তিগত জীবনের সন্বন্ধটি জান। আবশ্যক 1৮৯ 

এই বুহত্তর জীবনের মধ্যেই তিনি ক্রমশঃ নেমে এলেন আপনার সংকীর্ণ গণ্তি 
থেকে । মানুষকে ভালোবাসতে বাসতে দেশকালের গণ্ডিকে অতিক্রম করে সেই 
ভালোবাসা সমন্ত বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল--এমন কি নিজের কালকে মতিক্রম করে 
কবি দুর অতীতে বা অদূর ভবিধ্ুতের মধ্যেও আপনার অস্তিত্বকে অনুভব করলেন_- 
এমন কি মত্য পৃথিবীর জংব্ণণ সীমাণাকে অতিক্রম করে গ্রহ-নক্ষভ্রলোকের সঙ্গেও 
আপন সম্ভার যোগস্ুতরবে কল্পনা করে নিলেন। তাই চিন্তার দিক থেকে সেউ কবি- 
কল্পনার ধেমন ছালোকে-ভলোকে ব্যাঞ্ধি, তেমনি কমের দক থেকেও জাতীয়তা ব৷ 
পাম্প্রদাধিকতার সমস্ত বন্ধ থেকে, সংকীণতা থেকে মুক্ত হয়ে তার আত্মা নিখিল 
*নবের মুক্তি ঘোষণা! বরলে--আর তারই রর দ্ধে তার আজীবন সংগ্রাম । 

জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে কবি সভাসমিতি, সঙ্গীত, প্রবন্ধ, আলাপ- 
আলোচনা এ সমস্তের মাধ্যমে আন্দোলনর পুরোভাগে এসে দাড়িয়েছিলেন। 
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে আগস্ট “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তার 
প্রতিবাদে টাউন হলে বিরাট সভ। হয়--কবি সেই সভায় “অবস্থা ও ব্যবস্থা নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করেন । এ সময় সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভেদাঁভেদ ভূলে কবি স্বয়ং দেশবাসীকে 
'শয়ে রাখিবন্ধন” উৎসন করেছিলেন । জেই উৎসাহ ও উত্তেজনা একটি বিরাট রূপ 
নিয়েছিল এবং ববি স্বয়ং তাতে অনেকখানি অংশগ্রহণ করেছিলেন । 

কিন্ক প্রত্যক্ষভাবে এই জাতীয় আন্দোলনে কবি আর বেশীদিন যুক্ত ছিলেন না । 
-৯০৮ গ্রীষ্টান্দের পর থেকে তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন । কেনন! 
গতীয় আন্দোলন যে সংকীর্ণ পথ ধরে এগিয়ে চলতে চাইছিল, কবি ছিলেন তার 
পিরোধী। তিনি চেয়েছিলেন “শিক্ষা সংস্কার এবং "গ্রামীণ উন্নতি । ১৯০৭ সালে 
বাধ ও প্রতিকার” প্রবন্ধে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্টে লিখেছিলেন-_ 


»। এপ্রমথনাথ বিশী-“রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ” 1 ১ম খণ্ড সং ভাঙ্িন। ১৩৬৮, পৃঃ ৯২০৯৩] 


৩২০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


“দেশের যে-সকল যুবক উত্তেজিত হইয়৷ উঠিয়াছেন তাহাদের প্রতি একটি মাত্র 
পরামর্শ এই আছে, জমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ভাবে আবদ্ধ 
করিয়া ফেলো, স্থির হও» কোনে কথা৷ বলিও না, অহরহ অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা 
নিজের চরিত্রকে দুবল করিয়ো না । 

১০০০৮, যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়। যাহাঁকে কেহ কোনোদিন ভাকিয়। 
কথ কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশ! দাও, তাহার সেবা করো, 
তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়। তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎ সংসারের 
অবজ্ঞার অধিকারী নহে ।-:*.**তাহাকে অন্যায় হইতে, অন্শন হইতে, অন্ধ সংস্কার 
হইতে রক্ষা করো 1৮১ 

এই আলোচনা থেকেই বোঝা যায় তার মতান্ুসারে দেশের কাজের স্বরূপটা কেমন, 
হবে। আর সেই কাঁজ যে একেবারে গোড়া থেকেই আরম্ভ করতে হবে তাও কবি 
নির্দেশ দিয়ে গেছেন । এ॥প্রফুলকুমার সরকার তার “জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ 
গ্রন্থের একস্যানে বলেছেন ধে, একবার রবীন্দধনাথ তাকে বলেছিলেন--“দেশের সবচেয়ে 
বড় তুর্গতি গ্রামবাীদের এই ঘোর দারিদ্রা ও অস্বাস্থ্য । তারা কুকুর বিড়ালের 
মতো! না খেয়ে মরে, বিনা চিকিত্সায় মরে, এমন কি চৈত্রের কাঠফাটা। রৌদ্রে একফোটা 
পানীয় জলও তাদের পক্ষে ছুল ভ হয়ে ওঠে । যদি এই গ্রামবাসীদেরই বীচান না গেল, 
তবে "মার দেশোদ্ধারের বড় বড় কথ! “লে লাভ কি ?”১ 


কবি যে এই সমস্ত কথা বলে বা! লিখে নিক্ষিয়ভাবে ছিলেন তা নয় । শ্রীশচীন্দ্রনাথ 
অধিকারীর “রবীন্দমানসের উত্স সন্ধানে” নামক গন্থের বিবরণ থেকে জানা যায়, কবি 
তাদের মত কিশোরদের নিয়ে ১৯০৭ কি ১৯০৮ গ্রীষ্টান্জের দিকে শিলাইদহের জমিদারিতে 
পরীক্ষামূলকভাবে গ্রাম (সংগঠনের কাজে নেমেছিলেন । লেখক আরও বলেছেন__ 
তাদের কর্মধার! ছিল প্রধানত তিন।ট--(১) ভাতে কলমে কুদিশিক্ষা, (২) আদর 
গাম তৈরী, ৩) ব্রতী বালবদল গঠন । এর থেকেই বোঝা যায়, কবি-কল্পনা নিয়ে 
দেশগঠনের আদর্শ তার স্বপ্ন হয়েই ছিল না । তাঁকে বাস্তব রূপদানও কবি করেছিলেন, 
কিন্তু শেষ পন্য বুটিশ অরকারের স্ুনজরে পড়ে ত| বেশীদুর অগ্রসর হতে পারে নি। 

লেখক শ্রাশচীন্্রনাথ অপিকারী কবির এই সময়কার জীবনধারা সম্পর্কে আরও 


১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_রবান্ররচনাবলী [ ১৯শ খণ্ড জন্মশতবাধিক সং] প্রবন্ধ_-“আত্মশক্তি ও সমূ5" 
[ পৃঃ ৯১২ ] 

২। প্রকুল্রকুম(র সবকার--“দাতীর আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধ_-৬ গঠনমূলক স্বদেশসেবা' 
[ ৩য় সং- শ্রাবণ, ১৩৬৭১ পৃঃ ৯৪1 


জাতীয় ও আস্তর্জাতিক চেতন ৩২১ 


যে মন্তব্য করেছেন তাও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বোধ এবং মানবগ্রীতির হুক্ম সমীক্ষা বলে 
ধরে নেওয়। যায় ।__“( শিলাইদহে ) সেই দীর্ঘ অজ্ঞাতবাঁসে বসে তীর হৃদয়ের গোপন 
মর্মবাণীটি শুনবার সময়ে ধারা তার সঙ্গী ছিলেন'*...*তারা ছিলেন নিরক্ষর সহজ সরল 
অতি সাধারণ গ্রাম্য নরনারী ।--****এই সব পল্লীবাসী নরনারীর কাছ থেকে বিন্দু বিন্দু 
আহরণ করে কবি অমর জীবনের অধিকারী হয়েছেন ।-*--*-** পল্লীর এই সমস্ত অখ্যাত 
বৈষ্ণব, বাউল, কবিয়াল, চাষী, গৃহস্থ, শিক্ষক--এদের নিভৃত সাহচর্য নব নব সাহিত্য, 
সঙ্গীত, শিল্পকলার অজন্ত্র স্থষ্টি ও মানবতার সাধনায় রবীন্দ্রনাথের অবদানের মধ্যে 
কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা না! জানলে রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণ দর্শনলাভ হতে 
পারে না 1৮৯ 


বলা বাহুল্য, এই সমস্ত জীবন থেকেই কবি পরবর্তী কালে মাসিক তিন টাক! 
মাইনের গুরু ছেঁড়। ছাতি মাথায়, ( কোপা পুনশ্চ ১ একজন লোক” ( পুনশ্চ ), 
'সাধারণ মেয়ে” জসীম” (পিউরেজিনী”- পুনশ্চ 8 মাধব” £ প্রথমপৃজা_ পুনশ্চ ) ভাজনমুচি? 
| সান সমাপন'__ পুনশ্চ ) প্রভৃতি পুনশ্চ কাব্যের চরিত্রগুলিকে সংগ্রহ করেছেন। 
বাংলাদেশের সাধারণ মানের সঙ্গে সেদিন অমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না গড়ে উঠলে এসব 
চরিত্রের চিত্র বা বেদন। এমন জীবন্ত হয়ে উঠতো না। শুধু তাই না-_খাপছাড়া” 
'ছড়ার ছবি", ছড়া”র অনেক চিত্র বা চবিত্রও কবির মনে ধেন বহুকাল আগে খাকতেই 
সংগ্রহ করা । ছড়ার ছবি” জম্পরকে শ্রনেপাল মঙ্গুমদারের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি 
খুবই প্রাসঙ্গিক__ 

ছড়ার ছবি”-র সার! বইটি জুড়িয়া এ সন নাম-না-জান। গরিব পাড়ার লোকগুলি 
ভিড় করিয়া আছে । যাহারা মোটে সভ্য নয়, যাহারা লেখাপড়া-না-করিয়া জীবনটা 
নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে,__যাহারা খুবই গরিব, গায়ে যাহাদের মোটে কাপড় জোটে না 
খালি গায়ে যানাঁরা আধখানা “টেনা” পরিয়া! সারাটা বছর রোঁদ-জল-ঝড়-বর্জ-বিদ্যুৎ 
মাথায় করিয়। মাসে চাম করে, কথায় কথয়ি জমিদার মহাজন যাহাদের জুতোপেট! 
করে,-.-**ছছড়ার ছবি”তে এই মাঞ্গষের সথখ-ছুঃখ জীয়ন-মরণ সংগ্রামের কথা 1৮১ 


এদেরই উদ্দেশে পত্রপুট” কাব্যের পনেরো” সংখাকে কবি বলেন 


১। প্রীশচীজনাথ অধিকাঁরী--রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধে" [ প্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬ | 
গবঘ-অিজ্ঞাতবাসের সঙ্গী” [ পৃঃ ৩০ 
ধ্রীনেপাল মজুমদার--"ভারতে জাতীয়ত1 ও আত্বর্জ।তিকতত। এবং রবীন্দ্রনাথ”--৪র্থ খণ্ড 
ছড়ীব ছবি %২১৯৭-১৯৮--প্রঃ ফেব্রয়াবী ১৯৭১] 


কক 


২১ 


৩২২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


ওরা অস্ত্যজ, ওরা মন্ত্ বঙ্জিত | 


কবি আমি ওদের দলে-_ 


কবি জানেন শত শত সাম্রাজ্যের ভাউা-গড়ার মধ্যে একমাত্র সত্য হয়ে বিরাজ করবে 
এই সাধারণ মানুষের চলমান জীবনছন্দ। “নেজুতি কাব্যের নতুন কাল” কবিতায় 
কবি তাই বলেন-_- 
যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী কেউ রবে না তার! 
বইবে নদীর ধারা 
জেলে ডিডি চিরকালের নৌকো মহাজনি, 
উঠবে দীড়ের ধ্বনি । 


এ কাব্যেরই চলতি ছবি'তে কবি এই সমস্ত সাধারণ মানুষদের ছুঃখ-বেদনার ইতিহাস 
যে কালের বুকে কোনে চিহ্ন রাখবে না, মাহষের মনের কত তোলপাড় ধ্বনি যে অতি 
কাঁছে থেকেও ধর! যায় না সে যে ভ্তন্ধ হয়ে আছে নীরবে, গোপনে কবি সেট! 
অন্থভব করেন_ 

কিন্ত যাঁদের নাই কোনে। সংবাঁদ, 

কণ্ঠে যাদের নাইকো সিংহনাঁদ, 

সেই-যে লক্ষ-কৌটি মানুষ কেউ কালো কেউ ধলো, 

তাদের বাণী কে শুনছে আজ বলো । 
[ চলতি ছবি'__-সেঁজুতি ] 


কিন্ত কবি জানেন, ইতিহাস এই কথাই বলে--শিত শত সাম্রাজ্যের তগ্নশেষ পরে, 
ওরাই চিরদিন কাজ করে যাবে । যে যত শক্তির আস্কালন নিয়েই পৃথিবীতে আন্গুক 
না কেন, কাল তাকে হরণ করবে । কিন্ত মানবের এই চলমান জীবনছন্দটুকু অতীতে 
যেমন ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে । আরোগ্য” কাব্যের শ' 
সংখ্যক কবিতায় কবি সেই নাম-না-জান! সাধারণ লোকেদের জয়যাত্রা ঘোষণা করে 
গেলেন। আপন অন্তরের পরিপূর্ণ দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে তাদের ধন্য করে দিয়ে 
গেলেন। কবি অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন-_ 


কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে 
সুদীর্ঘ অতীতে 
জয়োছিত প্রবল গতিতে । 
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কিন্তু কবি ইতিহাসের দূর কাল থেকে ভবিষ্যৎ পর্যস্ত দৃষ্টি মেলে দেখলেন-_-সমস্ত শক্তিই 
একদিন কালের অনিবার্য নিয়মে অবলুপ্ত হবে ; সত্য হয়ে থাকবে শুধু-_ 

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে 

দেখি সেথা কলকল রবে 

বিপুল জনতা চলে 

নানা পথে নানা দলে দলে 

যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে 

জীবনে মরণে । 

ওর চিরকাল 

টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল; 

ওর! মাঠে মাঠে 

বীজ বোনে, পাঁকা ধান কাটে । 

সহ সং ৬৬ 
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্রশেষ-পরে 
ওর! কাজ করে। [ ১ সং--আরোগ্য ] 


£ তো৷ কবিকল্পনা নয়, এই-ই বাস্তব_-এটাই এতিহাসিক সত্য। কবি তাই সেই 
গাণারণ মানুষের উন্নতিকেই 'জাতীয়' কাঁজ বলে মনে করলেন। প্রচলিত রাজনৈতিক 
মতবাদের সঙ্গে তাই তার মতভেদ হওয়া! খুবই স্বাভাবিক | প্লাটফর্মে উঠে দেশোদ্ধারের 
সড় বড় বুলি আওড়ানোর পর ধার! ব্যক্তিগত জীবনে স্বাথোদ্ধার করে বেড়ান, দরিদ্রকে 
আারও শুষে নিঃশেষ করে দেন__সেই সমস্ত প্রচলিত রাজনৈতিক নেতাদের মতবাদের 
পর্দে তিনি কিছুতেই রফ! করতে পারলেন না । 

সেই কারণেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে তাঁকে একদিন সরে আসতে 
হয়েছিল । কিন্তু দেশগঠনের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালিয়' 
এবং শ্রীনিকেতন কৃষিবিদ্ালয়ে'র মাধ্যমে বীরভূমের গ্রামে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত 
করার চেষ্টাও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করে যান। সেই কারণেই রাশিয়া” ভ্রমণ 
করে সেখানকার গ্রামকেন্দ্রিক সংগঠনমূলক দেশের কাজ দেখে কবি অত উচ্ছ্বসিত 
হয়ে উঠেছিলেন । 

কিন্ত একথাও ঠিক যে, রাজনীতির কলুষ থেকে সরে এলেও তিনি দেশের এবং 
বিদেশের সমস্ত উত্থান পতনের সংবাদ রাখতেন। যখনই যেখানে অন্যায় দেখেছেন, 
অপমান বোধ করেছেন, জাতীয় মর্যাদা! তথা মানবের সম্মান রক্ষার্থে বস্তগর্জনে প্রতিবাদ 
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জানাতে দ্বিধা করেন নি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'জালিয়ানওয়ালাবাগে”র হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ 
জানানে। এবং গার” উপাধি ত্যাগ, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিজলী জেলে রাজবন্দীদের হত্যার, 
প্রতিবাদ, মহাত্মা! গান্ধীর “অসহযোগ আন্দোলনে"র প্রতিবাদ, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাত। 
টাউন হলে “সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা"র প্রতিনাঁদ এবং সবশেষে “ইংলগ্ডের মিস্‌ র্যাথবোনের 
(১৯৪১ খ্রীঃ) চিঠির জবাব-_-এই সমস্ত সঙ্কট মুহূর্তে তিনি কিন্তু নিজেকে স্থির রাখতে 
পারেন নি। 
জাতীয়তাবাদের এই বলিষ্ঠ চেতনা এবং মানবকলাযাণের সত্য আদর্শকে আশ্রয় 
করেই আন্তর্জাতিক সমস্তাঁকে তিনি সেদিন দেখেছিলেন । যেখানে যে জাতির অন্যায়, 
অবিচার, সভ্যতার নামে নৃশংস দানবীয় অত্যাঁচারকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, কবি বলিষ্ঠ 
কণ্ঠে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ইংরেজ সভ্যতার উপর একদিন তীর বিশ্বাস ছিল,। 
শ্রদ্ধ' ছিল, কিন্তু “ক্রমে ত্রমে দেখা গেল, যুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মগ্ডলে যুরোপীয় 
সভাতার মশালটি আলে! দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্তে |” 
[ “কালাস্তর/--সং ১৯৬১১ পৃঃ ২১] 
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“আফিকা” মহাদেশের কথা! বলতে গিয়ে ওপনিবেশিক সভ্যতার বর্বরতার প্রতি ইঙ্গিত 
করে বলেছেন-_ 
এল ওর! লোহার হাঁতকড়ি নিয়ে 
নখ যাদের তীক্ষ তোমার নেকড়ের চেয়ে, 
এল মানুষ ধরার দল 
গর্বে যারা অন্ধ তোমাঁর সুর্যহারা অরণ্যের চেয়ে । 
সভ্যের বর্বর লোভ 
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা । 


শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী “আফ্রিকা” সন্বদ্ধে কবিকে একটি কবিতা লিখে দ্রিতে বলেন। কৰি 
তার উত্তরে এই কবিতাটি লেখেন। কিন্তু “মরণ রাখা দরকার, দক্ষিণ-আফ্রিকার 
'ম্যাটাবিলি যুদ্ধ' এবং পরবর্তাকালে বুধর যুদ্ধের সময় তিনি আফ্রিকায় সাঁশ্রাজ্যবাদীদের 
সাম্রাজ্যবাদী অভিযান ও পৈশাচিক তাগুবলীলার বিরুদ্ধে সাধনা” ও বিজদর্শন”-এ তীব্র 
ভথ্গনা ও নিন্দা করিয়াছিলেন । বস্তৃতঃ তখন থেকেই সাঁআজাবাদীদের জাত্যান্তরিতা 
বর্ণ-বিদ্বেষ পরদেশ-লুগ্ঠন ও সাম্রাজ্যলালসাঁর বিরুদ্ধে ভীহার অবিরাম সংগ্রাম শুরু হয় । 
তাই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর বিকুদ্ধে তাহার বহুকালের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ 'প্রকাশ 
পায় এই “আফ্রিকা” কবিতার মধ্যে 1১ 
আবার জাপানের কোনো কাগজে কবি পড়েছেন যে জাপানি সৈনিক চীনের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুগ্গমন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিল ) দেবতাকে সাক্ষী রেখে এই 
হত্যাকাণ্ডের লালা৷ চালানোর ঘটন!' কবির কাঁছে খুবই মর্মান্তিক এবং কৌতুকাবহ। 
কবি বেশ স্বন্দর করেই বলেছেন-_-“ওরা শক্তির বাণ মীরছে চীনকে 7 ভক্তির বাণ বুদ্ধকে” 
( বুদ্ধতক্তি'_নবজাতক )। পত্রপুট” কাবে।র “সতেরো” সংখ্যক কবিতায় এই ঘটনার 
পরি:প্রক্ষিতে লিখিত গছ্ছন্দের একটি রূপকে লক্ষ্য কর! যায়-_ 
যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে । 
ওদের ঘাড় হল বাঁকাঃ চোখ হল রাড, 
কিড়মিড় করতে লাগল দীত। 
মাুদের কাঁচা মাংসে ঘমের ভোজ ভরতি করতে 
বেরোল দলে দলে। 
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে । 


১। শ্রীশেপাল মজুমদার---"ভারতে জাতীয়ত। ও আত্তঙ্গাতিক ঠা এবং রবীন্রনাথ”-_ওর্থ খণ্ড 
[ প্রঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১--পৃঃ ১৪২-১৪৩ | 
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নবজাতক' কাব্যের বুদ্ধভক্তি' কবিতায় তার পছাছন্দের রূপ 
হুংকৃত যুদ্ধের বাছ্ছ 

সংগ্রহ করিবারে শমনের খাছ । 

সাজিয়াছে ওরা সবে উতৎ্কট দর্শন, 

দন্তে দস্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ 

হিংসায় উদ্মায় দারুণ অধীর 
মানুঘের বিরুদ্ধে মানুষের এই পৈশাচিক মনোভাব, হিংঘ্র রূপ খুবই ভয়াবহ _-কিন্ত 
সত্যিও। কবি মানুষের অত্যাচারী পাশবিক রূপটিকে হুন্দর তুলে ধরেছেন । 

“ম্যুনিক প্যাক্ট হইবার চাঁরদিন পরে কৰি “প্রায়শ্চিত্ত কবিতাটি লেখেন ( ১৯৩৮, 
অক্টোবর ৪ )। (যুরোপের, চীনের, ইথিওপিয়ার ঘটনাবলীর আলোকে কবিতাটি ৷ 
পঠনীয় ।” (“রবীন্দ্রজীবনী”__৪র্থ খণ্ড শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়__প্রকাঁশ ; ১৩৬৩ : 
শ্রাবণ পঃ ১৪৪) 

ভূমিগর্ভের রাতে- 
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের 
নিদারুণ সংঘাতে 
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহুন, 
সভ্যনামিক পাতালে যেথায় 
জমেছে লুটের ধন। 
রস সা গং 
প্রতাপের ভোজে আপনারে যার! বলি করেছিল দান 
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ 
নর মাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি, 
ছিন্ন করিছে নাড়ী। [ প্প্রায়শ্চিত্ত'--নবজাতক ] 
পৃথিবীর এই নির্মম হিংস্র রূপ কবি আজ দেখছেন । পাপের যে কত শক্তি, সভ্যনামধারী 
মানবের যে কত বর্বরতা, নৃশংসতা, সবই কবি প্রত্যক্ষ করলেন; কিন্তু আশাবাদী কবি 
তবুও উচ্চারণ করতে ভোলেননি এঁ কবিতারই শেষে__ 
সবে না দেবতা হেন অপমান 
এই ফাকি ভক্তির 
যদি এ ভুবনে থাকে আজো। তেজ 
কল্যাণ শক্তির | 
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ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত 
পূর্ণ করিয়া শেষে 
নৃতন জীবন নৃতন আলোকে 
জাগিবে নৃতন দেশে । [ প্রায়শ্চিত্__নবজাতক ] 
সংসারে অন্যায়ই যে একমাত্র (সত্য নয়, আপাতদৃষ্টিতে তার শক্তি যত প্রবলই হোক না৷ 
কেন, তার যে পরাজয় একদিন হবেই-_সে বিশ্বাসকে কবি একেবারে হারিয়ে ফেলেননি । 
কানাডা"র প্রতিও কবি তাই “আহ্বান (নবজাতক ) জানালেন__ 
বিশ্বজুড়ে ক্ষু ইতিহাসে 
অন্ধবেগে ঝঞ্ধাবাযু হুংকারিয়া আসে 
ধংস করে সভ্যতার চূড়া । 
কিন্তু সভ্যতার এই ধ্বংসলীলার পরে নৃতন সভ্যতার জন্ম দেবে তরুণরা, মুক্তি আনবে 
ধরাতলে--এ বিশ্বাসে ভর করে কবি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেচে থাকেন-__ 
তোমরা এসো! তরুণ জাতি সবে 
মুক্তি রণ ঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে । 
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু । [ 'আহ্বান'+_-নবজাতক ] 


“-* ব্বীন্দ্র-সত্তার সবটাই আধ্যাত্মিক তুরীয়তা নহে, কাব্যও নহে, সাময়িক ও 
স্থানিক ঘটনা ও অপঘটন! তাহার স্পর্শচেতন মনকে উত্তেজিত করে- বিশ্বমানবের দুঃখ 
আপনারই ছুংখরূপে বরণ করেন। দেশের মধ্যে পরাধীনতার দুঃখ ও অপমাঁন তো 
আছেই; বিদেশে কোথাও শান্তি নাই, সখ নাই। কোথ।য় ইথিওপিয়া, কোথায় স্পেন, 
কোথায় চীন স্বাধীনত। সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে--এ সবের জন্য বাঙালি কবির 
কী বেদন1! 


সাতই পৌষ উত্সবের দিন ( ১৩৪৪ ) কবির মনে এই বিশ্বব্যাপী ছুঃখের কথাই উদিত 
»তইতেছে। তিনি বলিতেছেন, "চীনের প্রতি [ জাপানের ] নিষ্ঠর অত্যাচারে আমাদের 
হৃদয় উত্পীড়িত, কিন্তু আমাদের কী করবার আছে, আমরা কী করতে পারি ? "**এই 
ছুখবোধের দ্বারা দানবের বিরুদ্ধে ঘ্বণ! প্রকাশ করে আমরাও সেই স্থষ্টির পক্ষে কাজ 
করছি; এর শান্তি যতই ক্ষীণ হোক এও স্্টর কাজ। আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্ত মন 
আছে; আমর! লড়াই ন। করতে পারি, কিন্তু একথ! যদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে 
অধর্মের দ্বারা আপাতত যতই উন্নতি হোক তার মূলে আছে বিনাশ, যদি একথা বিস্মৃত 
ন! হই যে মাঁনব-ইতিহাঁসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে--একথা৷ মনে রেখে সেই 
কল্যাণের পক্ষে আমাদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি । আমাদের মেশিন-গান 


৩২৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপরধায়ের কাব্য 


নেই। কিন্ত আমাদের চিন্তা আছে-_তার মূল্য বতটুকুই হোক তাকে আমরা মহতের 
দিকে প্রয়োগ করব ।” ( 'প্রলয়ের স্থষ্ট--৭ণই পৌষ ১৩৪৪, প্রবাসী ১৩৪৪ মাঘ, পৃঃ 
৫৬-৫৭ ) এই আদর্শ ই ভারত গ্রহণ করিয়াছে; এই অর্বজীব মঙ্গল চিন্তার জন্য ভারত 
আজ স্বজাতির শ্রদ্ধ! আকর্ষণ করিয়াছে । 


এই ভাষণের সঙ্গে পঠনীয় খ্রীষ্টমাস দিনে ( ১৯৩৭, ডিসেম্বর ২৫ ) লিখিত 'প্রাস্তিকে'র 
ছুটি কবিতা (১৭ ও ১৮ জংখ্যক 11৮১ 
দেখিলাম একালের 
আত্মঘাতী মুঢ় উন্মত্ততা, দেখিন্ত সর্বাঙ্গে তার 
বিক্কৃতির কদর্য বিদ্রপ। একদিকে স্পধিত ভ্রুরতা, 
মত্ততার নির্লজ্জ হু,কার, অন্যদিকে ভীরুতার 
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিন্ষে, 
৯ চর 
বাষ্টপতি যত আছে 
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্র সভাঁতিলে আদেশ-নির্দেশ 
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ এইঈঈ-অধরের চাপে 
ংশয়ে সংকৌছে | তত [১৭ সং-গ্রাস্তিক ] 
কবি তার তীক্ষ বিদ্রপাজ্মক ভাষায় একালের আত্মঘাতী নুঢ উন্ম্ততাকে ধিক্কার দিয়েছেন । 
রাজনৈতিক নেতাদের টিপে টিপে মুতু'চাল দেওয়ার ঘটনাকেও কবি কশাঘাতি করেছেন । 
'দানবপক্ষী” বলে যন্থ্মুগের মুখ্রথকে বাঙ্গ করেছেন 
এরা ঝাঁকে ঝাঁকে নিরমাংসক্ষুপ্বিত শকুনি”র 
মত “আঁকাঁশেরে করিল অশুচি।? [১৭ সং-- প্রান্তিক ] 


কিন্তু কবি এই তীব্র লঙ্জ! এবং ধিক্কারের মন্যে ও, ক্ষোভ ও দুঃখের মধ্যেও, সেই পরম 
শক্তিমানের কাছেই শক্তি প্রাথনা করেছেন_ নর 
মহাকাল সিংহাসনে 
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে, 
কণ্ঠে মোর আলো বক্তবাণী, শিশ্ুঘাতী নারীঘাতী 
কুৎসিত বীভৎসা-পরে ধিক্কারি হাঁনিতে পারি যেন 
[ ০১৭, সং- প্রান্তিক ২৫।১২৩৭ ] 


১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়--“রবীন্র-জীবনী”--৪র্থ থণ্ড [প্রকাশ £ ১৩৬৩ শ্রাবণ-পৃঃ ১*৫-১০৬) 


জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতন! ৩২৯ 


'বিশ্বজোড়া এই ক্ষুব্ধ ইতিহাসের বুকে মানুষের বড় সহায় আর সাস্তবনা কোথায় ? মহাকাল 
সিংহাসনে সমাসীন বিঢারকই যেন এর বিচার করেন-_কিস্ত সেই বিচারকের কাছে কবি 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধিক্কারি হানবার শক্তিও প্রার্থনা করেছেন । 
এ একই দিনে লেখ! প্রাস্তিকে'র ১৮" সংখ্যক কবিতায় কবি গ্রীষ্ট জন্মদিনে? পশ্- 
শল্ভজির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য সকলকে ডাঁক দ্িলেন_- 
নাগিনীর। চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস 
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস-_ 
বিদায় নেবার আগে তাই 
ভাঁক দিয়ে যাই 
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে 
প্রস্তুত হতেছে ঘরে খবে। 
জনেকেউ, এই কবিতাটির মধ্যে কবি শাস্তির ললিতবাণী শোনাতে চাননি বলে, তার মনে 
অবিশ্বাস এসে গিয়েছিল-এই রকম মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ 
তো কবি নোনোদিনই করেননি । সেখানে তে তীর প্রার্থনা 
ভাবের লপিত ক্রোড়ে না রাখি বিলীন 
নর্ক্ষেত্রে করি দাঁও সক্ষম স্বাধীন । [ ৭৪৭, সং-নৈবেগ্ত ] 


প্রয়োজনে অন্যায়ের 'প্রুতবাদে রখে দাড়াতে হবে কিন্ত সেই পথ ছিংস্রতার, নিষ্টরতার পথ 
নয়। তজে-বীধে- আাত্মুশক্ডিতে বলীয়ান না হলে মানুষেব মুক্তি নেই-স্বাধীনতা। নেই; 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে রখে দাড়াবার শক্তি তার আসে নাঁ। এই কবিই তো একদিন প্রার্থন! 
বরে চেয়ে নিয়েছিলেন 
ক্ষমা যেথা ক্ষীণ ছুবলতা, 

তে রুডু, নিষ্টর যেন হতে পারি তথ। 

তোমার আদেশে । যেন রসনায় মম 

সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খঙ্গসম 

তোমার ইঙ্গিতে । 

স্‌ ৬ ন 
অন্তায় যে কবে আর অন্যায় যে সহে 
তব দ্বণ। যেন তারে তৃণসম দহে। ( %৭০+ অং_নৈবেছ্য ] 


এই অন্যায়ের গ্রতিবাদবাণীই তিনি এ কবিতায় (১৮, সং- প্রান্তিক ) ঘোষণা 
করেছেন । কবির এই আশাবাদী, অমন্বয়ধর্মী, মানুষের আত্মুশক্তির উপর অতিরিক্ত 


৩৩০ রবীন্নাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


বিশ্বাসী চিত্তের সম্পর্কে সমালোচকের নিয়লিখিত মন্তব্যটিকে স্বীকার করে 
নেওয়। যায় _ 

“---ব্র্গধর্মের এঁতিহাসম্পন্ন পারিবারিক ধর্ম সাধনার আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ মানুষ 
হইয়াছেন। সুতরাং একদিকে তাহার ঈশ্বর ও ধর্মোপলন্ধি যেমন জাতীয় ও বিশ্বসমস্তার 
ক্ষেত্রে ক্রমশঃই তাঁহার চেতনায় একটি অখণ্ড বিশ্বীক্যান্ভৃতি আনিয়া দিতেছে, 
অপরদিকে তেমনি স্বদেশ ও স্বজাতির মরণান্তিক ছুঃখ ও জমগ্তাগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী 
ইউরোপের জাতি-বিছ্বেষ ও পরজাতিশোষণের নিষ্ঠুর স্বরূপটি ক্রমশঃই তাহাকে বিশ্ব 
মানবতার দিকে আকৃষ্ট করিতেছে । এককথায় জাতীয় সমন্ত। ও বিশ্বসমস্তার সমাধানে 
তাহাকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে ।”১ 


রবীন্দ্রমানসিকতার পক্ষে এই আশ্রয়, এই পরিণতিই স্বাভাবিক__এবং তিনি যে 
্বধর্মচ্যুত হননি এটাই গৌরবের । 

কিন্ত ঈশ্বরের শক্তির উপর বিশ্বান রেখেই মানুষের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করতে 
হবে, মেরুদগুকে সোজ! করে দীড়াতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে 
শক্তিহীনতাই মানুষের অবমানন!| । 

তাই মেই দীপ্ত তেজহীন “হিন্দৃস্থান; ও 'রাজপুতানা,কে ( নবজাতক ) দেখে কবি 
ব্যথ! পেয়ে গেছেন। হহিন্দৃস্থানে' ( নবজাতক ) আজ- 

“অবশেষে সেথা আজ একমাজ্র বিরাট কবর' 
এবং 'রাজপুতানা"য় (নবজাতিক )-- 
“এ দেখি মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেচে থাকিবার ছুবিষহ বোঝা? 

কে দেখতে পান। যন্ধরবিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়ে মানুষ যে তাকে মানুষেরই ধ্বংসের কাজে 
লাগিয়েছে__এ নিয়েও কবির পরিতাপ। “পক্ষিমানব' ( নবজাতক ) কবিতায় সেই বেদন' 
প্রকাশ পেয়েছে । ূ 


কবি এই সমস্ত কবিতার মধ্যে দিয়ে "জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা'র ক্ষেত্রে 
তার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি ছবি রেখে গেছেন। তিনি “পৃথিবীর 
কবি'-_যেখানে তীর যত ধ্বনি উঠেছে-সে ধ্বনি "রূপের বাঁ স্ুরেরই হোক, 
আর পবিরূপের বা কুৎ্সিতেরই হোক বেস্থুরেরই তোঁক, সব কিছুতেই তীর 
কাব্য-বীণা-রবে ঝংকার তোলা তার একটি প্রধান কাজ। আপন জীবনাদর্শের 


১। ্রীনেপাল মজুমদার-__“ভারতে জাতীয়তা! ও আস্তর্জাতিকতা৷ এবং রবীন্রনাথ”--১ম খণ্ড 
[ পৃঃ ২৯-- প্রকাশ, জুলাই-১৯৬১ ] 


জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা ৩৩১ 


কর্মসাধনাকে, যাত্রাপথের সেই যুগকে, কালকে, মান্থ্যকে, মানুষের ইতিহাসকে, মুখর 
করে তোলা, রূপায়িত করে তোলা- তার শিল্পসাধনার তথা জীবনসাধনার মুখ্য উদ্দেস্ঠ। 
ব্যথা-বেদনা-ক্ষোভ যা জেগেছে মনে তা সাময়িক মানুষকে, মানুষের অপরিমেয় শক্তিকে, 
অনিঃশেষ প্রাণকে অতিরিক্ত ভালোবেসেছেন বলে, বিশ্বাস করেছেন বলে-্রদ্ধ 
করেছেন বলে--এই মাত্র । 


এই সমস্ত হিংসা-হলাঁহল, কাদর্ধতা, অর্ান্ুষিকতা-_সবই যে ক্ষণস্থায়ী; কাল যে 
কোনো কিছুকেই তার বুকে চিরদিন ধরে রাখবে না--তাও কবি জানেন। তাই এ 
সমস্ত কবিতারই শেষাংশে বা আশে পাঁশে ছড়িয়ে আছে চিরন্তন মানুষের প্রতি সেই 
একান্ত বিশ্বাস_সেই ছুনিবার ভালোবাসা_ন| হলে পথ চলা যে হোত অসম্ভব 
কবি তাই শোনান-_ 
পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীতিত কত দেশ 
কীতিনিংস্ব আজি । দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ 


শ্রাস্ত পদ পথিকের, পুনঃ সেই চিহ্ন লোপ করে 
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে। 

[ “১৬ সং-- প্রান্তিক ] 
এই তো! কবি-দার্শনিকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে মানন সভ্যতার ইতিহাসকে দেখ!। জব 
“চিহ্ুই তো৷ একদিন ধুলায় মিলিয়ে যাবে-এই তো পথিবীর ইতিহাসে একমাত্র 
সত্যি। মানুষ তে! চলমান কালের বুকে পথিক মাত্র । 


নবজাতক" কাব্যেও কবি পৃথিবীর বুকে “শেষদৃষ্টি' (১২ জানুয়ারি ১৯৪০) দিয়ে 
দেখতে পান যে, আপনার আত্মার সেই চিরন্তন স্ুরসাধনাকেই তাঁর মন মূল্য 
দিয়ে এসেছে-_ 
খনে খনে যত মর্মভেদিনী 
বেদনা পেয়েছে মন 
নিয়ে সে ছুঃখ ধীর আনন্দে 
বিষাদ করুণ শিল্পছন্দে__ 
অগোচর কবি করেছে রচনা 
মাধুরী চিরস্তন। 


৩২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ায়ের কাব্য 


এ কাব্যের জয়ধ্বনি” (২৬ নভেম্বর ১৯৩৯ ) কবিতায় জীবনের বাস্তব দ্িকটিকে 
স্বীকার করে নিয়েই কবি বলেন-- 


, যাহা রুগঞ, যাহা ভগ্ন, যাহ! মগ্ন পঙ্কস্তরতলে 

আত্মপ্রবঞ্চনা ছলে 

তাহারে করি না অস্বীকার 

সৎ রর সহ 

মানুষের অসম্মান ছুবিযহ দুখে 

উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে, 
ছুটিনি করিতে প্রতিকার-- 
[চরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার । 


কত তার আকাজ্ফা-_কত তার ভালোবাস পুথিবীর পরে। সমগ্র জীবন দিয়ে একটি 
জাতির জীবনে ও মানব সভ্যতার ইতিহাসে অক্ষয় সম্পদ রেখে যাবার পরও তার আত্মার 
ক্রন্দন--মাজুষের ছুঃখের কোনো প্রতিকার করা ভোল না। ক্ষণজন্না এই মানুষের 
দেহরূপের মধ্যে দিয়ে আর কতটুকু কি-্ট বা করা সম্ভব! কিন্ত মানুষের উপর 
বিশ্বাস-ভালোবাসা এখনও অটল-_ 
অপুর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহ লক্ষণ 
দেখিয় রি ঢারিদিকে সারাক্ষণ, 
চিরন্কন মানবেদ অভিমারে তবু 
উপভাঁপ করি টি কু । 
শর র্ শী 
যতকিছু খণ্চ নয়ে অথণ্চেরে দেখেছি তেমনি 
| জয়ধবনি'_নবজাতক ] 


এই তো কবিশিল্লীর আত্মার কথ! । “সানাই” কাব্যের “সানাই কবিতায় সেই কবি- 
প্রাণই সমস্ত ছন্দভাউা অসংগতির মাঝে ছর খে পায়! “কী নিবিড় এঁক্যমন্ত্র যে সে 
দান করে? তা কবি বুঝে উঠতে পারেন না । কিন্ত- 

মনে হয়, বিশ্বের যে মূল উৎস হতে 

সষষ্টির নিঝ'র ঝরে শূন্যে শৃন্তে কোটি কোটি স্রোতে 

এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু 

নিয়ে আসে বস্তর অতীত কিছু । 


জাতীয় ও আস্তর্জাতিক চেতনা ৩৩৩ 


জীবনের অনেক “অসংগতি'কে জেনেও কবি সংসারের পরে, মানুষের পরে বিশ্বাস রাখেন । 
আগামী দিনের “শিশু' ধরাঁর বুকে বহে নিয়ে আসবে সেই স্থপ্রভাতকে যখন মানুষের 
সভ্যতা এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করবে । সমস্ত পাপী-তাপী-ধনী-দরিদ্র-জ্ঞানী-ভিক্ষ 
সকলের যাত্র! সেই “শিশুতীর্থে 'র লাগি। 
সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাঁড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে 
সথষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা, দ্বার খোলো । 
দ্বার খুলে গেল। 
মা! বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তার শিশু, 
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে 
জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের । 
[ পশশ্ুতীর্ঘ পুনশ্চ 1 
কবি এই “চিরজীবিতে'র ( “চিরযাত্রী” শ্যামলী ) চিরযাত্রীর কথাই ঘোষণ| করে যান__ 
যাত্রী ওরা, রণযাত্রী, 
ওদের চিরযাত্র। অনাগতকালের দিকে । 
নবজাতক*এর ( নবজাতক ) বিজয় ঘোঁধন। করলেন কবি কণ্ে 
নবীন আগন্তক, 
নব যুগ তব যাত্রার পথে 
চেয়ে আছে উতন্থক ৷ 
নং ক ন 
কোন্‌ মহান্্র বেধেছে কটির "পরে 
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রামশ্তরে । 
রক্তগ্লাবনে পদ্ধিল পথে 
বিছ্বেষে বিচ্ছেদে 
হয়তে! রচিবে মিলনতীর্থ 
শান্তির বাধ বেধে । 
নবীন আগন্ভতকের আশায় কবি পথ চেয়ে বসে থাকেন-_-যে “অমঙ্গলে'র সঙ্গে 
গ্রাম করে শাস্তির বাঁধ বেঁধে মিলনতীর্থ রচনা করবে । এদিন যে বদল হয়ে এক 
নৃতন অধ্যায় শুঞ্চ হবে--সে আশ কবি জীবনের শেষ নুহূ্ত পস্ত রেখে গেছেন__ 
দামামা এ বাজে, 
দিন-নদলের পাল। এল 


৩৩৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


ঝোড়ে। যুগের মাঝে । 
শুরু হবে নির্মম এক নৃতন অধ্যায় 
নইলে কেন এত অপব্যয়, 

নং না ০ 


[১৬ সং-_জল্মদিনে--৩১ মে ১৯৪০ ] 


জীবনের শেষ মুহূর্তে লেখা “সভ্যতার সংকট? ( ১লা টৈশাখ, ১৩৪৮) প্রবন্ধের শেষ 
দিকেও এই আশাবাদের কথা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে__ 


“আজ আশা করে আছি পরিত্রাণ করার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য 
লাঞ্চিত কুটারের মধ্যে ; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, 
মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই । আজ 
পারের দিকে যাত্রা করেছি--পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের 
কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্য অভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্রন্তূুপ ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস 
হারানো পাপ; সে বিশ্বাস শেষ পধন্ত রক্ষা করব । আশ! করব, মহাপ্রলয়ের পরে 
বৈরাগোর মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের 'একটি নিমল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই 
পুবাচলের শ্ুযোদয়ের দিগন্ত থেকে । আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার 
অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মধাদা ফিরে পাবার পথে । 
মন্তয্যত্বের অন্তহীন প্রতিকাঁরহীন পরাভবকে চরম বলে নিশ্বাম করাকে আমি অপরাধ মনে 
কাঁর।” 


জটিল এই সংসারে লক্ষ্য স্থির রেখে বুকে ভরসা নিয়ে মানযের পরে বিশ্বাস রেখে পথ 
চল যে খুব সোঁজা নয় তা কবি জানেন-- 
জটিল সসার, 
ন ঁ স 
গম্য নভে সোজা, 
গং রর কি 
পথে পথে যথা তথা 
শত শত কৃত্রিম ব্রত । 


১। গ্রারবীন্রনথে ঠাকুর--“ কালাস্তর”-- সংবিশ্বভারতী--১৯৬১] প্রবন্ধ_“মভ্যভার সঙ্কট” 
: প্রঃ ৪১৫--৪১৬ ] 


জাতীয় ও আস্তর্জীতিক চেতন! ৩৩৫ 


জীবনের ভাউ৷ ছন্দে ভষ্ট হয় মিল, 
বাঁচিবার উৎসাহ ধুলিতলে লুটায় শিথিল। 


[ “২৫, সং--জন্মদিনে, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ ] 
তবুও কবি ডেকে বলেন-_ 


ওগে। আশাহারা, 
শুফতার 'পরে আনে। লিখিলের রসবন্যাধার! । 
৯ ্ স 
আত্মার মহিম! যাহ! তুচ্ছতায় দিয়েছ জর্জরি 
শান অবসাদে, তারে দাও দূর করি, 

[ ২৫ সং জন্মদিনে ] 
মানব আগ্রার মভিমাকে কিছুতেই জর্জরিত হতে দিলে চলবে না--অবসাদ গ্রস্ত অবস্থাকে 
জয় করতেই তবে | বুকে আশা নিয়ে আগামীদিনের পথ চেয়ে ঘোষণা! করতে হবে-__ 

'এ মহামানব আসে ৮» ৬ সং_শেষ লেখা )খগ্ুকালের সমস্ত। আলোড়ন আবিলতা 
থেকে মানবের আত্মা যে অনেক বড় -সেই সত্যকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে ভারতীয় কবি- 
ফান তার শেষ বাণী রেখে খেলেন চিরন্তন কালের মানবের উদ্দেশ্টে | 

কবির মতান্মি ত্যাগের দিনটিকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ ভারতবর্ষ তথ! বিশ্বের 
সমস্ত মহাদেশগুলি অনেকগুলি বছর এগিয়ে এসেছে; ভারতবর্ষ স্বাধীনও হয়েছে-_কিন্ত 
সে সাধারণ মানুষের ছুঃখ-ছুদশা-অশিক্ষা-অন্যায়-অত্যাচাঁরের লাঞ্ছনা আজও ঘোচেনি। 
নভিরের দিক থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে মানবের মুক্তি এনে দিতে পারে না 
একখা আজ স্পষ্ট প্রমাণিত । এই মুক্তির জন্ত যে চাই আত্মশক্তিকে জাগ্রত করা সমস্ত 
দশকে, সমস্ত মানুষকে ভালোবাসা, দেশের প্রাণকেন্দ্র গ্রামগুলির উন্নতি করা_কবির 
সেদিনের দূরদুষ্টিতে যে সত্য ধরা পড়েছিল, তা আজ অক্ষরে অক্ষরে স্বীকৃত। ইংরেজ 
গয়েছে, কিন্তু দেশের মুক্তি কোথায় ? উন্নতি কোথায়? মানুষের মনে শুভবুদ্ধি জাগলে। 
কৈ? নৃতন দিগন্তে আশর আলে! কৈ? কবির মত আমরাও কি মানুষের শুভবুদ্ধির 
পরে আস্থ। রেখে এখনও পথ চলবো? চারদিকে এত অমঙ্গল, এত হিংসা, এত 
দলাদলির মধো এখনও কি আশা। রাখবো কল্যাণ একদিন নেমে আসবে মত্যজীবনে ? 
ইা) হতাশা অবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আশাও মানুষকে ক্ষীণ হলেও আলো৷ দেখায়--পথ 
চলতে সাহাধ্য করে-_ন! হলে বাঁচা যায় ন। এর নামই জীবন। ঢেই জীবনই তার দুর্বার 
প্রাণশক্তির বলে এগিয়ে চলে । তাই এখনও মানুষ গান গায়, ছবি আঁকে, মানুষকে 
মানুষ ভালোবাসে-বিশ্বাস করে। জাতীয় ও “আন্তর্জীতিক' জীবনে কবি তাই-- 
“চিব্রজীবিত? 


নর || ই ॥ 
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মানবপ্রেমিক ও জীবনরসিক কবি জীবনকে তে! ভালবাসতে চেয়েছেন তার দ্বিধা-দন্- 
সংশয়-অপূর্ণতাকে স্বীকার করে শিয়েই_কিন্ত স্বপ্ন দেখেছেন সেই ক্ষণিক অপূর্ণ জীবনকো! 
সতো, সৌন্দধে, কল্যাণে, মাধুর্ধে, নন্দিত করে তোলবার। মানুষের সাধনাই তে 
মনুষ্যত্বের পূণতর বিকাশের-_ প্রকাশের । আবার সেই প্রকাশ পরিপূর্ণভাবে সার্থক হয়ে ওঞেঃ 
বিকশিত হয়ে ওঠে--সত্য এবং সৌন্দধের সাধনায় । এই ক্ষণিক জীবনটুকুতে যা কিছু 
পেয়েছি--যা কিছু দিয়েছি--তাকে সত্া করে তুলবো সুন্দর করে তুলবো- রসায়িত 
করে তুলবো--এই তো মানুষের মত কথা। তাই জীবন-রসিক কবি জঙ্কান করে 
ফিরেছেন জীবনের মুল '“হ্ুরটুকু কোথায় ছন্দটুকু কোথায়-__যে স্থুরকে, ছন্দকে 'আশ্রয় 
করে ক্ষণকালীন এই মানবজন্ম বলতে পারে- থা! দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা 'ঠার নাই” | 
এই অলক্ষ্য সুর-ছন্দা বা মাধুটকৃই ভচ্ছে মত্যমানবের অমত্য সম্পদ “প্রেম ব! 
“ভালোবাস; | 

বৃহত্তর অর্থে এই প্রেম” বা ভালোবাসা” যেমন ন্/ক্তিপীমাকে অতিক্রম করে পারিবারিক 
জীবনে_পরে জাতীয়” বা “আন্মর্জাতিক জাবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে ধন্য ও সাথক হনে পারে 
--আনন্দিত 9 রসায়িত হতে পারে । তেমনি দেশকালকে ছাড়িয়ে সবদ্দেশের সবকালের 
মানষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতেও পারে আবার সমস্ত প্রকৃতিলোক থেকে 
স্ট্টির ছুগ্ম রচস্তলোকের অঙ্দে আপন টচতন্য সত্তার একটি সবব্যাপী রূপ কর্পন। করে 
পরিপূর্ণ সত্যবোধে বা আনন্দনোগে প্রতিঠিতও হতে পারে। রবীন্দ্র সাহিত্যে এই 
চৈতন্যময় সত্তার বিশ্ববোধ না সর্বান্থভন ঘধতোভাবেই গ্রাহা। “অখপ্ত পরিপূর্ণ জীবনের 
পৃজারা তিনি, তাই তার কাছে দেশকালের ব্যবধান? ঘুচে গিয়েছিল । তিনি স্বদেশকে 
ভালবাসতেন কারও চেয়ে কম নর, িম্ক সে দেশকে তিনি কখনও বিশ্বসন্ত। থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি |" অথও জগবকেই তিনি ভার বাসগুভ এবং বিশ্ববাধীকেই 
তিনি পরমাস্ীর বলে বরণ করে নিয়েছিলেন | ৮ বস্কতঃ কল্যাণময় গ্রেমহ বলা 
নাগের একমাত্র পম ।১ 

কিন্ধু সাহিত্যে বা কাব্যে “প্রেম বলতে এমন কি মানব-জীবনে ও “প্রে্ অথে 
নরনারীর দৈত ন্তায় রোমাঞ্চিত, মুকুলিভ প্রন্ুটিত জদয় মাধুর্টুঠকেই বোঝায় 
আর প্রেম বা ভালোবাসা” তাই বৃহত্তর জীবন থেকে এখানে একান্ত স্বতন্ভাবে হৃদয়ের 


১। এপ্রবোধচন্ত্র দেনভারহুপথিক ববীন্নাথ 1 সি ছিঃ শিপ 5 ১5২১ ১৭5) ১৭ 
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একটি গোপন সম্পদকেই আশ্রয় করে পুষ্ট । পাথিব জীবনে এই একাস্ত গোপন “রটুকু” 
-_ছিন্দটুকুই মর্তের বৃহত্মম আকর্ষণ-_ শ্রেষ্ঠ সম্পদ--যাকে আশ্রয় করে সমস্ত স্থষ্ি 
সমস্ত জগৎ এগিয়ে চলেছে- বর্তমানকে পিছনে ফেলে ফেলে । এ হেন যে নুর ব৷ 
গন? ব। রিহন্ত”--য! মানব জীবনের সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে আছে--প্রেম” নামক সেই 
ব্যক্তি কেন্দ্রিক একান্ত গোপন অনুভূতিকে নিয়ে জগতের কবি শিল্পী সাহিত্যিক তাদের 
গাথ। রচনা করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি-বিশেষ ক'রে এর অভিজ্ঞতা এবং আস্বাদন 
যখন প্রত্যেকের জীবনেই আছে । আর সাহিত্যের এই দিক্‌টির প্রতি পাঠক বা রসিক 
সমাজেরও কৌতুহল যে সবাপেক্ষা বেশি-_তার কারণও সেই অনিবার্ধ আকর্ষণ__কারণ, 
জান। এবং অজান। দিয়ে-_গায়া” এবং মায়া” দিয়ে আজও ঢাকা রইল--চিরকাল ঢাক! 
থাকবে, মানুষের মনের এই গোপন রহস্ত | 

কবিমনও স্বভাবতঃই কৌতুহলী এবং অন্থৃভূতিপ্রবণ ; তাই মানবজীবনের এই 
একান্ত গোপন রহস্তটুকুকে_ মাধুর্টুকুকে তিনি যেন খুঁজে খুঁজে তল পান না। 
অন্থভূতির সুক্্ম থেকে সুস্মতম স্তরে গিয়েও তার মর্ম ভেদ করতে পারেন না৷ এবং ভাবে- 
ভাষায়, রূপে-ছন্দে, তার মাধুরী, তার সৌরভ, তার সত্য, তার শক্তি-_তার ছ্যুতিকে, 
ঠিক প্রকাশ করে উঠতে পারেন না । তাই সেই অপূর্ণতাঁর বেদনা থেকেই নৃতন নৃতন 
স্থষ্ট জন্ম নেয়। রস-রূপের, ভাব-রূপের বিচির জীবন-ছন্দ সাধারণ ভোগাকাজ্ষা। পীড়িত 
মাঘের জীবনে এনে দেয় ব্ব্গের অমৃত $ জীবনকে ক'রে তোলে স্থরভিত-্সিগ্ধমধুর 
প্রশান্ত । “হুর হারিয়েও সে থর খুঁজে পায়_নৃতন আনন্দে আবার পথ চলে । 

ব্ক্তিকেন্দিক এই “ভালোবাসা” বা “প্রেম ছুটি নরনারীর জীবর্নকে আশ্রয় করে 
গড়ে ওঠে বলে পরস্পরকে একান্তভাবে দেবারও প্রশ্ন আছে এখানে এবং দিয়েই সে 
ধন্য-সে সার্থক-সে সম্পূর্ণ । এই দেওয়া তো কেবল মন ব! হৃদয় দেওয়া নয়__দেহগতও 
সেখানে সে অস্বীকার করে না প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর | তাই এই 
প্রেমসাধনায় দ্রেহচেতনাকে অস্বীকার তো! করাই যায় না-বরং অনেক সময়ে মুখ্য 
স্থানও ছেড়ে দিতে হয়। 

স্থতরাং জীবনরসিক কবির শিল্পি-মনে এই “প্রেমচেতনা"র স্বরূপ কি- রূপান্তর বা 
ক্রমবিকাশ কোঁন্দিকে-- এটা একটা! মন্ত বড় প্রশ্ন। কবির প্রথম জীবনের কাব্য সাহিত্য 
থেকে *শেষপর্যায়ে'র কাব্যপাহিত্যের বিষয়বস্তব ভাবসৌন্দ্য ও রূপসৌন্দর্ষের ধারাবাহিক 
আলোঁচনা করলেই তার ভাব, ভঙ্গি, গতি, প্রক্ুন্টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 
'“*পরু্ীন্্ কবি মানসিকতার স্ক্্র বিশ্লেষণে দেখা! যায়, একটি অনির্বচনীয় সৌন্দ্যবোধ 
তাঁর মানসিকতা রুচি এবং জীবনবোধে প্রথমাবধি বর্তমান ছিল। জবকিছুকেই তিনি 
ভোগ করতে চেয়েছেন কিন্ত লোভীর মতো! না--ভোগীর মতো! না_রপিকের মতো। 
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৩৩৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আর এই রসিকের রুচিবোধে, শিল্প দৃষ্টিতে, থাকে সুন্দরের সাঁমঞজন্ত-_বা একটি সংযত 
প্রকাশ । বিক্লৃতিকে এই সৌন্দর্যউপাসকচিত্ত কোনে! অবস্থাতেই স্বীকার করতে চাম্ন ন! 
বা পারে না। তাই একটি ধর্ম বোধের বা কল্যাণবোধের মধ্যে জীবনের সব “চওিয়া, 
এবং পাঁওয়া"কে প্রতিষ্ঠিত করে দেখতে চায়-_বা ভোগ করতে চায় ; তাই এই “ভোগ, 
বা 'জীবন দৃষ্টি খানিকটা নিরাসক্ত। কবির নিকট তাই-_ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ 
করিয়া রাখে তাহাই ্রব, এবং প্রেমের শাস্তসংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্টরূ্প- বন্ধনে যথার্থ 
শ্রী এবং উচ্ছুঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি । ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই 
প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন । |তাহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে- স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্য 
হয়,যর্দি তাহ! আপনার মধ্যেই সঙ্থীর্ণ হইয়া থাকে, _কল্যাণকে জন্মদাঁন না করে: 
এবং সংসারে পুত্রকন্তাঁঅতিথি-প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়! 
না যায় ।৮* 

কবির এই মন্তব্যের ভিতর দিয়ে “প্রেম সম্পর্কে অর্থাৎ নরনারীর 'গাহৃস্থাজীবনধর্ম” 
সম্পর্কে কয়েকটি মতবাঁদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তা হচ্ছে সমাঁজধর্ম, প্রাচীন ভারতীয় 
গার্স্থাধর্নবৌধ এবং নারী পুরুষ উভয়েরই ধদহিক ও মানসিক সংযমকে প্রাধান্য দেওয়ার 
কথা । শুপু তাই নাঁ_নিজেদেব প্রেমকে পারিবারিক সামাজিক জীবনে ব্যাপ্ত করেও 
দিতে হবে ; না হলে গাহস্থ্াজীবনধর্ম যেমন সুন্দর ও সার্থক ভবে না তেমনি নরনারীর 
জীবনও নিজেদের প্রেমের যথার্থ কল্যাণী রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না । অর্থাৎ 
প্রেমবোধে দেহবিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব অধিকতর সক্রিয় হয়ে 
উঠলে তা! একদিকে যেমন ব্যক্তিগত জীবনকে স্থখী ও সুন্দর করে তোলে না- তেমনি 
পারিবারিক ব৷ সামাজিক জীবনেও শান্তি বা কল্যাণ বয়ে আনে না । 


নারী-পুরুষের ছৈত প্রেমলীলায় এই ধর্মট্রকুকে__মাদর্শটুকুকে কবি স্বীকার করে 
নিয়েছেন করবারই কথা । ভারতীয় সংস্কৃতিকে তিনি অক্কত্রিমভাবেই স্বীকার করতেন 
এবং আপন জীবন দিয়েই তার সর্বকল্যাণময় রূপকে প্রকটিত করতেও চাইতেন । 
সেই সঙ্গে সর্যমানবের স্থায়ী কল্যাণবোধকে সমাঁজে বা মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার 
আকাজঙ্ষাও ছিল প্রবল । সুতরাঁং একটি শান্ত-সংযত সুন্দর শ্রীমণ্ডিত প্রেমচেতনা' তার 
মানসসত্তায় জাগ্রত ছিল এ আর আশ্চর্য, কথা কি? তবু এ প্রশ্ন মনে রয়েই যায় যে, 
কবির এই স্বগাঁয়ি স্ুষমামপ্ডিত সংযত প্রেমের কল্পনা__ শুধু কল্পনাই, আদর্শগত তত্ব_ন! 





১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_প্রচীন সাহিত্য'-_[ প্রবন্ধ -“বুমারসম্ভব ও শবু্তলা' 
সং_বিশ্বভারতী ১৯৬১-_পৃঃ ৩০--৩১ ] 


প্রেমচেতন। ৩৩৯ 


কি এর বাস্তব রূপ আছে? আর বাস্তবত। য্দিথাকে তবে কবি কিভাবে সেই 
বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন? “দেহগত চাওয়া, এবং মনোগত পাঁওয়াকে কোন 
স্থরে কৰি মিলিয়েছেন? ত্য এর মধ্যে কতটুকু--আর কবি-কল্পনাই বা কতটুকু? 
রবীন্দ্-প্রেমচেতন। সম্পর্কে আমাদের কাছে এগুলি মস্ত বড় প্রশ্ন । 
কবির “প্রেমচেতনা'র ম্বরূপকে প্রথম জীবন থেকে লক্ষ্য করলেই এর উত্তরও মেলে । 
বস্তত:, কবিমনেও যৌবনের প্রথম অবস্থ। থেকে এ নিয়ে প্রশ্ন কম ছিল না)__দেহ এবং 
মনের চাওয়া পাওয়ার কিভাবে সমন্বয় হতে পারে এ নিয়ে মানসিক ছন্দও তীকে 
ক্ষতবিক্ষত করেছে! আবার আপন জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা! এবং শিল্পিজীবনের 
স্বাভাবিক অস্তৃষ্টি ও জীবনবোধ দিয়ে তিনি এর উত্তরও খুঁজে পেয়েছেন-_সমন্বয়ের বাণী 
শুনিয়েছেন_ সংসারকেই যে ব্ব্গের অমৃতরসে সিঞ্চিত কর! যায়-_জীবনকে যে করা 
যায় নন্দিত__এই আশার কথা চিরকালের নরনারীর জন্য রেখে গেছেন। 
না, দেহকে কবি অস্বীকার করেন নি--তার আকর্ষণ যে কত প্রবল ত। কবি জানেন-_ 
“এই কামনাপৃর্ণ প্রেম, বাসনাপূর্ণ দেহাসক্তি রবীন্ত্র-কাব্যে প্রেমকে গভীরতর করিয়াছে । 
যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছলতা অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের যে মায়া আনিয়াছে, 'লনাটে অধরে 
উদ্পরে কটিতটে স্তনা গ্রচড়ায় বাহুমুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায় ঝলকে ঝলকে” যে 
লাবণ্য বন্দী হইয়া মাছে, তাহা! কবিকে কম মাতাল করে নাই। “বাহুর নীরব আকুলত। 
কবি-হৃদয়ে নতুন উদ্দীপন স্থষ্ট করিয়াছে ।”৯ িড়ি ও কোমলে”র বেশ কিছু কবিতায় 
কবির এই মাতাল রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। বেশ বোঝ! যায় ব্যক্তিগত জীবন 
দিয়েই মনের এই ব্যাকুলতার কথ! কবি অনুভব করেছেন-_ 
ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি 
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী 
[ “তন্থু'--কড়ি ও কোমল ] 
কিন্তু এও সত্যি, দেহ-প্রাণ-মনকে সম্পূর্ণভাবে দিয়েও কবি অন্থভব করেছেন 
ভালোবাসা” বলতে মানুষের মন যা চায়--সে ওই দেহটার মধ্যেই কেবল নেই । বন্দী, 
(“কড়ি ও কোমল" ) দেহ-মন তাই মুক্তিও পেতে চেয়েছে-_ 
দাঁও খুলে দাও সখী, ওই বাহুপাঁশ-_- 
চুশ্বনমদিরা' আর করায়! না পান। 
না নস চি 
স্বাধীন করিয়া দীও, বেঁধো না আমায় 
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায় ॥ 


১। শ্রীশচীন সেন--“রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয়'-[১ম সংআঙ্গিন ১৩৪৬ পৃঃ ১২৩] 


৩৪০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


সেই সঙ্গে এও তিনি বুঝলেন__ 
এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়, 

[ “মাহ'--কিড়ি ও কোমল” ] 
তারপরই কবির শুরু হোল সেই অন্বেষণ সেই সাধনা--সত্যকার প্রেম কোথায়; কবির 
আত্মা মুক্তি নিয়ে অসীম সৌন্দর্লোকের মধ্যে সেই মানসী-প্রিয়াকে সন্ধান করে 
ফিরতে থাকে । কবি ব্যক্তিগত প্রেমবোধকে বিশ্ববোধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন এবং 
আপন প্রেয়সীকে খণ্ডকালের সীম থেকে অনস্তকালের পটভূমিকায় দাড় করিয়ে “অনন্ত 
প্রেমকে (মানসী ) অনুভব করেন-_ 

ূ তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি 
শত রূপে শতবার 
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার । 
সঃ সং ১০ 
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি 
যুগল প্রেমের শোতে 
অনাদিকালের হৃদয় উত্স ভতে। 


প্রেমকে ব্যক্তিগত আসক্তি থেকে ঘুক্তি দিয়ে বৃহৎ জীবনের এবং অনস্তকীলের পটভূমিকায় 
স্থাপন করা মাত্র__তার অ-লৌকিক সৌন্দর্ঘ মাপুধ কবিমনক্ষে মন্ত্ধু্ধ করলো-এবং এই 
প্রেমবোধ হয়তে। বা অশরীরী আত্মাকে কল্পনা করে দূর লোকে সৌন্দর্যাভিসার করলো । 
“সোনারতরী”, চিত্রা, কল্পনার যুগে রোমান্টিক প্রেমসৌন্দর্ষের স্বপ্রসঞ্চরণ কবির সঙ্গে 
সঙ্গে শতেক মুগের নরনারীকেও প্রথম! প্রিয়া" বা প্রিয়তমের খোজে এশপ্রানদীতীরে? 
(“সবপ্রঁ কিল্পনাঃ ) অভিসার করায়__ব্যাকুলতর বেদন।--"আকাশ-বাতাসকে নিশ্বসিত, 
( মিদনভন্মের পরে কল্পনা ) ক'রে তোলে । 

কিন্তু প্রেমের মধ্যে এই অতিমত্ত্য সৌন্দর্যকল্পন! রবীন্দ্র-প্রেমচেশুনার সব কথা নয় 
শেষ কথা তো নয়ই । “মাননী+-প্রেম-কে কিভাবে আপন জীবনের সৌন্দর্যবোধ দিয়ে, 
সংঘম শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়ে, মানসী'-প্রেমে আম্বাদ করা বায়, সেই সাঁধনাই প্রতোক 
নরনারীর প্রেমসাধনার মূল কথ; এটিউ কবির উপলব্িজাত সত্যবোপ দিয়ে রসায়িত 
হয়ে উঠেছে সমগ্র জীবনের কান্যসাধনায় | 

নর-নারার প্রথম মিলনে পরস্পরের প্রতি প্রীতি, অর্ধা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মনোভাব 
খুবই প্রবলভাবে কাজ করে। কিন্ দেভকে হাতে পাওয়ার পর অধিকাংশ সময়ই দেখা 
যায়--যৌবনের সেই প্রথম আনন্দবোধটুকু ধীরে ধীরে নিজেদের জীবন থেকে সরে ঘায় 


প্রেমচেতনা ৩৪১ 


এবং তার স্থানে আসে দিন যাপনের, প্রাণ ধারণের গ্লানি। কবি মানবজীবনের সত্য 
মহিমাকে--জীবনের অলক্ষ্য স্থুর বা ছন্দটুকুকে খুঁজতে গিয়ে অনুভব করলেন এই 
সত্য-_ 


“অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা” । 
আমি আপন মনের মাঁধুরী মিশায়ে 
তোমারে করেছি রচন। | 
| ৩৬ সং--প্রেম ] 
অর্থাৎ ভালবাসার জনটিকে পরম শ্রদ্ধ! দিয়ে গ্রীতি দিয়ে, “আপন মনের মাধুরী মিশায়ে” 
কল্পলোকে স্থষ্ট করে নিলেই হবে না__ প্রতি মুহূর্তে আপন মনের সৌন্ঘ এবং রুচিবোধ 
দিয়ে তাকে নূতন করে তুলতে হবে--ভালোবাসার আনন্দে অন্তরে অন্তরে নিজের 
হৃদয়-পন্মকে যেন বিকশিত করতে হবে-তেমনিতরো! ভাবে রাঙিয়ে যেতে হবে 
আপন আত্মার একান্ত আপন জনকে । মনের মধ্যে এই সৌন্দযবোধ রুচি এবং “পূজাভাব' 
বা শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে রাখতে হলে আপন অন্তরলোকেই চাই সংযম সাধনা-_অর্থাৎ 
“মনোদীক্ষা+__“মনোধদীক্ষায় সংযতচি রৃতিতে সুখ পায় বিরতিতেও পায়। এতে 
ফলট কি হয়; না মনটা দেহের অধীন হয় না, দেহটা মনেরই অধীন হয়। মনের 
ওপর যার মাস্টারি আছে, মনের মুস্তি হয় তার। মুক্ত মন সংবমশ্রীর সৌন্দর্যে ন্বর্গোজ্জল 
এইজন্য দেহও তথন ত্যাগজাত ভোগের রসক্ষচিতে প্রসন্ন । 

০০০২০ বস্ততঃ দেহকে স্বীকার করেও ছুঃখসাধনায় উত্তীর্ণ এই দেহাতীত শিবপ্রেমই 
রবীন্দ্র-মানসের উপযোগী । আপন স্বভাব থেকেই কবি তরুণ বয়সেই এই শিবগ্রেমের 
মাহাম্ম্য আভাসে অনুভব করেছিলেন । রূপাশ্রিত প্রেমমোহের মাতিশয্য এড়িয়ে 
নয়, পেরিয়ে পেরিয়েই তিনি চলতে চেয়েছেন। তীর উপলদ্ধি এই ৫ জৈবপ্রেমে তৃপ্তি 
কিছুট। মিললেও তা সাময়িক ; এবং ধর্মের দ্বারা যদি সুন্দরায়িত তা নয়, তবে তা 
পাশবিক-ও বটে। মানুষ এক হিসাবে পশু বটে, কিন্তু পশুত্বটাই তাঁর সব নয়। আরও 
কিছু আছে তার জীবনের অধিকারে । তার মনের নৃতা কতবার জীবন মৃত্যুরে' অতিক্রম 
করে “চরস্থন্দরের সুরপুরে' ( পুরসী" কঙ্কাল দ্ষ্টবা। যেতে চাঁয়। এ-চাওয়ার অধিকার 
তার আছে। এই অতিরিক্ত অধিকারটি আয়ন্তের মধ্যে আনতে হলে শুধু মাত্র জীব- 
জীবনের যৌনচধাই না, শিবচেতনাঁর কল্পচধা-ও চাই । মন স্বাভাবিক ভাবেই রূপমোহে 
ও কামভাবনায় নামতে চায়, কিন্তু মনন শক্তির স্বভাবের আনন্দে মনকে যিনি-_ 
আত্মাভিমুখী করতে জানেন, রূপে মুগ্ধ হয়ে-ও অরূপের ধ্যানচেতনায় উত্তীর্ণ হওয়া তার 
পক্ষে সম্ভব শুধু নয়, খুবই সহজ । রবীন্দ্রনাথের এই সহজ সাধনা । এই সহজ সাধনার 


৩৪২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আনন্দে রূপজাত মোহকে তিনি পরিশুদ্ধ ও তাঁর জীবনে আত্মাভিমুখী সত্ব সুন্দর করে 
নেন । " সত্বপ্রেম-ই গন্তব্য-_এইজন্য গতিপথের সমস্ত অভিজ্ঞতা, বিচিত্র যত রূপ মোহ ও 
দেহাসক্তি__দূরগত সেই গন্তব্যের আলোকেই হয় ভাবোজ্জল” ১ 


দেহকে অতিক্রম করে আত্মাগত এই সৌন্দর্ষধ্ানই তার প্রেম সাধনাকে গতিদান 
করেছে-মুক্তি দিয়েছে । সেই মুক্ত প্রেম একান্ত ভোগীর মত না! চেয়ে রসিকের মত 
জীবনকে ভোগ করতে চাইবে-__এটাই তো! স্বাভাবিক । এই বীধবান প্রেমসাঁধনাই 
মানবিক জীবনকে স্ুস্থবলিষ্ট-কল্যাণশ্রীযুক্ত এবং ত্যাগদীপ্ত মহিমায় উজ্জল করে 
তুলতে পারে। 

রবীন্রকাব্যের প্রেমসাধনায় নারীর কল্যাণী রূপটিকে অধিকতর মূল্য দেওয়া হলেও 
তার যে “মোহিনী” রূপ বা উর্ধশী” রূপ আছে-তাকেও কবি একেবারেই অস্বীকার করেন 
নি। “ছুই নারী” তত্বে তিনি তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন । দনিহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু, 
স্থন্দরী রূপসী” বলে ( চিত্রা৮উবশী দ্রষ্টব্য) নারীর এক “ভুবন মোঁহিণী রূপ কি 
আঁকলেন। এই নারী-সৌন্শধকে কবি অস্বীকার করলেন নাতাঁর মোহিনী মায়া 
পুরুষের জীবনে যে যৌবন চাঞ্চল্য ভাগায়-__কামন! জাগায় তা কবি ত্বীকার করেন-__ 
“কামনার সঙ্গে লালসার পার্কা আছে। কামনায় দেহকে মাশ্রয় করেও ভাবের 
প্রাধান্, লালসায় বস্তুর প্রাধান্য ।--*---সৌন্দর্যের যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে, 
যদিও তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, তবুও তা অনির্বনীয় 1৮১ কবি নৈবান্তিক শিশ্পপুষ্টি 
নিয়ে এই রূপসৌন্দর্ধের যতদুর ব্যাখ্যা দেওয়া সন্তন তার রচনাচাতু্ধে, রূপকল্পনায়__তাঁকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন ৷ কিন্তু এই দ্ূপই তো “নারী'র সন নয়-তার কল্যাণীভাবে ; মাপুধ- 
ভাবে, সেহভাবে, সেবাভাবে, সে যে অনন্যা ১ মর্তো যে মেই অমরাবতী রচনা! করে 
চলেছে, নারীর এই ভাবরূপ”ও কবি আবিক্ষার করেছেন_ শুধু আবিক্গার করেননি, 
পরিপূর্ণ মর্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠিতও করেছেন 

“নারীর দুইটি রূপ, একটি মাতুরূপ, অন্যটি প্রেয়পী-রূপ 1 মাতৃবূপে নারীর একটি 
সাধনা আছে*****শ এই সাধনায় সন্তানের নয়, সথসন্তানের স্থষ্ট, সেই স্সস্তান সংখ্যা 
পুর্ণ করে না; মানব সংসারে পাপকে অভাব অপুর্ণতাকে জয় করে। প্রেয়সী রূপে 
তার সাধনায় পুরুষের সর্বপ্রকারি উৎকর্ষ চেষ্রাকে প্রাণনান করে তোলে । যে গুণের 
দ্বারা তা সিদ্ধ হয় -***গে হচ্ছে মাধুরধ একথাও ' বলেছি ভারতবর্ষ এই মাঁধুর্ধকে 





১। শ্রীঅমিয়রতন সুখোপাধ্যায়-_রবীন্দনাথের “মহুয়া | দ্বিতীয় অধ্যায়_-উজ্জীবন' ]-প্রকাশ-- 
আষাঢ় ১৩৬৫ --পুঃ ২২, ২৯-৩০) 
₹। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--“চিত্রা”_[ প্রকাশ £ বিশ্বভারতী--১৯৬৬ 'গ্রপ্থপরিচয়'--পুঃ ১৭২] 


প্রেমচেতন। ৩৪৩ 


শক্তিই বলে।”৯ নারীজীবনের এই ছুই-রূপের সাধনাতেই যে তাকে মগ্ন থাকতে হবে__ 
এবং এতেই যে তার পূর্ণশক্তির বিকাশ হতে পারে বা মর্যাদা পেয়ে সার্থকতার তীর্থে 
পৌছাতে পারে সে-কথা৷ কবি শেষ জীবনের উপাস্তে ঈাড়িয়েও পশ্চিম যাত্রীর ভায়ারি'তে 
লিখেছেন__ 

“নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে; কিন্ত সে প্রেম যদি শুক্ল- 
পক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয়--তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপন্তায়ঃ নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাঁধর্ম সেই তপন্তারই সুরে সুর 
মেলানে1; এই ছুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জল হয়ে ওঠে । নারীর প্রেমে “আর- 
এক সুরও বাজতে পারে, মদন ধনুর জ্যায়ের টংকার-_সে মুক্তির স্থুর না, সে বন্ধনের 

ংগীত। তাতে তগপস্তা। ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়? ।২ 

স্থতরাং দেখ! যাচ্ছে বি নারীর কল্যাণী রূপটিকেই শ্রেষ্ট মর্যাদায় এবং মহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত করলেন । কিন্ত “প্রেয়সী” রূপেও তার যে অনির্চচনীয়তা৷ তারও স্বীকৃতি আছে 
তার কাব্যে, সাহিত্যে এবং এই মায়ার, “মোহটুকু যদিও লীল! বিলাস--তার 
আকর্ষণকে ও কবি অস্বীকার করেননি কোনদিনই । এমনকি শেষ জীবনে একেবারে 
বাস্তব জগতের সাধারণ নরনারীর জীবনচিত্র আঁকতে গিয়েও মানুষের মনের বিভিন্ন 
প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আলেখ্য রচনা করেছেন। দ্িপ থেকে ভাবে এবং “ভাব? 
থেকে পূপে তীর মন সর্বনাই যাঁওয়া-আসা করতো । মার 'বস্ত' থেকে ক্ষ্ে অর্থাৎ 
কবির ভাষায় সীমা” খেকে এঅসীমে” এবং “অসীম” থেকে সীমা" তার ছিল যাতায়াত-_ 

এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাঁজ নাই 
রচি শুধু অসীমের সীমা । 

[ উপহার*মানসী ] 
এই বৈচিত্র্যপিয়াঁসী__মুক্তিকামী মনই জীবনকে জড়ত্বের মধ্যে, স্থবিরতার মধ্যে, অপূর্ণতার 
মধ্যে, থেমে খাকতে দেয়নি; সম্মুখের দিকে টেনে নিয়ে গেছে-_ ্থষ্টিশীল মানসিক জীবন 
তাই শেষ মুহুর্ত পর্ধস্ত বেগবান থেকেছে। জরা, বার্ধক্য সবকিছুকে জয় করে এই আত্ম 
মুক্ত-প্রাণ মুক্ত পুরুষরূপে, নিজের সাধনায় মগ্ন থেকেছেন। “প্রেমকে এই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে 
দেখার ফলে তার পক্ষেই বল! সম্ভব-- 

'যে প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে” (বলাকা'__শাজাহান ) সে 


১। “রবীন্দ্র রচনাবলী”--[ জরয়োদশ খণ্ড প্রবন্ধ -ভারতবধাঁয় বিবাহ সমাজ জন্ম শতবাধিক সং 
সং-- পৃঃ ১৯] 
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--“পচ্চিমধাত্রীর ডায়ারি'-_[ "যাত্রী' ] রবীন্দ্র রচনাবলী ১৯শ খ £-- 
[ প্রঃ ভাদ্র ১৩৬৩--পৃঃ ৪২০ ] 


৩৪৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


প্রেম মহৎ প্রেম নয়। সুতরাং ক্ষণক এই মানবজন্মকে রূপে-রসে-স্সেহে-মাধুর্ষে ভরিয়ে 
দিয়ে রাঙিয়ে দিয়ে যেতে হবে। এইটুকুতেই নরনারীর জীবন সার্থক, এবং এই 
সত্যবোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই “প্রেমের মধ্যে মুক্তি । “দেহ? বা “আত্মা” 
তখন নিত্য ব্যবহারে আর ক্লান্ত হবে না সাংসারিক মালিন্যেও অমলিন থাকবে । এই 
শাশ্বত সৌন্দর্ধ-মপ্ডিত প্রেমকে জীবনে লাভ করতে হলে তাঁর মধ্যে পুরুষ এবং নারী-_ 
উভয়েরই যে একটি ত্যাগের সাধন। আছে--একথা! কবি নিজের জীবন দিয়েই অন্ুতব 
করেছিলেন; শুধু যে কল্পন! বা ভাব থেকেই এই শান্ত সংযত প্রেমের কথা শুনিয়েছেন 
তা! নয়-_ 


-*"স্ত্রীপুরুষের অল্প বয়সের প্রণয়মৌহে একটা উচ্ছ্বসিত মত্ততা আছে কিন্তু এ বেখি। 
হয় তুমি তোমার নিজের জীবনের থেকেও অস্থুভব করতে পারচ-_বেশি বয়সেই বিচিত্র ' 
বৃহৎ সংসারের তরঙ্গদোলার মধ্যেই শ্্রীপুরুষের যথাথ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির ' 
লীলা আর্ত হয়_নিজের সংসার বৃদ্ধির সঙ্গে বাইরের জগৎ ক্রমেই বেশি বাইরে চলে 
যাঁয় সেইজন্যেই সংসার বৃদ্ধি হলে একহিসাঁবে সংসারের নির্জনতা বেড়ে ওঠে এবং 
ঘনি্গতার বন্ধনগুলি চারদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে । মান্ুষেব আত্মার থেকে 
স্থন্দর আর কিছু নেই, যখনি তাকে খুব কাছে নিয়ে এসে দেখা যায়, যখনি তার সঙ্গে 
প্রতাক্ষ মুখোমুখি পরিচয় হয় তখনি বথার্থ ভালোবাসার প্রথম কত্রপাত হয় । তখন 
কোঁন মোহ থাকে নাঃ কেউ কাউকে দেবতা বলে মনে করবার কোন দরকার হয় না 
মিলনে ও বিচ্ছেদে মন্ততাঁর ঝড় বয়ে যায় না_কিন্ত দুরে-নিকটে, সম্পদে-বিপদে, অভাবে 
এবং এশ্বর্ধে একটি নিঃসংশয় নির্ভরের একটি সহজ আনন্দের নির্সল আলোক পরিব্যাপ্ত 
হয়ে থাকে । আমি জানি তৃমি আমার জন্যে অনেক ছুঃখ পেয়েছ, এও নিশ্চয় জানি যে 
আমারই জন্যে ছুঃখ পেয়েছ বলে হয়ত একদিন তার থেকে তুমি একটি উদার "্ছানন্দ 
পাবে । ভালবাসায় মার্জন! এবং দুঃখ হ্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছাপুরণ ও আম্মপরিভ্তপ্সিতে 
সে স্তথখ নেই। আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাজগ। এই, আমাদের জীবন সহজ 
এবং সরল হোক, আমাদের সংসার বাত্রা আড়ম্বর শুন্য এবং কল্যাণপূর্ণ হোক, আমাদের 
অভাব শল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্ঠা! নিঃস্বার্থ -হোক-- যেন] আমরা ছুজনে শেন পর্যস্ত 
পরম্পরের মন্তন্যত্বের সায় এবং সংমার ক্লান্ত জদয়ের একান্ত শির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে 
হন্দরভাবে অবসান করতে পারি |৮১ 


উদ্ধত এই দীর্ঘ পত্র থেকেই শার ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে বাস্তব পৃথিবীতে তিনি যে 


১। রবীন্রনাথ ঠাকুর--“ চিঠিপত্র” প্রথম থু প্ীমতীমুণালিনীদেবীকে লিখিত 
্‌ সং কাতিক--১৩৫১ পত্র সংথ)--১৬, প্‌ ২৯০৩০, শিলাইদহ, জুন ১৮৯৮ ] 


'প্রেমচেতন' ৩৪৫ 


ন্বর্গলোক রচনার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা যে নিছক স্বপ্ন নয়, রোমান্টিক কবিকল্পন! 
নয়, আপন আপন জীবনের সাধনা দিয়েই যে সেই সার্থকতার তীর্থে পৌছাতে 
হবে, এবং এতে নর-নারী কারে! দায়িত্বই যেকিছু কম নয়_-সে কথা স্পষ্ট হয়ে 


উঠেছে । 


কবি প্রেমের এই মূলীভূত সৌন্দর্বোধটুকুকে কল্যাণবোধটুকুকে স্বীকার করে নিয়েই 
তার মায়া-যোহ-ছলনা-রূপ-রস সৌন্দর্য-বৈচিন্র্যকে স্বীকার করে নিলেন- মানুষের জীবনে । 
শুধু স্বীকার করে নিলেন না-_প্রেমিক প্রেমিকার জীবনে তা৷ যে কত সত্য কত 
সুন্দরভাবে বিকশিত হতে পারে জীবনকে যে প্রতিমুহূর্তে দিতে দিতে ধন্য হয়ে উঠতে 
পারে-__সেই পুষ্পিত প্রেমের স্বপ্রমদিরতাটুকুই যে জীবনের প্রাণ, এটুকুই যে মানব 
জীবনের “নুর বা ছন্ন__“আনন্দ' ব। “মাধুধ_তাই কবি সার! জীবন ধরে নানা ভাবে 
নান। ছন্দে নান! চিত্রে বোঝাবার চেষ্টা করলেন । এই বীর্ধবান মধুর প্রেমের সাধক- 
সারধধিকাই ঘ্রসিক-রসিক' ; প্রেমের যথার্থ স্ব্ূপকে তাঁরাই ভোগ করতে পারে আপন 
জীবনে যার! এর 'ম্থুরটুকুকে ধরতে পেরেছে আপন জীবনে ৮-মার তার সাধন। করে 
চলেছে নিরন্তর আপন জীবনকে তে ভতে' “দিতে দিতে' চলার আনন্দে । এই মুক্ত 
প্রেমের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে না পারলে দেহের স্বত্বস্বামিত্ব জন্মালেও প্রমের যথার্থ 
সৌন্দ্যকে ভোগ করা সম্ভব নয়-এই কথাই মহুয়ার কবি বললেন। সেখানে 
নিবেদনের ভাব যেমন আছে-_তেমনি জীবনে একজনের কাঁছেই পৃথিবীতে যে তার 
চরম গুল্য-__সে যে ধন্ক-সে যে গোপন 'হুরে-ছন্দে কানায় কানায় ভরপুর সে যে 
'বপ জাগরেই ডুব দিয়েছে অরূপ রতন আশা করেভা চরিতাথ। এ গোপন 
বহণগ্তর কথা আননের কথা তো ডেকে ডেকে বলার মত নয়; রেখে রেখে, চেখে 
চেখে সমগ্র সত্তা দিয়ে উপভোগ করার মত। রসিক শিল্পী “দেহ”টাকে বাদ দেবেন 
কেন--যে অপরিমেয় মাধুরী, আনিবচনীয় সৌন্দধকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, । ইন্দিয়ের 
দার পদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার ৩০ সং-িনবেছ) ) অনুভূতি দিয়ে 
সমগ্র সান্ত। দিয়ে ভোগ করতে চান-সে তো শুপু-ই 405002০৮ নয়__মানিবের পরিপূর্ণ 
দেহসপাঁর আধারে তার যথার্থ প্রকাশ--জাথক লীলাঁবিলাস। তাই তে পথিবার 

চরমতম সত্যকথ! মানষের ভীবনে হয়ে উঠলো 

“তুমি সুন্দর 
“আমি ভালোবাসি? । 

[ “আমি'--শ্যামলী ] 
'মহুয়া কাব্যের অনবদ্য ভাষায় কবি এই প্রেমসাধনাকেই বিচিত্র রূপে-রেখায়- 


৩৪৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


ভাবেবব্যঞ্জনায় থরে থরে সাজালেন চিরন্তন-কালের “প্রেমিক'প্রেমিকা*র জন্যে-- 
'উপহারে' (“মহা ) সে নায়িকা বলে__ 
সং নং € 
এই পণ মোর, 
সমস্ত জীবন-তোর 
দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি 
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আসিবে যে শ্রেষঠক্ষণগ্জলি 
সেই মায়া'ময়ী ( মায়া, _মনুয়! ) প্রেয়পীরই কখা-_- 
হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে 
আমর! দৌোহে 
আপন মনে রচব ভূবন 
ভাবের মোভে। 
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা, 
মায়ার চিত্রলেখা১ 
বস্ত হতে সেই মায় তে! 
সতাতর, 
তুমি আমায় আপনি রচে 
আপন কর। 
প্রেমিক-প্রেমিকার 'আপন মনের মাধুরা মিশায়ে নিজেদের বিচনা” করার শক্তি ন 
থাঁকলে বস্ত জগতের মধ্যে প্রেমকে হাতড়ে মরতে হয় অথবা ভাবজগতের মণো স্বপ্ন 
বিলাস দেখে! পেয়েছি তুলনা! তার নাই'-বলার সাধ্যও থাকে না। প্রেমময় 
জীবনে এই “মায়া” এবং “ভাব' ছুয়েরই তাই মূল্য আছে-_ন হলে জাবন শুধু একঘেয়েমির, 
দাসত্ব করেই-_লালসাকে চরিতার্থ করেই নজেকে নিঃশেষ করে দিত। 


কিন্তু এই বস্তজীবন থেকে মানুষের “আত্মা অনেক বড়। “প্রেমের সতাকার 
সৌন্দ্ববোধ, এবং উপলব্ধি তাঁর মধ্যেই সব থেকে উতকর্ষ লাভ করেছে । সমস্ত বিশ্ব" 
স্ষ্টির মধ্যে মানবমনের এই অনিঃশেষ শক্তিই তাকে জীবজীবনে অমরত্ব এনে দিয়েছে 
কবি বা শিল্পী সেই স্ুন্দরতর প্রেমের গাথাই রচনা! করেন | শিল্পবোধের কাছে যে-কোনো 
রকমের মিলন, তা সামাজিক, আনুষ্ঠানিক লা স্বক্ৃত হোক না কেন-দেহের মিলনই বা 
মিলিত হওয়ার অধিকারই “প্রেম? নয় । তাই কবি নরনারীর সামাজিক জীবনের বিচিত্র 
রূপ-রেখা, মনের গতি-প্রকৃতি, সামাজিক বন্ধন-অবন্ধন, মানব-মানবীর বিচিত্র চাওয়া 


প্রেমচেক্তন। ৩৪৭ - 


পাওয়ার নান! রকমের ছবি একে দেখিয়েছেন। কি সুক্ষ স্থক্ সেই সব চরিত্র-চিত্রণ- 
মানস-বিশ্লেষণ। কোথাঁও বা ধর্মের বা সমাজের বাধাকে সত্যকার প্রেম আঘাত 
করছে, কোথাও বা সামাঁজিক-ধর্মীয় মিলন পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মিলিয়ে 
দিল, অর্থ-সম্মান-রূপ কোনে কিছুর অভাব নেই ; এক পক্ষ নিজেকে দেবার জন্য উন্মুখ 
হয়ে বসে আছে-_-অথচ লোভী অপরপক্ষ নিতে জানলে! না;__অনুভব করার শক্তি 
পর্যন্ত নেই যে কি হারালো! আবার একদিন হয়তো ছু'জন ছু'জনকে দিতে পেরেছিল-_ 
কিন্ত আজ সেইদিনের মাধুরীকে আপন আপন মনে হারিয়ে ফেলে নিজেদের অপূর্ণতাকে 
জয় করার শক্তির অভাবে একসঙ্গে ঘরকন্না-শোওয়া-বস!। চলে কিন্তু কত কাঁছে থেকেও 
কত মর্মান্তিক বিচ্ছেদ! কত ভয়াবহ, কত অসহায় ! আবার কোথাও বা উচ্ছৃঙ্খলভাঁবে 
জীবন ভোগের ফলে যাঁ পেয়েছিল বিগত জীবনে, তাকে হারালো ; মানুষের সমাজে 
দৈনন্দিন জীবনে এই ছ্বৈত-মিলনের দ্বারা কত রকমের চরিত্রই না গড়ে উঠছে! ঘুগে যুগে 
সমাজের অলিতে-গলিতে মানুষের মনে নিজের অজান্তেই যে মনের গতি তাকে কোন্‌ দিকে 
পতনের অতল গভীরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে--এই সব রকমের মানস ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই 
শিল্পরূপ তার উপন্যাসে, সাহিত্যে, কাব্যে ছড়িয়ে আছে । কবি সব রকমের চিত্রই শিলিমন 
নিয়ে আপন অভিজ্ঞতা ও অস্তুষ্টির সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন । আবার এর কতটুকু 
'সত্যি কতটুকু মায়া'_কতট্ুকু যে “আসল'_কতটুকু “নকল? সব অনুধাবন করেছেন । 
তীর কাজই তে! ছবি আঁকা'-__-তাই ছবি একে গেছেন । কিন্তু ছুটি মানব-মানবীর যে- 
কোনো রকম মিলনই যে “প্রম' নয়-_উার যৌবনের প্রথম দিকেই তিনি তা বুঝেছিলেন-__ 
অপবিত্র ও করপরশ 
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে। 

[ 'নারীর উল্ভি'--মানসী” ] 
এই হৃদয়-পরিপূর্ণ সংযত সুন্দর দৈহিক মিলনই 'রবীন্দ্-প্রেমচেতনা"র প্রকৃত স্বরূপ । 
প্রেমের এই “মুক্ত” ( “মহুয়া” দ্রষ্টব্য ) বলতে পারে 

সং ৬ 

জানি, যদি লুব্ধ মনে কৃপণতা করি, 

এশ্বর্ষেও দৈন্য না ঘুচায়, 
ব্যর্থ ভাগ্ডারের তবে রহিব প্রহরী, 

বঞ্চনা করিব আপনায় । 
এই “সবলা” ( মন্ুয়া” কাব্য দ্রষ্টব্য ) প্রেমময়ী নারীই 'ম্পর্ধ” ( গিয়া” ) দেখিয়ে বলে__ 

ঈথপ্রাণ ছুর্বলের স্পর্ধা আমি কতু সহিব না। 
লোলুপ সে লালায়িত,_ প্রেমেরে মে করে বিডৃম্বনা; 


৩৪৮ রবীন্দ্রনাথের 'শৈষপর্যায়ের কাব্য 


কিন্তু “সথষ্টিরহস্ত' ( “মহুয়া” দ্রষ্টব্য) 'যে এই,_-পাবার একাস্ত-শাস্ত-বীর্যবান প্রত্যাশার 
সঙ্গে-_-দেবার আকুল আগ্রহও থাকে উন্মুখ হয়ে-_দিন-রাত্রি তো সেই ব্যাকুলিত 
আকাজ্ষার লাগি সর্ব-দেহে-মনে উন্মুখ হয়ে আছে ।-_- 
স্থষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব 
নিখিলের অস্তিত্ব গৌরব । 
তুমি আছ, তুমি এলে, 
এ বিস্ময় মোর পানে আপনারে নিত্য আছে মেলে 
অলৌকিক পদ্মের মতন । 
সহ সস শা 
যুগে যুগে কী অক্রান্ত সাধনায়, 
অগ্রিময়ী বেকনায়, 
নিমেষে ভয়েছে ধন্য শক্তির মহিম। 
পেয়ে আপনার সীম৷ 
ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই ভাঁসিটিতে । 

[ -ষ্টরতস্ত'-__মুয়া ] 
“দেহ” এবং “মন”, মোহ” এবং “নিমোহ” এপ” এবং ভাব, এর মধ্যে কবির জমন্বয়ের যে 
চেষ্টা; তা থেন এই কয়েকটি চরণের মধ্যে স্থন্দরভাবে অভিব্যক্ত । বাস্তব জীবনে 
তুমি আছ'-তুমি এলে”_এ যে কত বড় রোমাঞ্, কত বড় গোঁপন আনন্দ, তা তো বলে 
বোঝাঁবার জিনিস নয়।- অমস্থ দেঙ-মন দিয়ে অনুভবের জিনিস । আবার 'স্থাষ্টর পরম 
রতম্ত' তোমার মুখে, চোখে, হাসিতোগস্মস্ত অঙ্গে অভিব্যক্ত হয়ে যে ধন্য হয়েছে 
এই উপলদ্ধির মধ্যে একটি নিরাঁসন্ত পৌন্দধদষ্টিও লুকিয়ে আছে; তাই গশ্রয়তম বা 
প্রিয়তমাকে এই অনুভবের মধো পাঁওয়! বাস্তব হয়েও মায়া বাঁ মোহ? । ব্যক্তির 
মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি সীমাকে অতিত্রম করে আরও বেনা কিছু পাওয়া । ছুটি হৃদয়ের 
এই মুক্ত প্রেমের স্বচ্ছ-শুভ্রক্থতঃম্ফর্ত ছন্দোমাধুধটরকুই কবি-আকাঙ্খিত “প্রমচেতনাঃ | 
আত্মাগত ভাবসৌন্দর্ষের ব্বপ্নরোমাঞ্চ দেহের আঁডিনায় ধরা দিয়েই বাস্তব। তাই এই 
নিল শুভ্র আত্মিক এবং দৈঠিক মিলনকেই কবি পরিপূর্ণ প্রেমময় জীবন 
বলতে চেয়েছেন । ও 

“শেষপর্যায়ের কাব্যের প্রেমকবিতাগুলি ও তার “প্রমচেতনার, এই অপরূপ তত্ব 
সৌন্দধময় স্বপ্ন সঞ্চরণ থেকে ভরষ্ট হয়নি । 

মহুয়া” কাব্যে প্রেমের কবিতার সবদিক থেকেই চরম উৎকর্ষ এবং নৃতনত্ব ঘটেছে । 
“মহুয়ার বাসাটি যে নূতন” ত কবি স্বয়ং এ কাব্যের 'পাঠপরিচয়ে” উল্লেখ করেছেন ।-_ 


রি 


গ্রেমচেতন। ৩৪৭ 


“অথচ যে-যুগে এ-কাব্য লেখা, সে-যুগের মন ও মনন তয়াকথিত মুক্তপ্রেমের স্বপ্ন 
রোমাঞ্চে বিদ্রোহী। এমন অবস্থায় বৈরাগ্য প্রেমের স্পষ্ট রূপটি নিতান্ত সেকেলে 
বলেই মনে হতে পারে । যুগোঁচিত ধ্যানধাঁরণা। ধারণ করেও যুগোত্রীর্ণ শাশ্বতী বেদনাটি 
কীভাবে প্রকাশ কর! যায়, মহুয়ার আঙ্গিক রীতিতে কবিগুরু তাই পরীক্ষা করলেন । 
এমন কতকগুলি কবিতা! লিখলেন-__যা! পাঠ মাত্র মনে হল কবি বুঝি দায়হীন, দায়িত্বহীন 
মুক্ত প্রেমের প্রশ্রয়ই দিতে চাইছেন ।”১ 

এ যুগের কবি-সাহিত্যিকরা ঘুস্ত” প্রেম বলতে নরনারীর যে উচ্ছৃঙ্খল মেলামেশ! এবং 
দেহভোগের কথ! বোঝেন-__কবি বুঝি তার সেকেলে সংস্কার থেকে বা ধ্যানধারণা থেকে 
দূরে সরে এসে “আধুনিক যুগের এই মুক্ত প্রেমবোধের কথাই বলছেন। তীর শেষ 
বয়সের উপন্যাসগুলির কিছু কিছু চরিত্রও আধুনিক কবি বা৷ সাহিত্যিক সমাজে আলোড়ন 
জাগালো--কবিকে তার! “আধুনিক' বলে প্রচার করেও বেড়াতে লাগলেন । 


কিন্তু ভুলে গেলেন তার! “যথার্থ আধুনিকতাটা” কি এবং এ সম্পর্কে কবির ধ্যানধারণ! 
বা বক্তব্যই বাকি? “আধুনিক কাব্য” ( সাহিত্যের পথে_-সং বিশ্বভারতী ১৯৬১, 
পৃঃ ১১৫-১১৬ দ্রষ্টব্য ) প্রবন্ধে কবি স্মরণ করিয়ে দিলেন সেই কথা 

“আমাকে যদি জিজ্ঞাসা*কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে 
ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না! দেখে বিশ্বকে নিবিকার তদ্গতভাবে দেখা । এই দেখাটাই 
উজ্জল বিশ্তুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ । আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত 
চিত্তে নাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সম গরনৃষ্টিতে 
দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক 1” 


কবি নিরাসক্ত দৃষ্টতে বাস্তবকে দেখার চোখ নিয়ে এই আধুনিক প্রেমের কবিতার 
তাই নৃতন রূপস্থা্ট করলেন । ভাবে-ভাষায়-ভঙ্গিতে-ছবিতে যুগোচিত সমস্তায় কণ্টকিত 
হয়ে এ একেবারে নৃতন রূপ নিয়ে দেখা দিল। শেষপর্যায়ের কাব্য'গুলির বেশ কিছু 
প্রেমের কবিতা! কবির একেবারে নৃতন স্ষ্ট বলে পাঠক সমাজে আলোড়নও জাগালো। 
পলাতকা"য় এই ধরনের মুক্তবুদ্দির সাক্ষাৎ তো আগেই পাওয়া গিয়েছিল। বস্ততঃ কবির 
মতে যা “বিশুদ্ধ আপুনিকতা” তা “ব্যক্তিগত আসক্তভাবে বিশ্বকে না দেখে' পনরাসক্ত চিত্তে 
সমগরুষ্টতৈ দেখা,সেই “দেখা"রই রূপ-রস চিত্র নৃতনত্তের ভূমিকা নিয়ে দেখ। দিয়েছে 
'শেষপর্যায়ের কাব্য গুলির বহু কবিতায়__বিশেষতঃ গণ্ছন্দে লিখিত কাব্যগুলির অনেক- 
গুলি কবিতায়। এই “মোহমুক্ত' দেখাটাই তাঁর মতে আধুনিক এবং চিরকালের কৰি 


১। শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়--রবীন্দ্রনাথের মহয়া” ! প্রঃ আষাঢ় ১৩৬৫-_পৃঃ ২১৪-২১৫ এ 


৩৫০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


শিল্পীর কাছে-_রসিকের কাছে, এই 'মোহমুক্ত' দেখাটাই প্রত্যাশিত। 'যুগোচ্তি সমস্ত 
ধ্যান ধারণাকে তাই বহন করেও যুগোত্তীর্ণ শাশ্বতী বেদনাটিকে প্রকাশ করতে' সক্ষম না 
হলে সাময়িক কাল তার গলায় বরণমাল। দিলেও চিরকালের রসিকহৃদয় তাকে বরণ 
করে নেবে না। অংস্কৃত সাহিত্যের “মেঘদূত” শিকুস্তলা” ব! অন্ান্ত কাব্য কিংবা! 'বৈষ্ণব- 
পদাবলী'র খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতাগুলি ভাষার ছুর্বোধ্যতা৷ সত্বেও আপন কালকে হারিয়েও 
আজও রসিক চিত্তের কাছে সমানভাবে আদরণীয় । স্থতরাং কাব্যের মধ্যে রাজনীতি, 
সমাজনীতি, ধর্ম, তত্বকথ! কোনটাই মুখ্যভাবে গ্রাহ্থ নয়--কাব্যের প্রাণ হোল মাঁনবহৃদয়ের 
শাশ্বতী বেদনাকে বহন করার মধ্য যথোচিত শিল্পরসে অভিষিক্ত হয়ে । “শেষপর্ধায়ের 
কাব্যের প্রেমের কবিতাগুলিও কবির সেই চিরন্তনকালের (প্রেমসৌন্দ্যবোধকেই প্রকাশ ' 
করেছে ভিন্ন বূপাজিকে | | 


“পুনশ্চ কাব্যের দাধারণ মেয়ে", “ক্যামেলিয়া', ছেঁড়াকাগজের ঝুড়ি, শ্যামলী? 
কাব্যের কনি”, হঠাৎ দেখ” “অমৃত”, 'ছুববোধ”, বঞ্চিত", “অপরপক্ষণ এবং “বীথিকা” কাব্যের 
“মিলনযাত্রা”, পানাই” কাব্যের 'বাসাবদল" পরিচয়" প্রভৃতি কবিতা আখ্যায়িকামূলক । 
অতি আধুনিককালের নরনারীর জীবনে প্রেমের যে সমস্ত সমস্তা দেখ৷ দিয়েছে--পরিবেশ 
এবং কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর চাওয়া-পাঁওয়ঠরও যে রকমফের ঘটেছে__ 
কবি গগ্ভকাব্যের মধ্যে সেই সমস্ত সমস্তাকেও আকবার চেষ্টা করেছেন। অর্থের উপর 
মাত্রাকে নির্ভর করিয়ে__অসম পউক্তিতে চরণগুলিকে সাজিয়ে গগ্যকবিতার রোমান্টিক 
স্ুরকে এনে নৃতন কিছু পরিবেশন করলেও__এগুলি ছোটগল্পের খসড়া । 


পুনশ্চের “ছেঁড়াকাগজের ঝুড়িতে প্রেমের ব্যর্থতা, ক্যামেলিয়া*য় প্রেমের করুণ 
পরিহাস এবং “সাধারণ মেয়ের জীবনের প্রেমের করুণ ট্র্যাজেডির কথাই এ কাহিনীগুলির 
মূল রসাবেদন। 


আসলে 'গছছন্দে'র কাব্যগুলির মধ্যে শ্যামলী"ই প্রেমকাব্য হিসেবে গণ্য। এই 
কাব্যের আখ্যায়িক। মূলক কবিতাগুলির মধ্যে গল্চ্ছলে কবি নায়ক বা নায়িকার হৃদয়ের 
ক্ষণিক কোনো অনুভূতিকে বা! জীবনের কোনো! সত্য উপলদ্ধিকে স্পষ্ট করে তুলতে 
চেয়েছেন । ূ 


“কনি কবিতাটিতে, একটি ছোটগন্পের সুসম্পূর্ণ রেখাচিত্র। ছোটবেলার অবাঁধ 
মেলামেশা! এবং ভালোবাসাই বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুপক্ষের মনে রউ ধরিয়েছিল হয়তে। 
বা-কিস্ত সে কথা ওর! টের পায়নি--ছাড়াছাড়ি হয়েছে ওদের --কনি”র বিয়ে ইয়েছে 
অন্থত্র-কিস্ত বিলেত থেকে ফিরে আসার পর গ্রামের বাড়িতে আবার দেখ! কনি'র 
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সজে। “কনি' ভাইফ্োটার দিনে পুরোনো এক ব্যর্থ দিনকে স্মরণ করে এক ঝুড়ি লিচু 
“অমলে'র পায়ের কাছে রেখে বললে-_ 
“সেই লিচু” 
অমল বললে--“ঠিক সে লিচু নয় বুঝি 1” 
কনি বললে, “কী জানি ।” 
বলেই দ্রুত গেল চলে । ' 
[ কনি”_ শ্যামলী ] 
এই যে “কীজানি” বলে দ্রুত চলে যাঁওয়া__এতেই তাদের অন্তরের কোন্‌ গোপন বঞ্চনা 
রহস্তের মতো হয়ে উঠে পাঠককে অনেক “কী জানি'র সম্মুখীন করে দেয়-_য1 ব্যাখ্য। 
করে বা স্পষ্ট করে বল! হয়নি--অথচ স্থন্দরভাবে ব্যঞ্জিত। 
“হঠাৎ দেখা”য় ( শ্তামলী ) দেখ! গেল--একদ্িন যার সঙ্গে ছিল অতি নিকট সন্বন্ধ 
যাঁকে বার বার দেখ! গেছে লালরঙের শাঁডিতে-__ 
দালিম ফুলের মত বাড; 
তাঁর সঙ্গে আজ ঘটেছে চিববিচ্ছেদ-_-আজ সে বহুদুরের মানুষ । রেলগাড়ির কামরায় 
হঠাৎ দেখা 
থমকে গেল-.*সমস্ত মনটা । . 
চেনা লোককে দেখলেম অচেনার গাভীর । 

[ হঠাৎ দেখা” শ্যামলী] 
কিন্তু সে তো৷ ভুলবার নয়-_অস্তরের অন্তস্থলে তাই যে প্রশ্ন একান্ত সত্য হয়ে গুম্রে 
মরে তাকেই জেনে নিতে চায় নায়িকা 

«আমাদের গেছে যে দিন 
একেবারেই কি গেছে, 


কিছুই কি নেই বাঁকি”। 
উত্তরে শ্বনতে পেল-_ 


“রাতের সব তারাই আছে 
দিনের আলোর গভীরে” । 

[ হঠাৎ-দেখা'-শ্যামলী ] 
বাস্তবে এ ধরনের ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে। জীবনের কোনে! চকিত মুহূর্তের 
ভালো-লাগা এবং ভালোবাস সব সময়েই তে! মৃল্য পেয়ে সার্থকতায় ভরে ওঠে না। 
সংসারের অমোঘ নিয়মে মানুষ অন্যত্র মিশে ঘায়-_নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে, 
কিন্ত হদয়ের গভীরে এমনি করেই শত প্রশ্ন জবাব খুঁজে মরে-_তারা। হয়তো উত্তরও 


৩৫২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


পায় না__-এবং পেলেও খটকা থাকে-_“কি জানি এ বানিয়ে বলা কি না। এর থেকে 
পরম ট্র্যাজেডি আর কি আছে মানুষের জীবনে ? 
অমুত” (শ্যামলী ) কবিতায় দেখা! গেল--যে-পুকুষ নারীকে একদিন বলেছিল-_. 
' ভালোবাসাই অমৃত'--উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ'-_সেই পুরুষই উপকরণের পিছনে 
ঘুরে ঘুরে শেষপর্যস্ত ভালোবাসাকে হারালো_- আর উপকরণকে তুচ্ছ করে দিয়ে “অমৃতে”র 
সন্ধান নারীই পেল। 
ছুর্বোধ” (শ্যামলী ) কবিতায় প্রেমের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ উভয়ের চরিত্রই যে 
সময়ে সময়ে ছুবোধ্য হয়ে ওঠে- সেই কথাই বলতে চেয়েছেন । 
বঞ্চিত ও “অপরপক্ষ' কবিতায় এক একটি খণ্ড চিত্রের মধ্যে দিয়ে এ-যুগের নায়ক- 
নায়িকাদের অভিসারের কথা বলেছেন। এখন নায়ক-নায়িকাদের সংকেত স্থান হল 
স্টেশনে অপেক্ষা করা-গাড়ী” ধরে অন্যত্র গিয়ে দেখা করা--কিস্ত অভিসারের আগে 
এ যুগের নায়িকাও “মাথায় সিক্কের মাল জড়িয়ে নেন”_ ' 
চন্রমল্লিক1 গুজে দেন খোপায়-_ 
কিন্ত প্রিয়তমের দর্শনলাঁভে বঞ্চিতা হয়ে ফিরে আসতে হলে-_ 
অন্যমনক্ষ হয়ে উঠে পড়েন একটা! বাসে 
ফেলে দেন চন্দ্রমলিকাট। | 
বর্তমানকালের পটভূমিকায় অস্কিত এই সমস্ত প্রেমের কবিতাগুলি অত্যন্ত জীবনধর্মী 
সন্দেহ নেই-_কিন্ত প্রেমবেদনার একটি স্বরজ্বমাও এর মধ্যে আত্মগোপন করে আছে-_ 
যা এ-কালের সীমাকে অতিক্রষ করে চিরকালের । 
কতকগুলি কবিতার মধ্যে কবি, প্রেমের যে হুক হুস্ম অনুভূতি নারী-হৃদয়ে 
আত্মগোপন করে তাকে অনন্য! করে তোলে- আপন মনের হুক্ম রসবোধের আলোকে, 
অন্ত্টি বা দিব্যৃষ্টি দিয়ে একান্থ দরদের অঙ্গে তাঁকে ফুটিয়ে তুলেছেন । নারা সন্বন্ধে 
তার জিজ্ঞাস! বা কৌতুহল আবাল্যের ; তাকে শুধু ভোগের এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনের 
মাপকাঠিতে কখনো দেখেননি কবি। ভার “চিত্রাঙ্গদা”র মুখেই ব্যক্তিত্বময়ী মধাদাশালিন। 
নারীর সেই উক্তি শোন! গিয়েছিল বহু আগেই-- 
দেবা নহি, নহি আমি সামান্য রমণী | 
পূজ! করি রাখিবে মাথায়, সেও আঁমি 
নই, অবহেল! করি পুষিয়। রাখিবে 
পিছে, সেও আমি নহি । যদি পারছে রাখ 
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার 
যদি অংশ দাঁও, যদি অনুমতি কর 
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কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে, 
যদি সুখে ছুঃখে মোরে কর সহচবী, 
আমার পাইবে তবে পরিচয় । 
[ “চিত্রাঙ্গদা” পৃঃ ৬০ সং-_বিশ্বভারতী ১৯৬৬ ] 


আপন কল্পনা বলে দৈনন্দিন কর্মজীবনের সঙ্গিনী হিসেবে তাকে দেখেও সংসারে তার 
নেহ-প্রেম-সেবা-সাধনার ভূমিকায় সে যে স্বর্গের দেবী_মূত্ত্যের অমৃত মাধুরী রূপে 
দেখ দিয়ে প্রতিদিনের তুচ্ছ টৈন্য পীড়িত জীবনকে সৌন্দর্ঘ মাধূর্ষের অযাচিত দাক্ষিণ্যে 
প্রীতি সুন্দর করে তুলছে, সেই কথাই বলতে চেয়েছেন কবি বারংবার, তার সমগ্র 
জীবনের বাণী সাধনায় । 


শ্যামলী” কাব্যের অপর কয়েকটি প্রেমকবিতায় নারী হৃদয়ের সুস্ম ভাব, অনুভূতি 
এবং পুরুষের কাছে তার যে মাধুর্ষের অনির্বচনীয় মূল্যবোধ--তাকেই গগ্যের সহজ 
সরলতায় আর একবার নৃতন করে প্রকাশ করেছেন। “দ্বৈত”, "শেষপহবে' 'ম্তাষণ” 
হারানো মন”, 'বাশিওয়ালাঃ প্রভৃতি এই জাতীয় কবিত'। নারী এবং পুরুষ উভয়ের 
মনে প্রেমসম্পর্কে যে সুম্মানুস্ক্ম অনুভূতি তাকেই নান! ভাবে রূপ দেবার চেষ্টা । 


£দ্বৈত” কবিতায় দেখ! যায় মারীর যে দ্বৈত রূপ তার একট! পুরুষের অন্তরের নিজস্ব 


স্ষ্টি। বিধাত। তাকে এক ভাবে সৃষ্টি করেছেন__প্পুরুধ'ও হয়েছে সেই জার দোসর । 
আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সে তাকে রচনা করেছে-_বাস্তবে আর কল্পনায়-_ 


দিনে দিনে তোমাকে রাডিয়েছি 
আমার ভাবের রঙে । 


তাই__ 


আজ তুমি আপনাকে চিনেছ 
আমার চেন! দিয়ে । [ ছ্েত”__শ্যামিলী? ] 
“সানাই, কাবোর “সম্পুর্ণ কবিতায়ও একই ভাব-_নায়ক প্রথম তার প্রিয়তমাকে দেখেছে 
তার “বোনের বিয়ের বাঁসরে' কিন্তু সেদিন তাঁকে দেখেও দেখেনি । তারপর-_ 
আমার মনের স্বপ্নে তোমাকে 


ক সং বং 


যেমনি দিয়েছি দেহ 


৩ 


"৩৫৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


আমার দৃষ্টি তোমার স্থাষট 
হয়ে গেল একাকার । 

সঁ পি চে 

তুমি যে কেমন আমিই কেবল জানি, 
কোনে! সাধারণ বাণী 
লাগে না কোনোই কাজে । /॥ 


এইভাবে দেখা যায়__পুরুষের রোমান্টিক স্বপ্রবিলাসী মন মর্যের মানবীকে তার ভাবের 
রঙে রাঙিয়ে করে তুলেছে বহস্তময়ী--অধরা- রোমান্টিক নায়িকা । নারীর এই “ছেত' 
রূপ পুরুষের নিজস্ব স্থষ্ট। 


'শেষ পহরে' কবিতার মধ্যে অবহেলিত নারা হৃদয়ের মিথ্য৷ আশা-আকাঙ্জচা, 
নীরব প্রত্যাশ! এবং বার্থ বেদনার দীর্ঘশ্বাস অতি সার্থক বাস্তব চিত্রে পরিবেশিত। 
অবহেলিত বঞ্চিত স্ত্রী স্বামীর বিদায়কালে তার কাছে প্রত্যাশা করে একটু দরদের 
কথা-- 

“তবে আসি, 
কিন্ত অভাগী নারীর ব্যথ হয়েছে এই আশা, এই প্রতীক্ষা ; আজ তাই আপন অন্তরের 
বেদনাকে সত্য করে তুলে একটা কথা মনে হোল-_ 


হঠাৎ দেখি ফেলে গেছ ভূলে 
সোনাবাধানে! হাঁতির দাঁতের লাঠিগাছট। । 
মনে ভল, যদি সময় থাকে 
তবে হয়তো স্টেশন থেকে ফিরে আসবে খোজ করতে 
কিন্তু ফিরবে না 
আমার সঙ্গে দেখ হয়নি বালে। 
[ “শেষ পতরে'- শ্যামলী? ] 


বাস্তবিক, বঞ্চিত নারী জীবনে এর থেকে চরম ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে । যে স্বামীর 
কাছে, স্ত্রী অপেঙ্গ। নিজের ঠাতির দীতের লাঠিগাছটা? বেশি মূল্যবান__সে স্ত্রীর জীবনের 
সব রস-কস মাঁধুষ একেবারেই শেষ হয়েছে বোঝ! যায় । কবি বঞ্চিত! নারীর এই করুণ 
কাহিনীকে সার্থকভাবে চিত্রায়িত করেছেন । 

'বীথিকা” কাব্যের “জন” এবং দ্দুঃখী, কবিতায় এই করুণ ব্যর্থত! যে নরনারী 
উভয়ের জীবনে যে-কোনে। জময়ে ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে এবং সে জীবনের ছুবিসহ 


প্রেমচেতনা ৩৫৫ 
(বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ানো যে কত কঠিন, সে কথাই কবি বলেছেন । “ুজন (বীথিকা) 
কবিতায়-_ 
একদিন যুগলের যাক্র! হয়েছিল শুরু, 
জে মুহূর্তে পরিপূর্ণ ৮"-* 


সে মুহু্ত ধার! 
ক্রমে আঁজ হল হারা 
সুরের মাঝে -. 
সং সং ৬৬ 
সেথা আজ যাত্রী ছুই জনে 
সস সং সং 
কিছুতে বুঝিতে নাহি পারে 
কেন বারে বারে 
ঢই চক্ষু ভরে ওঠে জলে। 
এইভাবে দু'জনের একসঙ্গে পথচলা আজ কোথায় মিলিয়ে গেল। হারিয়ে ফেলেছে 
তার! পুরোনো দিনের আনন্দময় মুহূর্তগুলিকে | “ছুঃখী' কবিতায় কবি তাই বলেছেন-__ 
সঙ্গীহীন যে, এ প্রথিবীতে সে-ই একমাত্র “ঢুখী” নয়__ 
ঢুর্ভাগ্য তোমার চেয়ে অনেক অধিক 
আছে ভবে । 
দুইজনে পাশাপাশি যবে 
রহে একা” তার চেয়ে এক! কিছু নাই এ ভুবনে । 

[ দুঃখী--বীথিকা” ] 
সংসারে যে কোনো! গমলিত'-জীবন মানেই প্রেমপূর্ণ সার্থক জীবন নয়--নিজেকে পরিপু্ণ- 
ভাবে রচনা করে দিতে বা নিতে না জানলে ব্যর্থত। যে কবে কোন্‌ ছিদ্রপথ দিয়ে কখন 
প্রবেশ করবে জীবনে-তা৷ ধরাও যায় না। কবি এই সমস্ত সুক্ষ সুক্ম মানসবিশ্লেষণের 
মধ্যে দিয়ে প্রেমের যথার্থ রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন । নরনারীর জীবনের অলক্ষ। 
'সুর'টুকুকে, ছন্দ'টুকুকে বজায় রাখতে হলে যে উভয় পক্ষেরই কিছু দেবার আছে-__এবং 
“অধরা মাধুরী'কে যে নিজেদের মনে রচনা ক'রে নিতে হয়ে কথা কবি এ যুগের 


বাস্তবজীবন সমস্তাপূর্ণ চিত্র বা চরিত্রগুলি আলোচনা ক'রতে গিয়েও স্মরণ করিয়ে দিতে 
ভূলে যান নি। 


৩৫৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


পাম্ভাষণ (শ্যামলী ) কবিতার মধ্যে পুরুষের উদার রোমার্টিক স্বপ্রবিলাসী মনের 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে যে নারীকে অতি সাধারণ বলে 
মনে হয়- আধুনিক যুগের কর্মব্যস্ত অফিসের কেরানী যার কাছে জীবনটা নিত্য 
প্রয়োজনের টানাপোড়েনে বাধ! ছকে পরিণত হয়েছে--তার চোখেও কোনে! এক শ্তভ 
মুহূর্তে নিত্য ভাকা "চারু হয়ে ওঠে "চারুপ্রভা” ৷ এই 'সস্তাষণ তার যে রোমার্টিক 
মনের পরিচয় দিচ্ছে, পে মন বিশেষ কোনো! সময়ে আবিষ্কার করে তার আটপৌরে 
জীবনের মাঝে সত্য হয়ে আছে যে নারী সে তো-_ 
অল্প মজুরির দিন চালানো 
একট! মানুষের জন্তে 
নিজেকে তো সাজিয়ে তুলছে ূ 
আমাদের ঘরের পুরোনো বউ 
দিনে দিনে নতুন দাম দেওয়া রূপে । | 
[ সম্ভাষণ'-_শ্যামলী? ] 
তাই সেই দ্দিনমজুরীর কেরানীও আপন কল্পন! দিয়ে প্রেমের চিরন্তন সত্যকে করে 
উপলব্ধি__ 
ঠিক এমনি ক'রেই দেখা দিত অন্যযুগের অবন্তিকা , 
ভালোলাগার অপরূপ বেশে র 
ভালোবাসার চকিত চোখে । | এ] 


“আকাশগ্রদীপ" কাব্যের নামকরণ” কবিতায়ও এ একই সুর 
একদিন মুখে এল নৃতন এ নাম-_ 
চৈতালি পৃণিমা বলে কেন যে তোমারে ডাকিলাম 
সে কথা শুধাও যবে মোরে 
স্পষ্ট করে 
তোমারে বুঝাই 
হেন সাধ্য নাই । 
এইটিই তে কবির আজন্সের সাধন-কল্পন!। প্রতিদিনের তুচ্ছ জীবন যাত্রার মধ্যে ছন্দ 
খুঁজে পাওয়া কুর' খুঁজে পাওয়া, সীমার বাধনের মধ্যে অসীমের অনস্ত সৌন্দর্ঘ মাধুধের 
স্পর্শ জাগিয়ে ভোল1। গছ্ভ কবিতার মধ্যে অতি সাধারণ ঘরোয়া পরিবেশে 'এই 
রোমান্টিক স্বপ্ন-সাধনার মাধ্যমে কবি সেই আকাঁজ্কাকেই সার্থক করে তোলার চেষ্টা 
করেছেন। এই রোমান্টিক হ্বপ্ন-সাধনায় তাই নারীর সত্যরূপের সঙ্গে "মায়া, মিশিয়ে, 


প্রেমচেতন! ৩৫৭ 


এবং পূর্ণ প্রেমবোধের সঙ্গে “মোহ" মিশিয়ে দুয়ের সমন্বয়েই যে সংসারে প্রতিদিনের 
তুচ্ছতার মধ্যেও “ুর' বা ছন্দ' খুঁজে পেয়ে পাঁধিব জীবন যাত্রীকে শ্বর্গায় অমূতের 
স্বাদে ভরে তোল! সম্তভব--এ কথাই কবি কয়েকটি কবিতায় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন । 
নারীর প্রতি পুরুষের মোহকে তিনি তাই অস্বীকার করেন না । মায়াময়ী--মোহময়ী 
নারী-_তার দৈনন্দিন জীবনের মাঝেই “অত্যুক্তিকে বহন করে (“অত্যুক্তি__পানাই” )- 
তব অঙ্গে অত্যুক্তি কি কর ন! বহন 
সন্ধ্যায় যখন 
দেখ। দিতে আস। 
তখন যে হাঁসি হাস 
সে তো নহে মিতব্যয়ী প্রত্যহের মতো।-- 
সং ৬৬ সং 
কিন্ধ, ওই আশমানি শাড়িখানি 
ও কি মনে অত্যুক্তির বাণী । 
নারীদেহের এই “অত্যুক্তিই যে “অঙ্গের অতীত কোন্‌ মায়া এ কথা কবি “তক? 
( “আকাশপ্রদীপ' ) কবিতায় স্বীকার করে নিলেন__ 
নারীকে দিবেন বিধি পুরুষের অন্তরে মিলায়ে 
সেই অভিপ্রায়ে 
রচিলেন হম শিল্পকারুময়ী কায়া__ 
তারি সঙ্গে মিলালেন অঙ্গের অতীত কোন্‌ মায়! 
যারে নাহি যায় ধরা, 
একে যদি শ্বীকার করাকে “মোহ? বল! যায়-_তবে কবি তা অস্বীকার করেন না'। 
তার মতে--- 
“যদি প্রেম হয় অমৃত-কলস, 
মোহ তবে রসনার রস। 
৫ সং সঃ 
আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্য ভরা কায়া, 
তাহার তে। বারো-আন। আমারি অন্তরবাসী মায়! 
প্রেম আর মোহে 
একেবারে বিরুদ্ধ কি দ্োহে। 
[ “তর্ক'--আকাশপ্রদীপ? ] 


৩৫৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


“পুরুষ যে ভাবের বিলাসী” তাই এই 'মোহতরী বেয়ে সধা-সাগরের প্রান্তে আসতে 
সমর্থ হয় এবং ম্বল্প জান! ভূরি অজান। দিয়ে সে “অরূপের মায়া'-_“অসীমের ছায়া'কে 
দেখতে পায়। 


এ কালের রোমার্টিক পুরুষও তাই বলতে পারে যে, “অনস্থয়ার ( সানাই" ) সন্ধান 
সে আজও পায়। 'কীাঠালের ভূতি-পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ, রান্নাঘরের পাশংযুক্ত 
দুগন্ধময় গলিতে বাস করেই সে বলে-_ 

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্-রোমার্টিক 
“অভিসার-যাত্রাপথে” সে 'মালবিকা”র সন্ধান করে ফেরে-_বাস্তবের মিথ্য। বঞ্চনায়” যেখানে 
“দিন চলে যায়__সেখানেই এ যুগের নায়ক আজও স্থুর খুজে পায়__ 
সমস্ত এ ছন্দ ভা অসংগতি-মাঁঝে 
সানাই লাগাঁয় তার সারডের তান। | 
[ 'পানাই-সানাই' ] 
হুতরাং এই রোমান্টিক কল্পনাঁবিলাসা মন- স্থন্দরের পূজারী চিত্ত, যুগের এবং পরিবেশের 
সমস্ত বাস্তব বঞ্চনাকে স্বীকার করে নিয়েই নারীর 'সতারূপ এর ( 'বীথিকা ) 
সন্ধান পায়-_ 
অনির্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিশ্ময়ে বিরাজে 
দেহে মনে প্রাণে । 
সে বলতে পারে--প্রত্যর্পণ-( “বীথিকা” )- 
কবির রচনা তন মন্দিরে 
জালে ছন্দের ধপ। 
সে মায় বাষ্পে আকার লভিল 
তোমার ভাবের কপ ৷ 
লভিলে হে নারী, তনুর অতাত তনু, 
নারী হৃদয়ের “দানমহিমা” (বীথিকা” ) তাকে মুগ্ধ করে আভও-_ 
তোমারে তেমনি দেখি নিবিকল 
অপ্রমত্ত পূর্ণতায়, হে প্রেয়সী, আছ অচঞ্চল। 
গারবিনী” (“বীথিকা” ) নারীকে সে সাবধান করে এই বলে, যে, নিজের চিত্তের দীনতাঁ 
দিয়ে জয় কর! যায় না প্রিয়তমের মন-_ 


প্রেমচেতন৷ ৩৫৯ 
আপন প্রহরী তুমি, নিজে তুমি আপন বন্ধন 


3 সং রং 
আমি সাধারণ। 
এ ধরাতিলের 
নিবিচার স্পর্শ সকলের 
দেহে মোর বহে যায়, লাগে মোর মনে-- 
সেই বলে বলী আমি, স্বত্ব মোর সকল ভূবনে । 
সুতরাং নিজেকে পরিপূর্ণভাবে দিতে এবং নিতে ন! পারলে মুক্তি" ( বীথিকা? ) পাওয়া 
সম্ভব নয়। 'জয় করেছিল মন” এই অহঙ্কারে মগ্ন থেকে আপন অহমিকাকে চরিতার্থ করলে 
একদিন শেষে 
প্রত্যাখ্যান লাঞ্চনার বোঝা বক্ষে ধরে” ( “মুক্তি'-বীথিকা ) খাকতে হবে | 
স্থৃতরাং দেবার মধ্যে ক্কূপণতা বা অহঙ্কার বা! সন্দেহ কোনো কিছু থাকলেই দ্বৈত 
প্রেম পূর্ণতা লাভ করতে সমর্থ হয় ন!। 
তোমায় যখন সাঁজিয়ে দিলেম দে; 
করেছ সন্দেহ 
সত্য আমার দিইনি তাহার সাথে। 
তাই কেবলি বাজে আমার দিনে রাতে 
সেই স্থতীব্র ব্যথা__ 
এমন দৈন্, এমন কৃপণতা, 

[ “অদেয়'-_সানাই ] 
অথচ একপক্ষ পূর্ণভাবে দিলেও যে ব্যর্থতা সমানই তাঁও বাস্তব নরনারীর জীবনে দেখতে 
পাওয়া যায়-_-শেষ কথায় ( “সানাই” )-- 

রাগ কর নাই কর, শেষ কথা এসেছি বলিতে 
তোমার প্রদীপ আছে, নাইকো। সলিতে। 
সাং সং সং 
.প্রেম নাহি দিয়ে যারে টানিয়াছ উচ্ছিষ্টের লোভে 
সে-দীন কি পার্খে তব শোভে । 
বং সং া্ঘ 
আমারে যা পারিলে না দিতে 
সে কার্পণ্য তোমারেই চিরদিন রহিল বঞ্চিতে । 


৩৬৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


স্থতরাং নরনারীর জীবনের দ্বৈত প্রেমসাধনায়__রোমার্টিক স্বপ্রকল্পনা, এবং তার সঙ্গে 
বাস্তবের চাঁওয়া-পাওয়ার একান্ত সমন্বয়ের উপরই চিরকালের নরনারীর প্রেমময় জীবনের 
সার্থকতা নির্ভর করে। এই শাশ্বতী প্রেমবেদনার অলক্ষ্য “স্থর'টুকুকেই কবি তাঁর কাব্যে 
নান! ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন; ভাব-ভাষা-ভঙ্গি তার যে রকমই হোক না কেন। 
স্থৃতরাং একথা। বোধ হয় সর্বতোভাবেই স্বীকার্ধ_-“যথার্থ যা আধুনিক কবিত', তা 
চিরকালের “অগ্যতন"টি ধারণ করে বলেই আধুনিক । অতীতের এতিহাকে মানা, 
বর্তমানের চিন্তাভাবনাকে জানা এবং ভবিষ্যতের কল্যাণ স্বপ্নকে ভাবের মধ্যে আনা-_ 
এই ত্রিবিধ ধর্মসাধনার দিব্যশক্তির নাম চিরন্তনের আধুনিকতা । 


কালের হ্ুদয় হরণ" করে চিরকালের শাশ্বত “আজ'টির প্রতিষ্ঠা, আর কেউ দিতে 
চাক বা না চাক, শিল্পীকে, কবিকে দিতেই হয়, দেয়ার সাধনা করতেই হয়। যদি ন্‌ 
তবে সে-কবি কবি নয়, ছন্মবেণী অন্য কেউ ।”৮৯ 
“্যামলী” কাব্যের বাঁশিওয়ালা” কবিতায় “পুনশ্চ” কাব্যের “সাধারণ মেয়ের ভবনের 
রোমান্টিক প্রেমভাবনাটুকুকে বাস্তবের পটভূমিকায় স্থাপন করেও একটি যুগোত্তীর্ণ 
মহিমায় উজ্জল করে তুলেছেন । বাংলাদেশের সাধারণ মেয়ে যাকে গড়তে-_ 
স্ষ্টিকর্তী পুরো সময় দেন নি 
৯ ন নং 
রেখেছেন আধাআধি করে। 
কিন্ত বাইরের দিক থেকে এ মেয়ে যত সাঁধারণই ভোক অন্তরে সে কারও চেয়ে নগণ্য 
নয়__'বাঁশির সুর তার রোমান্টিক মনে সাড়া জাগায়--আপন অন্তরে সেই সুরের সাধনা 
করে চলে সে। তাই তার বঞ্চিত প্রাণ আপন অন্তরের গভীর রহস্তাকে উপলব্ধি করে 
বলে-_ 
কঠিন করে জানিনে ভালোবাসতে, 
কাদতে শুপু জানি, 
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে । 

[ 'বাশিওয়ালা'--শ্যামলী” ] 
এইভাবে কবি চিরকালের অতিসাধারণ নারী হৃদয়ের একটি আত্মনিবেদনে পুঙ্জাভাবে 
অভিষিক্ত হৃদয়ের মাধুর্ধকে এ গুগের ভাব-ভাষা-ছন্দে নন্দিত করে তুলেছেন । দৈনন্দিন 
জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ চাঁওয়া-পাওয়ার মধ্যে অতি সাধারণ ঘরোয়া পরিবেশে তাকে 


১। ভ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়--রবীল্নাথের “মনয়া”-[ প্রঃ আষাঢ় ১৩৬৫-_পৃই ২১*-২১১] 


প্রেমচেতন। ৩৬৬ 


স্থাপন করে-_ুক্কম প্রেমান্ুভৃতির ক্ষেত্রে দু'একটি রেখাঁর রঙের আঁচড়ে তার রোমার্টিক 
স্থরটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন । র 

কিন্তু “শেষপর্যায়ের কাব্যে"র প্রেমের কবিতাগুলির সব কবিতাই দৈনন্দিন আটপৌরে 
জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়-_বা গগ্ বাচনভঙ্গিতে এ যুগের নায়ক নায়িকার জীবন ছ্বন্বকে 
ফুটিয়ে তোলায় সার্থক নয়। আবার “কবির এই সময়ের সকল বচনাই জগদ্যাপী 
মারণযজ্জের নিন্দা নছে, আপন ক্লাস্ত মনের ক্ষোভপ্রকাশ নহে । এমন সব কবিতা আছে 
যাহা। অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও লিরিক্যাল-_“সানাই”-এর কবিতাগুলি তারই দৃষ্টান্ত ৯ 

'বীথিকা" ও পানাই, কাব্যের অনেকগুলি কনিতায়-*.“রোমান্টিক অথচ পরিণত 
রবান্জনাথের পুরাতন পরিচিত কবিমানসের সঙ্গে পুনরায় পরিচিত হয়েছি । এ কাব্যে 
কোথাও পুরানো দিনের অন্ররাগের স্মৃতি, কোথাও স্ুদূরের অন্বেষণ, কোথাও বিহ্বল মন 
নিয়ে প্রক্কতির ক্ষণিক মাধুধরস আস্বাদন”২ কাব্য মহিমা লাভ করে অতি পরিচিত 
রোমান্টিক কবিকে আমাদের কাঁছে এনে দিয়েছে 

বীথিকর ধ্যান” কবিতায়-_ 


সী চি ৭ 
তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়। 
অনন্তে ধরিয়। | 


বা “ভুল' ( বীথিকা” ) কবিতায়__ 
সঃ নং ঁ 
একটুখানি দোষের ফাক দিয়ে 
দয়ে আজি নিয়ে এসেছ, গ্রিয়ে, 
কণ্ণণ পরিচয় 
শরৎ প্রাতে আলোর সাথে ছায়ার পরিণয়। 
(কিংবা ছবি? (বীথিকা ) কবিতায় 
একল। বসে, হেরোঃ তোমার ছবি 
একেছি আজ বসস্তী বউ দিয়! । 
ব1 'উদ্বাসীন” । বাথিকা” ) কবিতায় 
তোমারে ডাকিন্তু যবে কুপ্জবনে 
তখনে। আমের বনে গন্ধ ছিল। 


০ 


১। আগ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-_রবীন্্ জীবশী-_ওর্থ থণ্ড-- প্রাঃ ১৩৬৩ আাবণ--পৃঃ ২১৬] 
২। শ্রীক্ষুদিরাম দা-_রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়-_[ গোধুলি পযায়--পৃঃ ৩৬০-৩৬১ 


তয় সং--আখ্বিন, ১৩৬৮ ] 


৩৬২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


বা ঈষৎদয়া'য় (“বীথিক? )-- 
চক্ষে তোমার কিছু বা করুণ! ভালে, 
ওষ্ঠ তোমার কিছু কৌতুকে হাসে, 
মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদুহ্থর | 
অথব সানাই" কাব্যের আসা-যাঁওয়ায়” _ 
ভালোবাঁস। এসেছিল 
এমন সে নিঃশব্ধ চরণে 
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে, 
দিইনি আসন বসিবার । 
বা ক্ষণিক* ( “সানাই” ) কবিতায় -- 
এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি 
মনে মনে ভাবি, এ কি 
ক্ষণিকের 'পরে অসীমের বরদাঁন, 
বা “অনাবৃষ্টি' ( “ানাই” ) কবিতায় 
গ্রাণের সাধন কবে নিবেদন 
করেছি চরণতলে, 
কিণ্বা গানের খেয়াযয় ( “সানাই? )-- 
এ মুখে চেয়ে দেখি, 
জানি নে তুমিই সেকি 
অতীত কালের মুরতি এসেছ 
নতুন কালের বেশে 
এই সমস্ত কবিতায় কবির চিরন্তন কালের রোমান্টিক স্বপ্রবিলামী মনটির পরিচয় স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। 
কবির মতে--***“জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালবাস; প্রক্কতির 
মধ্যে অনুভব করারই নাম সৌন্দ্ঘসম্তোগ । এইজন্য কবি নর-নারীর প্রেমকে আধ্যাত্মিক 
সাধনা মনে করেন, তাহ! ইহজীবনের ভোগেই পরিসমাপ্ত বা পর্যবসিত হয় না, তাহ। 
জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ধন। তাই কবির কাছে নর-নারীর প্রেম নির্মল, প্রশান্ত, 
বিক্ষোভবিহীন” ।* এই শুত্র-প্রশান্ত আত্মনিবেদনপরা প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে 
ব্যক্তিগত সীম! থেকে মুক্ত করে তাকে দেখার মধ্যে। বীথিকা” এবং “সানাই” কাব্যের 


১। এচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--“রবি-রশ্রি--পশ্চিমভাগে [ সংস্করণ ১৯৩৯--পুঃ ২৯৮ ] 


প্রেমচেতনা ৩৬৩ 


অধিকাংশ প্রেমের কবিতার মধ্যে শেষ জীবনের কবি, প্রেমচেতনার এই শান্ত-স্থরোভিত 
পৌকুমার্যটুকুকে একাস্ত সার্থকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেইজন্তে সমালোচকের এই 
মন্তব্যকে একান্তভাবে স্বীকার করে নেওয়া চলে-“কাম ও প্রেমের যে ছন্দ লইয়। 
রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ করিয়াছিলেন সে দ্বন্দ আমাদের অস্তর বাহিরের ছন্দ। সে ছন্দে পড়িয়া! 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাচীন পন্থায় ত্যাগধর্মকে প্রধান করিয় বৈরাগ্যের আশ্রয় দেন 
নাই-_ 

-**এইজন্য প্রেমের পরিকল্পনার মধ্যে রবান্দ্রনাথ দেহের লাবণ্য, নারী সঙ্গে চিত্তের 
শিহরণ ও নানা মাধুধের আপুরণ পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু অন্তরের প্রেমের 
আপ্রাবনের দ্বারা তিনি সমস্ত বন্ধনকে জয় করিয়াছেন; তিনি দেখিয়াছেন যে একটি 
যুগল প্রীতির উৎস কাঁমগন্ধহীন হইয়া এমন করিয়! মহাভাবের কল্পনাতে বিহার করিতে 
পারে, যাহাতে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত আবরণ থগ্ডিত হইয়া যায়। সেই আবরণহীান 
অস্থ:স্পর্শের মধ্যে নিখিল বিশ্বের হৃদয় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্পন্দিত হইতে পারে” ।২ 


এই “আবরণহীন অন্যঃস্পর্শের দ্বারাই নবনারীর দ্বেত প্রেমময় জীবন “দেহকে, 
তার “মায়া, “মোহকে স্বীকার করেও জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দকে অযমুত স্বাদকে ভোগ 
করতে পারে। 


ঘি 


নারীর মধ্যে আছে সেই শক্তি যে শান্তর বলে সে একদিকে মনোমোহিনী রূপে 
পুরুষের চিত্কে আবেশে হিল্লোলে রাঙিয়ে তুলতে পারে নন্দিত করতে পারে; 
অপরদিকে বিশ্বের সেই “পালনী শক্তি” যে শক্তির বলে প্রেমে-স্সেহে-সেবায়-মাধুধে ভরিয়ে 
দিতে পারে চিরন্তন মানবের ভূষিত আত্মাকে । এই দুই শক্তির সমন্বিত সাঁথক রূপই 
যথার্থ নারীরূপ--উ্বশী” এবং 'িল্যাণী'র মিলন। নারীরূপের এই লিগ্ধ মাধুযটুকুকে 
শক্তিটুকৃকে কবি শেষজীবনে তার সেবা-নিরতা৷ বহু নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । 
ভাবমুগ্ধ কবি বিশ্বের সমস্ত নারীশক্তির মহিমা খোষণা করলেন এইভাবে--“আরোগ্য 
কাব্যের ২৩ সংখ্যকে বললেন-- 

বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্ষে বহ চুপে-চুপে 
মাধুরীর রূপে । 


সানাই" কাব্যের “নারী” কবিতায় বিশ্বের এই রহুগ্ত গ্রতিমীটির বিজয় ঘোষণা! করলেন-_ 
স্বাতন্্যম্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ 
যে-আনন্দরস 


২। শ্রীহুরেন্্রনাথ দাশগুণ্ত--“রবি-দীপিতা'-[ সং ও়--“কাস্তা প্রেম-মনুয়”-_পুঃ ১৪৯-১৫০ ] 


৩৬৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 
্‌ রূপ ধরেছিল রমণীতে 


১ নী নং 
সেই আদি ধ্যান সুততিটিরে 
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে 
রূপকার মনে-মনে 
৬ এ সং 


সংসারের বাবহারে যত লজ্জা ভয় 
সংকোচ সংশয়, 
শান্দবচনের ঘের, 
, ব্যবধান বিধিবিধানের 
সকলি ফেপিয়। দূরে 
ভোগের অঠীত মূল সরে 
নগ্রতা করেছে শৃচি, 
দিয়ে তারে ভূবনমোহিনী শুভ্র রুচি । 
পুকসের অনন্তবেদন 
মত্যের মপিরা-মাকঝে স্বর্গের স্থধারে অন্বেষণ । 


কালে কালে নারীমৃতিকে এই “ভ্বনমোহিনী” রূপে স্থষ্ট করে চলেছে “রূপকার আপনার 
শুভ রুচির পরিচয় দিয়ে। পুরুষ শক্তির মপ্যে এই 'রূপকারে'র ধম লুকিয়ে আছে, 
'তাই (প্রত্যহের গ্রানি'র মধ্যে সেইই আবিষ্কার করে নিতে পাবে নারী চিত্তের এই 
মাধুর্ধশক্তিকে ; নারীও সেবায়-ক্ষমায়-ন্েভে-প্রেমে-মাধূধেলালিতো ভরিয়ে তুলতে পারে 
এই ক্ষুদ্র-ক্ষণকালীন মর্জীবনকে অমৃতস্পশে ৷ দুয়ের এই সাঁধনময় দেহ-মনের মিলনই 
বথার্থ প্রেমসাধন! । 

“নারী” (সানাই | কবিতাটি মতা রাণা চন্দের হাতে দিয়ে কবি বিশ্বের 'নারীশক্তি' 
সন্বন্ধে তার মনোভাবের একটি স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন _ 

“এক ভিসেবে নারা গুচ্ছে 00156750],) তোদের স্থান হচ্ছে স্ষ্টির মূলে ৷ দয়া, 
সেবা, লালনপালন এতেই তোদের সত্যিকার রুপ প্রকাশ পায় পুকঘ যেমন বিধাতার 
ত্বতন্ত প্রি কিন্কু মেয়েদের বেলায় তা নয়: সন নারী মিলিয়ে,-এক নারী । একটা 
জায়গায় সব মেয়েরাই এক । 

০০১ মেয়ের হচ্ছে স্থষ্টর জাত। নাইরে থেকে মনে হয় তার! কুনো, কিন্তু আসলে 
তা নয়। তারা স্ষ্টর গড়ন কাজে বাইরে প্রকৃতিতে কতথানি জুড়ে আছে। 


প্রেমচেতন। ৩৬৫. 


ক তোকে উপলক্ষ করে বিশ্বের নারীদের লিখেছি। রোগী তোদের কাছে 
দেবতার মতো'। যেনারী কর্তব্যকে নিজের মধ্যে নেয়_ তার উপরেই পড়ে বিশ্বের 
সেবার ভার,-পালনের ভার। সেখানে নারীরা [012155581, বিশ্বের পালনীশক্তি 
তোদের মধ্যেই আছে” 1১ 

একথা অবশ্ঠই স্বীকার্য কবির সৃষ্টিশীল মন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত চিরন্তন 
সত্যবোধের প্রতি আস্থ। তে। হারায়নি-_-বরং নিত্য নৃতন করে তাকে গতিবান-প্রাণবান 
করে তুলেছে । -আপন আপন জীবনে এই রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বাস এবং স্থাষ্টিশক্তি 
নিয়ে এগিয়ে চলতে পারলে 'প্রত্যহের গ্লানি'তে মলিন ন! হয়ে নরনারীর পাথিব জীবন-_. 
মিলিত জীবন হুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে_ ধন্য হয়ে উঠতে পারে । এর জন্য 
উভয়েরই সৌন্দর্য ও সৌষম্যের মধ্যে দিয়ে__সংযমের মধ্যে দিয়ে-_ত্যাগের সাধনা করা 
চাই-_এই হল রবীন্দ্র-জীবনের উপলদ্ধি, রবীন্দ্র-প্রেমচেতনার স্বূপ। এ কবিকল্পন! 
নয়__বাস্তব পৃথিবীতে মানুষেরই স্থষ্ট অতিবাস্তব অমৃতলোক। এই বীর্ধবান-মুক্ত শুচি 
শুভময় শিবধয় প্রেমের সাধনাই মানবিক প্রেমসাধন। । 


॥৩॥ 
মৃত্যুচেতন। 
জীবনকে তার রূপে-রসে-বর্ণেগন্ধে সুন্দর করে গড়ে তোলার সাধনাই কবির কাব্যসাধনার 
মূল প্রেরণা । মানুষকে ভালোবেসে এবং মানুষের ভালোবাসা পেয়ে ধন্য করে তুলতে 
চাঁন এই ক্ষণিক জীবজন্মকে । অথচ কালের নিয়মে “মৃত্যু, একদিন অনিবাধ গতিতেই-__ 
এমনকি অসময়েও, আকম্মিকভাবেও, নেমে আসে মানুষের জীবনে । মুহুর্তের মধ্যে সমস্ত 
জগংকে হাসি আনন্দ গানকে-_নিস্ফল ক'রে দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় প্রিয়জনকেগ। 
এই চরম রহস্ত এই একান্ত সত্য ঘটনাটিই “মৃত্যু নাম নিয়ে মানব জীবনে একটি মহ! 
জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে আছে অনাদি অনন্তকাল । কৰিমন জগৎ ও জীবনকে ভালো- 
বেসেছে সমগ্র সভভ। দিয়ে-_ছু'হাত দিয়ে আকড়ে ধরতে চেয়েছে প্রিয়জনকে--অথচ মৃত্যু 
তার করাল রূপটি নিয়ে দেখা দিয়েছে বার বার-_বুঝিয়ে দিয়ে গেছে হাড়ে হাড়ে তার 
দাবী কত ভয়াবহ--কত নিষ্টর-কত অমোঘ । আঘাতে আঘাতে বুক ভেডে গেছে_ 
অশ্রবন্া নেমে এসেছে, অন্ধকারের মধ্যে শূন্ হৃদয় হাতড়ে বেড়িয়েছে একাস্ত আপন 


১। শ্রীমতী রাণী চন্দ--'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ'- ১ম সংক্করণ--পৃঃ ৭২-৭৩, 
তারিখ ১৩ জানুয়ারি ১৯৪১ ] 


৩৬৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


জনকে । বাস্তবিক এ বড় বিম্ময় _ কাল যে একাস্ত সত্য ছিল আজ সে একান্ত মিথ্যা- 
কাল যে জগৎ স্ধায় আনন্দে উচ্ছল ছিল আজ সর্বগ্রাসী শূন্যতার বেদনা সেখানে হাহাকার 
তুলেছে! অন্ভূতিশীল কবিমনে প্রশ্ন চলে তাই সমস্ত জীবন ধরে-_-এই ঘ্মৃত্যু কি? 
কেমন তার লীল'? কিভাবে মানুষ একে গ্রহণ ক'রবে? ঘ্মৃত্যুতে সব শেষ__ এই 
কথাকে যদি জগতে চরম সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়৷ হয়, তা হলে মানুষের জীবনে 
এই মিথ্যার ভার বয়ে বেড়ানো! খবই কঠিন হয়ে উঠতো-_ মানুষ এক পা-ও আর চলতে 
পারতো না । অথচ এই আলোয়-আনন্দে-গানে গন্ধে ভরা প্রাণপূর্ণ পৃথিবী তার জন্মকাল 
থেকে যেমন চলেছিল আজও তেমনি চলছে--কোথাও তার এতটুকু ঘাটতি নেই। 
তরাং এর মধ্যে সত্য কোথাও আছে সামঞ্ুম্ত কোথাও আছে ;-মে সত্য এবং 
সামগ্তম্তের সংগতিটুকু খুঁজে বের করাই কবি ও শিল্পীর কাজ। মান্সষের ক্ষণকালীন 
এই জীবনে পৃণণতার স্বাদ এনে দেওয়াই কবিক্কতির শ্রেঠ পুরঙ্কার ৷ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র 
জীবনের বাণী সাধনায় “মৃত্যু”, তাই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার কবে আছে এবং কবি 
তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও অন্ভূতি দিয়ে_-আপন মনন ও দার্শনিক জীবন 
জিজ্ঞাস। দিয়ে, ওপনিষদিক জীবনবোধ দিয়ে, নান! ভাবে নিজের কাছে, অন্যের কাছে 
এর ব্যাখ্য। বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করেছেন । মানবের জীবনের সঙ্গে জীবনাতীতের একটি 
নিগুঢ় সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন এবং কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গীতে, সত্তার কিরূপ হযে ও 
অপরাজেয় বীষে একে গ্রহণ করলে পরে জীবনের সত্যকার সামঞ্জশ্তটকু খুজে পাওয়া 
যাবে, জীবন তার কেন্দ্রবিন্দুতে অবিচল স্থির প্রত্যয়ে থাকতে পারবে, অর্থাৎ কোনে 
প্ররতিকুল অবস্থার মধ্যে ব। হুযোগের মধ্যে জীবনের ভারসাম্য হারাবে ন।--এই বাণী 
জীবনপ্রেমিক কবি জেনেছেন, ও জানিয়ে গেছেন, চিরকালের মানব সমাজকে | 
“মৃত্যুকে কবি খণ্ড দৃষ্টিতে বিনাশ ব! ধ্বংসের রূপে দেখেন নি। সেজন্যই মৃত্যুকে 
ড্রাকে জয় করে অমৃতের গান গেয়ে চলতে চেয়েছেন তিনি জীবনপথে । মৃত্যুকে এত 
সহজভাবে গ্রহণ করার শক্তি তার জীবনে এসেছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত। ও উপলব্ধি 
থেকে । জন্-মৃত্যুকে খণ্ুদুষ্টিতে দেখলেই তার মধ্যে আছে বেদনা--আছে হাহাকার 
আছে অপূর্ণতা । কিন্ত চিরচলিঞ্ত জগৎ ও জীবনের চলার ধর্মকে স্বীকার করে নিলেই 
দেখা যায় যাওয়া এবং আস!- জন্ম ও মৃত্যু_স্স্ট ও ধ্বংস পালাবদল মাত্র । কালের 
বুকে ধা কিছু আছে--তা! যত ভালই হোক না কেন, তা যদি চিরকাল ধরে থাকতো 
তবে জীর্ণতাই, স্থবিরতাই ্ছাষ্টর সমস্ত জীর্বনীশক্তিকে গ্রাস করে ফেলতো । কিন্ত 
গতিই জীবন-_চলার ছন্দেই প্রাণের পরিচয়__যা৷ সচল তাই জীব প্রাণপূর্ণ। স্থতরাং 
মৃত্যুর মধ্যে জীবনের সব শেষ নয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবন নৃতন নৃতন পথে জীবনের 
বাক পেরিয়ে পেরিয়ে এগিয়ে চলে মাত্র । তাই মৃত্যু নবজীবনের শুচনাকেই প্রকাশ 


মৃত্যুচেতনা ৩৬৭ 


করে চলে । কালের বুকে কোনোকিছুই স্থায়ী নয়--জীর্ণকে এবং জরাকে সরিয়ে দিয়ে 
প্রতিমূহূর্তে স্থষ্টি পথ কেটে কেটে চলেছে__সেই তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানবজীবনও 
মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার সকল দেনা শেষ করে দিয়ে সতত এগিয়ে চলেছে সম্মুখে । যে 
অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবনবোধ থেকে কবি জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে এই মনোভাবে পৌছেছিলেন 
_সেই জীবনবোধকে তিনি একদিনে ব1! একেবারেই লাভ করেন মি। জীবনকে স্থির 
বুকে ্লাড় করিয়ে একটি সত্যবোধের আলোকে তাকে দেখার চেষ্টা তিনি করেছেন। 
তাই তিনি বল্তে পারেন-_ 
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সত্যত্রষ্ট। কবি মানবজীবনের অলক্ষ্যে নিহিত এই সত্যবোধের সন্ধান করে ফিরেছেন, 
এবং আপন উপলব্ধি দিয়ে তার একটি উত্তর দেবার চেষ্টাও করেছেন । 

“মৃত্যু” সম্বন্ধে এই অখণ্ড উপলব্ধি বা সত্যবোধে কবি যে জীবনের প্রথমেই পৌছে 
গিয়েছিলেন তা নয়। আপন জীবনের কঠিন এবং করুণ অভিজ্ঞতা দিয়েই তাকে এই 
সত্যবোধের তীর্ঘে পৌছাতে হয়েছিল । 

বালকবেলায় জীবন থাকে নিশ্ছিদ্রজীবন তার হাঁসি-আনন্দ-গানের মধ্যে দিয়ে 
নিজেকে এবং নিজের চারদিকের জগৎকে দেখে হ্ুন্দর' ভাবে; জীবনকে ভালোবেসে-_ 
প্রিয়পরিজনকে ভালোবেসে এগিয়ে চলে তখন মাতাল হয়ে। কিন্তু মৃত্যুবেদনায় 
এই জীবনের সকল ফাক ও ফাঁকি একান্ত রূট ভাবে দেখিয়ে দেয়। জগৎ ও জীবন 
সম্পর্কে আশা ও আশ্বাস-ভরা দৃষ্টভঙ্গী অকন্মাৎ হারিয়ে যায়, তার স্থানে আসে একটা! 
বিরাগ, বিষাদ এবং অবিশ্বাস--আর আসে “মৃত্যু, সম্পর্কে নান! প্রশ্ন ভিড় করে। 
অবশ্য অনুভূতি তীক্ষ ও গভীর না হলে কোনো দুঃখ বেদনাই খুব বেশি নাড়! দিতে পারে 
না। কিন্তু সুক্ম অনুভূতিশীল কবির কাছে স্বর কোনে। সুর-ছন্দ-শোভা-জুখ যেমন 
ব্যর্থ হয়নি তেমনি কোনো দুঃখ বেদনাও বিফলে ফিরে যাঁয় না। এই দুঃখের মূল্য যে 
মানুষের জীবনে কত বড়--তার সমগ্র সত্তাকে জাগ্রত করার জন্য ;--তার সমস্ত শক্তি 
ও অনুভূতিকে তীব্র-তীক্ষ করে আপন স্থষ্টশক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবার জন্য 
এর যে কত প্রয়োজন-তা। কবি নিজের জীবন দিয়েই বুঝেছিলেন ।_ 
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৩৬৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


২৮৭১৭ “মানুষের এই যে ছুঃখ ইহ! কেবল কোমল অশ্রবাম্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্র 
তেজে উদ্দীপ্ত । বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই 
আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে 
মানব-সমাজে নৃতন নৃতন কর্মলোক ও সৌন্দর্ধলোক স্থষ্টি করিতেছে__এই ছুঃখের তাপ 
কোথাও ব' প্রকাশ পাইয়। কোথাও ব' প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানব সংসারের সমস্ত বাসুপ্রবাহ- 
গুলিকে বহমান করিয়া রাঁখিয়াছে । 

মানুষের এই ছুঃখকে আমর ক্ষুদ্র করিয়া বা ছুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ 
বিস্কারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বার! 
নিজেকে ভম্ম করিব না, নিজেকে কঠিন করিয়! গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে 
উপরে না তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়' দেওয়াই ছুঃখের 
অবমাননা” ।১ 

মৃত্যুতে প্রিয়জনকে হারানোর ছুঃখই বোধকরি মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ছুঃখ। 
এই ছুঃখ যে মানব জীবনকে কতখানি শূন্যতায় পর্যবসিত করে তাও কবি জানেন-__কিন্তু 
এই ছুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হওয়াই যে মানব আত্মার পরব লক্ষ্য ও পরিণাম-সে-ও তিনি 
দুরূহ জীবন সাধনার মধ্যে দিয়ে জেনেছেন, জানিয়ে গেছেন 1 


“রবীন্দ্রনাথ মৃতকে দেখেছেন নানাভাবে । কখনও তার জীবনে মৃত্যুকে কল্পন। 
করেছেন রোমান্টিক কবিস্ালভ অকারণ বেদনাগ্রীতির মনোভাব নিয়ে, আবার মৃত্যুকে 
দেখেছেন প্রত্যক্ষ বাস্তবের মৃতিতে যেখানে প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটেছে; কখনও বা 
দেখেছেন খধিস্লভ নিরাসক্ত দারশনিকের দৃষ্টিতে, আবার উত্তর সঞ্চতি বয়সে অনুভব 
করেছেন নিজের জীবনে মৃত্যুর ধীর সঞ্চারী পদক্ষেপ। যখন যেভাবে মৃত্যুর উপলদ্ধি 
জেগেছে, সেভাবেই তাকে প্রকাশ করেছেন। একটি বিশেষ মুহূর্তে হয়ত একটি বিশেষ 
অনুভবই প্রধান হয়ে উঠেছে | রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে দুভাবে দেখেছেন-_খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন 
দৃষ্টিতে এবং অখণ্ড বা সামগ্রিক দৃষ্টতৈ” ।*  রবীন্দ্র-চেতনায় মৃত্যুর স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
সমালোচকের এই মন্তব্যকে যথার্থ বলেই স্বীকার করে নেওয়া যায়। কবি জীবনকে 
কোনে তন্বের ভূমিকায় দেখেননি-বা! খবিস্লভ বৈরাগ্যের দৃষ্টিতেও দেখে জীবনের 
্ষশস্থায়ীত্ব থেকে, মোহ থেকে নিজেনে দুরে সরিয়ে নিতে চাননি ।--জীবনকে ভোগ 
করতে চেয়েছেন তার দুঃখে-হুখেভাঁসি-আনন্দে-আঘাতে-সংঘাতে ; তার পরিপূর্ণ রূপটি 
কেবল সুন্দরের মধ্যে সম্পূর্ণতার মধ্যে নয়, অসঙ্গতিতে, অনুন্দরও তার প্রতি পদক্ষেপে 


১। রবীন্দ্র রচনাবলী” ত্রয়োদশ খণ্ড [প্রকাশ--কাতিক, ১৩৪৯--ধর্ম-প্রবন্ধ--দুঃখ+--পৃঃ ৪৫ ] 
১1 শ্রীধীরেন্দ দেবনাথ-_“রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু [ প্রকাশ ; এপ্রিল, ১৯৬৬ ॥ ভূমিকা_ পৃঃ ১৫-১৫ 


মৃত্যুচেতন। ৩৬৯ 


এই জীবনকে ভালোবাসতে চেয়েছেন কবি তার সামগ্রিক রূপটিকে স্বীকার করে নিয়েই । 
ক্ুতরাং দার্শনিক মনন ও তত্বনৃষ্টিতে মৃত্যুর স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়লেও, ব্যক্তিগত 
জীবনে যখনই মৃত্যু বেদনার আঘাত এসেছে, কবি সমস্ত বুক পেতেই সেই ছুঃখকে গ্রহণ 
করেছেন-_অন্ভূতিশীল শিল্পী মনের কাছে তার যে চির বিচিত্র প্রকাশ, তার যে গভীর 
ও ব্যাপক আবেদন--তার সমগ্র জীবনের গানে-কবিতায়-প্রবন্ধেনানা। রচনায় তা 
নান! ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে । খণ্ড দৃষ্টিতে না দেখলে বেদনার এমন প্রকাশ কখনও 
সম্ভবপর হোত ন।--আবাঁর অখণ্ড জীবনবোধ মনের গভীরে জাগ্রত না থাকলে এই 
অপরিসীম ছুঃখ বেদন| থেকে তার মুক্তিও ঘটতে। না । কবির ভাষায় ছুঃখ পাওয়াটাই 
সেখানে ব্যর্থ ভোতি। 

ব্যক্তিগত জীবনে এই মৃত্যু-ছুঃখ-ভোগের ইতিহাস তার জীবনে স্থচির এবং নিদারুণ । 
একের পর এক পরম প্রিয়জনদের যেভাবে তিনি হারিয়েছেন- তা যেন আর কোনে! 
মাঁছুষের জীবনেই ঘটে না । যেখানে হৃদয় একটু আশ্রয় খুজেছে--শাস্তি ও আনন্দের 
নীড় রচনা! করেছে-_-সেখানেই অতঞ্ধিতে এসেছে আঘাত । কি গভীর-_-কি মর্মীন্তিক 
সেই সমস্ত আঘাত তার জীবনে ! মনে হয় জীবনে উঠে দাড়ানো আর সম্ভব নয়__ 
পথ-চল অসস্তভব-_কিস্ত কি অপরিসীম ধৈধ-বীর্ধ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি সেই জমস্ত 
বিচ্ছেদের বিষাদের দিনগুলিকে পিছনে ফেলে ফেলে জীবনে কেবলই এগিয়ে এসেছেন । 
এই ছুঃখ বেদন| তিল তিল করে জমস্ত বুক পেতে গ্রহণ করে- সেই বেদনার তাপে 
আঁপন আত্মশভ্তিকে করেছেন জাগ্রত--আর সমস্ত মানুষের জন্য স্ষ্টি করে গেছেন 
অনুতময় ফসল; কবিশিধ্য তিনি নটরাজ শিবের-_জীবনে বরণ করেছেন সেই 
নীলকণ্ঠের ধর্ম । 

“জীবনস্থৃতি”তে প্রথম “মৃত্যুশোকেশ্র প্রসঙ্গে কবি বিশেষ করে বলেছেন নতুন 
ঝৌঠান কাদশ্বরী দেবীর কথা । মায়ের মৃত্যুর সময় কবির বয়স ছিল অল্প। মৃত্যু 
কিসে বোধ তখন তার মনে তীব্র কোনো প্রতিক্রিয়া শ্ষ্ট করতে পারেনি-_পারবার কথাও 
নয়; কবি জানেন,--অল্প বয়সের জীবন অনেক বড় বড় মৃত্যুকেও অনেক অনায়াসেই 
পাশ কাটিয়ে যেতে পারে কিন্ত মায়ে তার এই ঘরকন্নার মধ্যে আর কোনদিন ফিরে 
আসবেন না_-একথ! ভেবে সেই কিশোর মনও ব্যথিত হয়েছিল। মায়ের স্থান পুরণ 
করেন বৌদিদি কাদন্বরী দেবী; তীঁকে ম্রেহে-যত্বে-আদরে-সোহাগে ভরিয়ে রেখেছিলেন । 
জীবনটা তখন ছিল নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দের আশা ও আদর্শে ভরপুর। এমন 
সময় অতফিতেই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু ঘটেছিল তাদের পরিবারে । কবি জীবনে তিনি 
ছিলেন--আশা-আকাজ্া আনন্দের দূতী। ন্ৃতরাং এই দুঃসহ দুঃখ সেদিন তাঁর জীবনের 
মূল ধরেই নাড়। দিয়েছিল। কবি যেন মৃত্যুর করাল রূপটিকে সেই প্রথম 

২৪ 


৩৭০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করলেন। জীবন এবং মৃত্যু নিয়ে শত সহত্ত প্রশ্ন সেদিন ভিড় 
করে এসেছিল। এই আকম্মিক মৃত্যু সেদিন যে তার জীবনে কত বড় বেদন! নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছিল তার সাক্ষ্য আছে “পুষ্পাঞ্জলি”তে ৷ “জীবনস্থৃতি”র "মৃত্যুশোকে” 
কবি এই মৃত্যু যে তার হৃদয়ে একটি স্থায়ী তাৎ্পধ নিয়ে এসেছিল সে কথা স্বীকার 
করেছেন। সেই চব্বিশবছরের শোকের কথাই স্মরণ করেছেন “লিপিকা'র 'প্রথম-শোক' 
রচনাটিতে | কান্যজীবনের প্রথম পধায়েও পিদ্যাসংগীত' থেকে “মানসী? 'মোনারতরী, 
চিত্রা'র যুগ পধন্থ তিনি জীবনের মধ্ মৃত্যুর এই বিধ্বংশী রূপটিকে গ্রধানভাবে দেখেছেন । 
২২।১০1১৮৯০এ লেখা “মুরোপযাআীব ডাঁয়া।র”_-খস্ডাতে মৃতু সন্ধে কবির এই খণ্ডিত 
বা সীমিত নোধই অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে - 

মনে হয় আমাদের জীদন এ্রক্গাতর আভ্যন্তরিক কোন্‌ এক শত্তির ক্ষণিক চা 
ক্ষণিক উত্থান; থেকে থেকে অবিশ্রান মাখা তুলে উঠছে, কিন্ত চারদিক থেকে অসীম 
জড় এবং অসীম মৃতা এসে তাকে আচ্ছনন করে নিবাপিত করে দিচ্ছে । ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
বিন বিন্দু জীবনের তুলনায় এই চিরস্থায়ী চিরনীরন নৃভা এই জর্বব্যাপী জড়ত্বের 
অবিশ্রাম অলক্। মাধাকর্ষণ কী প্রবল! যেমনি ভান শান্ত ভয়ে আসে, যেমনি 
চেষ্টা একটু শিথিল হয়ে আমে অমনি ঝরে খেতে হয়, পড়ে বেতে হয়-অমনি 
দুভ করে ভেসে কোথায় মিলিয়ে ঘেততি হয় অনন্ত ইহ জগতে তার আর কোনো চিহ্ন 
পাওয়া যায় না। এই রুবম করে ঈভারাক্ষণ মৃত্যু জাবন গ্রাস করে চিরদিন বেঁচে 
রয়েছে” ১ 

মৃত্যুকে খপ্ত দিতে জেখার ফলে ভার এই ধ্ংষের রূপটিউ কির কাঁছে প্রকট হয়ে 
উপেছে। পিন্ধ কলি ভ্রমশহ আপ মানসিক শন্তিব বলে এই গখ বেদনাকে ধানে ধারে 

লরে উন হয়ে যান এক পরিণুণ অতাবোশের বে থে সগধোধ তাকে ধীরে 
দীরে জীবনের মধ্যে একটি স্থায়ী আমঞ্চম্তের রূপ আপিঙ্ীন বরলার শা দিয়ে, এবং 
ওপনিমদিক শিক্ষা ও জাবনায় পু তার প্রাণ ষ্টার সমস্ত গণস্থাযিজের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে, ভীবনের মণ্যে এটি পরিপুণহার ছবি দেখতে পেয়েছিল । এস: খায় বলতে 
গেলে তাঁর আপন উপলব্ধিভাঁত “অন্যাত্মবোধের সঙ্গে এই মৃত্যুচেতনা একটি সমন্বয় 
খুঁজে পেয়ে খণ্ড দৃষ্টি খণ্ড এন্ুভূতির বেদনা থেকে মুন্ত হয়ে অখণ্ড জীবনবোধের 
মধ্যে বিভার করেছিল। তাই 'নৈলেগ্চে'র (১৯০১ খ্রীঃ ) যুগে এসে কবি বলতে 
পারলেন-- - 


১। এআরবীন্দ্রনাথ ঠাবুর-_“যুরোপবাত্রীর ডায়ারি”-[ বুধ, ২৯ অক্টোবর ১৮৯০, পৃঃ ২১৯-২২০ 
প্রকাশ £ আশ্বিন, ১৩৬৭ £ ১৮৮২ শক ] 


মৃত্যুচেতনা ৩৭ ১ 
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে 
যতদুরে আমি যাই 
কোথাও দুখ কোথাও মৃত্যু 
কোথা! বিচ্ছেদ নাহি । 
[ “নবেছ্/-১৪ অংখ্যক ] 


সমস্ত বিশ্বসষ্টর মধ্যে মানবসন্তাকে স্থাপন করে একটি অখপ্চ নৈব্যক্তিস দুষ্টতে জগৎ ও 
জীবনকে দেখলে তবেই একথা। বলা সম্ভব-_কোথাও ছুঃখ কোথাও মৃত। কোথ। বিচ্ছেদ 
নাই।' কারণ খপ দৃষ্টিতে ঘা যায়, তা 'একেবারেই চলে যায় অখণ্ড দষ্টতে আবকিছুই 
আছে-_এই বিশ্বুননে এই নিখিল জীবনে নিপীন ভয়ে ৮_চোখে দেখতে না পেলেও 
হাতে পরতে না! পারলে ও তা যে নেই--তা নয় । 


মনের এট মানসিক প্রস্থৃতি নৈবেগের খুগে এসে গিয়েছিল বলেই-পরবাঁ কালের 
কয়েকটি প্রিয়জন লিচ্ছেদ যখন 'একে একে কধির জীবনে নেমে এল কবি মস্ত বুধ 
গে অসাম তৈঘ কাং গান্তার্দের সঙ্গে সেই সমস্ত চঃখ বেদনাকে নিতে পেরেছিলেন । 
১৯০২ সালে পত্রী ধুণলিনীদবীর মুভা, ১৯৭৩ সালে মাস কন্যা দিণুকার মৃত্যু, 
১৯৯৫ ফাঁলে (১৯ জান্গয়ারা | পিতা মতনি দেবেন্দনাথের  নৃভাত ১৯০৭ 
মালে কনিপুত্র শশন্ুনাণের খাত ১৯১৮ আলে জোগ। কগ্। দাসুরীলতার মৃত্যু 
কবিকে একে একে শাপাতের পন আঘ।তে জর্জরিত করতে গাকে | এই সমস্ত প্রিয়জনের 
মৃত্যু কনিজীবনে বীরে ধারে নেখে এসেছে-কবি একটু একটু করে কর্তনোর মে সেবার 
ভাণি শিয়ে তাদের জীবনের শেধ্দিনগুলিকে ভরিয়ে দিয়েছেন মৃত্যুর ভঙ্তা অপেক্ষা 
করেছেন উত্স চিত্তে বেদনায় হদয়ের তস্বীগুল ছিড়ে খাবার ঘ:৩। হয়েছে--সশ্রু 
প্রাবন নেমে আমতে চেয়েছে কিস্ক পীর সংযত স্বামীরূপে, পিভারূপেঃ তিনি ছতিটি 
মুহুর্তকে তাদের মেবায় উত্মর্গ পরেছেন । কোনে নিল ব্যাকুল! প্রকাশ করেশান_ 
কোথাও উচ্ছ্বাস বাহুল্য নেই-ধীর স্থির সংঘতবাক্‌ স্থিতধী পুকঘ-_শিজের ব্যক্তিগত 
জীবনের সমস্ত দুখ বেদনাকে বলিষ্ট চিত্তে নতখস্তকে সেদিন গ্র“ণ করেছিলেন । ঈশ্বর 
যেন স্টার বান্ভিগত ভীবনের একান্ত আশ্রয় থেকে_ বদ্ধ থেকে তাঁকে বীরে বারে দুরে 
সরিয়ে নিয়ে গেলেন-বিরাট বিশ্বের সঙ্গে মহামানবের ইতিহাসের সঙ্গে তার যেন 
যোগন্ত্র বাঁধতে চাইলেন । আঁর এই একান্ত আশ্রয়টুক্ককে আপন জীবন থেকে ধীরে 
বীরে হারিয়ে-তিনি আপনাকে মিলিয়ে দিলেন বিশ্বব্যাপী বিরাট চৈতন্যের মধ্যে । কিন্ত 
জীবনের এই শ্রেষ্ঠ পরীক্ষার সময়ে তার অন্থভূতিশীল মানসে যে মর্মীস্তিক প্রতিক্রিয়া, 
তাঁর ইতিহাস ইতস্তত ছড়িয়ে আছে-__তীর চিঠিপত্রে, কাব্য-কবিতায় । সেই খণ্ড বিচ্ছিন্ন 


৩৭২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


ইতিহাসের টুকরোগুলোকে জোড় দিলেই কবিচেতনায় মৃত্যুর স্বরূপটি কিভাবে 
উদ্ঘাটিত, প্রকাশিত-_তা৷ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

স্ত্রী মুণালিনীদেবীর অকাল মৃত্যু তার মনে কি প্রবল আঘাত হেনেছিল, এ শোক যে 
কত মর্মীস্তিক_তার কোনে অধীর আবর্তময় অশান্ত অভিব্যক্তি নেই তীর কাব্যে। 
ম্মরণ' নামক কাব্যগ্রন্থে তার উদ্দেশে আপন হৃদয়ের গ্রীতিঅর্থ্য এবং শূন্যজীবনের বেদন! 
গভীরভাবে সংযত স্বচ্ছতার রূপ নিয়ে প্রকাশিত। ধার স্মরণে এ গ্রন্থ লেখা তার নাম 
পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি- শুধু একটি (৭ অগ্রহায়ণ ) তারিখ, একটি সাল ( ১৩০৯ জাল )-- 
কিন্ত এ তারিখ, এ সাল যে তার কবিটিত্তে স্থায়ীভাবে দাগ কেটে গেছে তা তো 
ভোলবার নয় । কিন্তু কবি ব্যক্তগত জীবনের এই গভীর ছুঃখকে বিশ্বজীবনের পটভূমিকায় 
রেখে দেখেছেন- সেখান থেকেই সান্বনা খুজে পেয়েছেন-_ 


মৃত্যুমাঝে আপনারে করিয়া হরণ 
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন, 
আমার নয়নে তুমি পেতেছে আলোক-_ 
এই কথা৷ মনে জানি নাই মোর শোক । 
[ প্মরণ?- ১৭ সংখ্যক ৬ পৌষ ১৩০৯ ] 


অথবা 
ছোয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার ভাতে 


মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে । 
উঠেছে আমার শোক যজ্ঞ হৃতাশনে 
নবীন নির্মল ঘুতি ; | স্মরণ'_-১২ সংখ্যক ] 
শোক-ছুংখ-বেদনার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে-_ব্যক্তিগত জীবন থেকে তার হৃদয়লক্ষমী” 
আজ “বিশ্বলম্ত্রী' রূপে আবিভতা , তার জীবন দিয়ে কবি-জীবনে যে তিনি কতখানি কি 
দিয়েছিলেন, তা তার বিরহবেদনাঁর মধ্যে দিয়েই কবি অনুভব করেছেন বেণী করে। এ 
যেন চোখের আড়াল হওয়ায় সমস্ত দেহ-মন-গ্রাণ দিয়ে একান্ত গোপনে অনুভব | শিল্লি- 
মানসের এই আত্মমুক্তিই বেদনার দুঃখ সমুদ্র মন্থন করে পাওয়া পরম অমৃত অর্ধ্য। 
সৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পরে লেখা শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেনকে একখান 
চিঠি থেকে কবির এই সময়কার মনোভাব খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে-_ 
“ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহ! যদি নিরথক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর 
কি হইতে পারে! ইহ আমি মাথা শীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম ৷ যিনি আপন জীবনের 
দ্বারা আমাকে শিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের 


মৃত্যুচেতন৷ ৩৭৩ 


অবশিষ্ট কালকে সার্থক করিবেন । তাহার কল্যাণী স্থৃতি আমার সমস্ত কল্যাণ কর্মের 
নিত্যসহায় হইয়! আমাকে বলদান করিবে” ।৯ 

জীবনের এতবড় আঘাতকে এমন অটুট ধৈর্য ও প্রশান্তির সঙ্গে গ্রহণ করার পিছনে 
যে মানসিক শক্তি তীর চিত্তে গোপনে কাজ করে গেছে, তা হোল তাঁর "জীবন দেবতা 
তথা! “বিশ্বদেবতা”র পরে অটুট বিশ্বাস। এ সম্পর্কে তার পুত্র রধীন্দ্রনাথ “পিতৃম্থৃতি? গ্রন্থে 
লিখেছেন-_ 

০০০৩ “অন্তরে যতই আঘাত পাঁন বাইরে তা কখনে বাব! প্রকাশ করতেন না । শমীর 
মৃত্যুর সময় সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন কী শান্তভাবে 
বাবা তাঁর এই ব্যক্তিগত ছুঃখ কষ্ট সংবরণ করেছিলেন । এই বিষয়ে মহঘির মতোই তার 
আম্মসংযম ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে যাঁর! প্রিয় তাদের একে একে 
হারালেন । তাঁর জীবনব্যাঁপী স্ৃতীত্র দুখ-তাপের মণ্যেও তিনি বিধাতার মঙগল-ইচ্ছার 
প্রতি বিশ্বাস স্থির রাখতে পেরেছিলেন, সংসারের নানান অভিঘাতেও নিজেকে অবসাদ- 
গ্রস্ত হতে দেন নি” ।২ 

আপন অন্তরের এই দৃঢ় প্রত্যয় এবং মানসিক শক্তির ফলে “মৃত্যু” সম্পর্কে তার একটি 
বিশে জীননদর্শন গড়ে ওঠে । তাই রোমান্টিক কবিমন ব৷ সেহকাঁতর মানবিক আত্মা 
যখনই চরম কোনে! আঘাতে তীব্র বেদনা পেয়েছে, সেই বেদনাবোধ থেকে স্বাভাবিক 
ভাবেই তাঁর চিত্তের উদ্বোধন ঘটেছে । তাঁর “মৃত্যুচেতনা"র ক্ষেত্রেও তাই সীম! অসীমের 
দন্দ চলে। মৃত্র্য সম্পর্কে একটি স্থায়ী ধারণায় পৌছানোর ফলে “বলাকা?র যুগে তিনি 
অতি সহভদুষ্টিতে জন্ম মৃত্যুকে দেখলেন__কি নিরাসক্ত স্বচ্ছ দুষ্টি__ 

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন ক্ষেপে 
দুঃখ-স্থখের লীলা 
ভাঁবিস এ কি রইবে বক্ষে চেপে 
জগদ্দলন-শিল। [ £৪৩, সং-বলাকা” ] 


কোনো ছুঃখ-বেদনা, ভয়-ভাবনা, আশা-নৈরাশ্ই মানুষের জীবনে স্থায়ীভাবে বাঁসা বাঁধতে 
পারে না) কারণ কাল সবকিছুকেই হরণ করে নেবে_ মানুষ তার অহম-এর খুঁটি গেড়ে 
সবকিছু বুকে আকড়ে থাকবার যতই চেষ্টা করুক না কেন কালের বুকে সে তৃণ মাত্র। 
নিত্যকালীন আসা-যাওয়ার মাঝখানে ক্ষণকালীন উদ্ভবে বিলয়ে তার বাণী__ 

১। 'শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাবুর-“চিসিপত্র'- দশম থণ্ শ্ীদীনেশ চন্দ্র সেনকে লিখিত- প্রকাশ £ বিশ্ব 
ভারতী ১৯৬৭-_পৃঃ ১০, পত্র সংখা--১১ ডিসেম্বর ১৯০২--১৮ই অগ্রঃ ১৩০৯ শান্তি] 

২। শ্রধীন্দ্রনাথ ঠাকুর--“পিতৃম্মতি”_্‌ প্রকাশ 2 ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩--'ছইখের আঘাত'--পৃঃ৮৯ ] 


৩৭৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


এই জনমের এই রূপের এই খেল! 
এবার করি শেষ, 
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা 
বদল করি বেশ। [এ] 


ক্লুতরাং কবি বলেন_-আনন্দের গান গেয়ে অচির এই মানব জন্মকে স্থখে-ছুঃখে-মিলনে- 
বিরহে-পাওয়ায়-হারানোয় সাথক করে চলে যেতে হবে। মানবের আত্ম৷ তার দৈহিক 
এই জত্তার চেয়ে অনেক বড়_দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে__তার জরা» বার্ধক্য, রোগ-শোক ছুঃখ- 
বেদনাকে ভয় করে অমর আত্মার বিজয় খোষণাই সতাবাঁর মন্ধঘ্যাত্বের বিজয় দোষণ| এবং 
এটাই প্রক্কতপক্ষে পাখিব জগতে মর্ত্য পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ। মৃত্যুকে আই কবি 
অস্বীকার করতে ঢান-_মেই অমন আত্মার মচন্্কে প্রকাশ করে। পুরী" কার্যের 
কঙ্কাল” কবিতায় ভ!দ কান পশ্খর “কঙ্কাল? মাঠেব একপাছশ পড়ে খাকতে দেখে বাধিত 
হয়ে উঠে ভেবেছিলেন মান্িষেরও রে ব শেন পরিণতি ওখানেই ছেদ বুঝি কিছু নেউ? | 
কিন্ত পরক্ষণেই ভার মনে এল 

আমার হনের নুহা, কতবার জীবন-মত।ারে 

লজ্ঘিয়। চলিয়া গেচ্ছ চিরনুন্দরেন স্বরপুদুর | 

চিরকাল তরে সে কি থেমে মাবে শেখে 

কঙ্কালের সীমানায় 'এসে ? 

উত্তরও তিনি খুজে পেলেন মানব আত্মীব মহ!-মঠিমান জয় পোসণার 1 


হি 


আমি যে রূপের পল্সে বারেছি অরূপ-্মপপান, 
তঃখের পক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান, | িচ্গাল-পুরুবী ] 


মান্তষের আছে খেই আঅপরিতময় শক্তি যা লিয়ে দের শত আস্সান অমরতবকে সে এই 
পাঁথিব ভীবনে উপলদ্ধি বরততে পারে | মন্তামানবের ইতিহতে চানব সভ্য ঠার ভয়খাতায় 
মানবাত্মার এই মৃত্তাঞ্চয় হপিকারই পশ্থর থেকে তার পলিণমিলে লিপ ও সাথক করে 
তুলেছে । তাই বনি ঘোবণা। দরপেন_ 


এক এ 


ী 
শভি আমি পিপির এহহ পরিভাস, 


1/ 


৮২ আর্বনাশ |- [ 


ভা 
বৈ 
ঞ্ র্‌ 
টে 


রতে পারে। কিন 
আপন জীবনে এই সির নিশ্বাস এন উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাকে পৌছাতে করেছি শোকের 
কটা মাড়িয়ে মাড়িয়ে ॥ আমিয়চক্রপতঁদে এক চিঠিতে লল্ছেনন 


স্ পি সি 
মাননসন্ভার এই ্আট্রট মভলুক্গ হারে ভার হুঃগ-পেদনাকে অঙ্বানার ব 


০০০০৭ “এক সময়ে ঘগন আমার বয়স তোমারই মত ছিল তখন আমি যে নিদান্৭ 


মৃত্যুচেতনা ৩৭৫ 


শোক পেয়েছিলুম সে ঠিক তোমারই মত। আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্য। করে মরেন 
শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি । তাই তার আকম্মিক মৃত্র্যতে 
আমার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল, আমার আকাশ থেকে আলো নিভে 
গেল। আমার জগৎ শূন্য হোল, আমার জীবনের স্বাদ চলে গেল । এই শূন্যতার কুহক 
কোনদিন খুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি । কিন্তু তারপরে সেই প্রচণ্ড 
বেদন। থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে 'প্রগম প্রবেশ লাভ করলে । আমি ক্রমে 
বুঝতে পারলুঘ জীবনকে মৃত্যুর জানালার ভিতর থেকে ন! দেখলে তাকে সত্যরূপে দেখা 
যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট ঘুক্ত রূপ প্রকাশ পায় প্রথমে তা বড় দুঃসহ । 
কিন্তু তাঁর পরে "তার গদাধ মনকে আনন্দ দিতে থাকে । তখন ব্যক্তিগত জীবনের স্ুখ- 
দুঃখ অনন্ত কির ক্ষেত্রে ভান্কা। হয়ে দেখা দেয় । বিশ্বে রগ চলছে, মাষের ইতিহাসের 
রথ চলচে-বাধাবিত্ব বিপদ জম্পদের মধ্যে দিয়ে সে আপনার গতিলেগে আপনার পথ 
কাটিটে--সেই পথই ষ্টুর পথ। আমার জীবাজ্সার যে যাত্র! সেও আঅমনিতর বিরাট 
সেও ৪গ1-পড়ার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে আপনাকে এবং আপনার পথকে হ্বষ্ট করচে- 
লোকে লোকানুবে মুগেশগান্তরে । কোনো শোক হঞগের খুঁটিতে আমরা কেউই বীঁধা 
থাকল না। আমরা সষ্টকর্তা-আমরা আনন্থ উতমের মত সকল ঘটনার মধ্যে দিয়েই 
নিজেকে নিতা সত্সাবিত করন, কোশো ঘটনাই পাথরের মত আমাকে আঙ্গকারের মধ্যে 
ঢাঁপ। দিয়ে রাগবে না। এই কথা মনে রেখে যাত্রার গান ধর নিশ্বধাত্রার সঙ্গে তাল 
রেখে নিরাসন্ত চিন্তে চিরজীবনের পথে অবাঁপে চলে যা্ি। শোকই তোমার বন্ধন মুক্ত 
কণক, নিচ্ছেদই তোমাকে বৃহৎ মিলনের অভিমুখে পথ দেখিয়ে দ্িক। মৃতা তোমার মা 
তরণ করেছে তার চেয়ে বড় করে পূরণ কক্ষক | শিছেকে তুমি দীন বলে অপমানিত 
কোরে! মা) বেদনরি মধো তোমার জীবন সাথল ভোক” ১ 
উদ্ধৃত 'এই দীর্ণ পজে বান্তিগত জালনণে মুতভা-শোকের প্রভাব এবং তা থেকে উত্তুরণ 
সম্পর্কে কবিমনের সমস্ত প্রতিক্রিয়ার ছনিটি শুম্পষ্ট ভালে ধর পড়েছে । 
একট আত্মস্ামী স্থিতপ্র্জ পুকস-তার আনা বছরের বয়সের জীবনে বহু প্রিয়- 
পরিজনকেই  ভারিয়েছিলেন।  মুত্যাদ্েতনা থে তীর মানসিকতায় একটি তব্রূপ 
নিয়ে দেখা দিয়ে বিশেষ ভাবের মবোউ কপিকে মিংস্প5 রে রেখেছিল তাও না। 
এক একটি মৃত্য তার স্বতস্ক রূপ নিয়ে এসেছে, কনি মনে মালোডন তুলেছে নানা 
প্রতিক্রিয়ার স্ুট হয়েছে- পরে তার থেকে আম্মমুক্তি ও ঘটেছে | পিশষপর্যায়ের কাবো? 


১1 এ্রারবীন্দনাথ ঠাকুর-- 
প্রীযুক্ত অমিয়চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র'[ চিঠিপত্র- একাদশ খণ্ড. পত্র সংখা ২, ২২ জুন ১৯১৭ 


৩৭৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


মৃত্যু সম্পর্কে এমনতরো! বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়ার ছবি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। 
কোথাও প্রিয় পরিজন--কোথাও বন্ধুবান্ধব কোথাও আপন মনের নাঁন! ভবিস্তভাবন। 
মৃত্যু সম্পর্কে নানা জীবন জিজ্ঞাসা এইভাবে বহু কবিতায় শিশল্নায়িত। কবিরও পৃথিবী 
থেকে বিদায় নেবার দিন আগতপ্রায় সুতরাং 'জন্ম-মৃত্যুকে মুখোমুখি” দেখে-__-তার সম্পকে 
কবিমনের বিশেষ অনুভবকে এই শেষ দশকের কাব্যেই স্পষ্টাক্ষরে পাওয়! যাঁয়। আজ 
শুধু বেদনার অভিজ্ঞ! দিয়ে মৃত্যুকে চেনা নয়--আপন জীবন দিয়ে তার মুখোমুখি হয়ে 
তাকে চিনে নেবাঁর পালা । শেষপর্যায়ের কাব্যে পূরবী” রাগিনীর বীণ কেমন করুণ 
অথচ দৃপ্ত স্বরে বেজেছে ত৷ এই পধায়ের 'মৃত্যুচেতনামূলক' কবিতাগুলির আলোচনা 
থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


শেষপর্যায়ের কাব্য যে যুগ থেকে ধরা হয়েছে_সেই পুনশ্চের যুগে কবি ীর 
জীবনে পেলেন চরম আর একটি আঘাত । তার কন্তা মীরা দেবীর একমাত্র পুজ্জ 
নীতিন্দ্রনাথ জারমানীতে মারা গেলেন ( ৭ই আগন্ট, ২২ শ্রাবণ ১৩৩৯ সাল ) -_“ছুঃখের 
ওপর উঠিবার অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী কবি ; তাই দেখি অতি সহজভাবে প্রতিদিন 
পুনশ্চে_এর গল্প কবিতা লিখিতেছেন। নীতুর মৃত্যু সংবাদ পান ৮ আগস্ট; তার 
পরদিন হইতে আগস্ট মাস ভোর কবিতা পত্রধারা ভাষনাদি লিখিতেছেন, এমনকি 
ছুইবোন” গল্পোপন্তাসের খসড়াটি করিলেন। মনের ধকল রটের উজ্জল বাতি 
জালাইয়াছেন”।৯ এই নান! কাজের মধো কবিমন ডুবে থাকলে'৪ বৃদ্ধবয়সে এই 
শোঁকাঁভিখাত কবিকে খুবই লেগেছিল । ( এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর! যায় যে তার সন্তানদের 
মধ্যে তখন 'একমাত্র রথান্্রনাথ ও মীরাদেবীই অবশিষ্ট ছিলেন এবং নাতিন্্রনাথ ও নন্দিতা 
ছাড়া পৌত্র বা পৌত্রা কেউ ছিপ নাঁ)। এই মৃত্যুশোককে কেন্দ্র করে 'পুশ্চের 
বিশ্বশোক” (১১ ভাত, ১৩৩৯ ১ শৃত্যু (২৬ ভান্র ১৩৩৯ ) বীথিকা” কাব্যের মাতা, 
( ৮ আগস্ট ১৯৩২ ) প্রভৃতি কবিতা লিখিত হয় । 


পুনশ্চের বিশ্বশোক? কবিতায় কবি বলছেন__ 
দুঃখের দিনে লেখনীাকে বলি-_ 
লঙ্জা দিয়ো না । 
সকলের নয় যে-আঘাত 
বধোরো না সবার চোখে । 


১। গ্াপ্রভাতবুমার মুখোপাধ্যায় রবান্দ্র-জীবনী তৃতীয় খণ্ড-প্রকাশ £ ২য় সংস্বরণ-অগ্রহায়ণ- 
১৩৬৮---পু১৪৩৯-৪০ ] 


মৃত্যুচেতনা ৩৭৭ 


কবি জানেন বিরাট এই বিশ্বসংসারে তার ক্ষতি, তাঁর শোক “কণার কণা,। স্ৃতরাং 
একে বড়ো করে তুলে ধরলে আত্মার অবমাননাই ঘোষণ! কর! হয়। কবি জানেন-_ 

এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি 

তখনি সে প্রকশি পাবে বিশ্বরূপে । 

[ বিশ্বশোক- পুনশ্চ ] 
সুতরাং মনের ছুর্জয় তেজ ও সাহসের সঙ্গে এই ক্ষতিকে, এই ক্ষতকে, নীরবে সহ্য 
করতে হবে । কিন্তু ব্যথা তবু কত ভয়ঙ্কর হয়ে বাজে, তাঁও কবি জানেন-_ 

চিরকালের সেই বিরহতাপ, 
চিরকালের সেই মানুষের শোক, 
নামল হঠাৎ আমার বুকে; 
এক প্লাবনে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিল পাঁজরগুলো-_ 
| “বিশ্বশোক১- পুনশ্চ ] 
মনের এই অবস্থার মধ্যে “মৃতু” ( পুনশ্চ? ) সম্পর্কে কবিমনে প্রশ্ন জাগে_ 
নিবিড় সে সমস্তের মাঝে 
অকম্মাৎ আমি নেই । 
এ কি জত্য হতে পারে। 
এই প্রশ্নের জবাবও কবি দেন__ 
উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান 
এমন কি অন্ুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে । 
সে ছিদ্র কি এতদিনে 
ডুবাতে। না নিখিলতরণী 
মৃত্যু যদি শূন্য হ'ত, 
যদি হত মহ! সমগ্রের 
রূঢ প্রতিবাদ । 

[ “মৃত্যু পুনশ্চ ] 
দেখ যাচ্ছে কবিমনের সেই বিশ্বাসই অটল । বিশ্বধারায় জন্মমৃত্যুর নৃত্যছন্দে তালের 
সমত। ঠিক আছেই আছে; না হলে এতদিনে “নিখিল তরণী' ডুবে যেত কোন্‌ 
অতলে । 

অথচ একমাত্র দৌহিত্রের মৃত্যু সংবাদ আসার পূর্ব মুহূর্তে আপন কন্যার কথা ম্মরণ 
করে কবির ব্যথিত চিত্ত বলে ওঠে_ 


৩৭৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


তোমার সম্মুথে এসে, দুর্ভাগিনী, ঈ্াড়াই যখন 
নত হয় মন। 
যেন ভয় লাগে 
প্রলয়ের আরস্তেতে ্তব্ধতার আগে । 
এ কী দুঃখভার, 
কী বিপুল বিষাদের স্তস্তিত নীরন্ধ অন্ধকাঁর 
ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগৎ 
তব ভূত ভবিষ্যৎ! 
[ ছুভাগিনী"_-বীখিকা কাব্য-৬ আগস্ট ১৯৩২ ] 
“মাতা” হিসাবে তার কন্যার এই দুঃখনেদনা যে কত ভয়াবহ--কত র্সান্তিক-এই 
বুকচাপা নিরক্ধ অন্ধকারের বুকে বোব। কানা যে গস্থব সীমাহীন নৈরাশ্য' নিয়ে অবিরত 
প্রশ্ন করে চলেছে-কেন, ওগো কেন? 2-কেন ঈশ্বরের এই নির্মম আধাত মানুষের ' 
বুকে! যাকে কোলে এনে দিলেন তাকেই এমনভাবে কেড়ে নেওয়ার প্রয়োজন কি 
এ নিয়ে যুগে যুগে মানবচিত্তে শত সমম্্র প্রশ্ন থে কাটার মত বিধে আছে, অন্রভৃতিশীল 
কবিমনে তা অজান| নেই । 
মাতা” ( বীথিকা”_৮ আগস্ট, ১৯৩২ । কবিতায় কবি যেন কিছু সা্বনার সুরে 
তাই শোনালেন__ 
অতিশয় নিকটের, দরের "হবু 'এ, 
আপন অন্তরে এল, আপনার নহে তো কক এ। 
'বীথিকা” কাব্যের “বিরোধি কনিতায় কলি বিশ্বসংসারেরর মধ্যে মুত্ারূপী ণষ্ট যে 
“বিরোধ'--তার মধ্যে সামঞ্ন্তের স্তর 'এনে বললন-- 
বিধাতার পরে মিথ্যা আনিয়ো না অভিযোগ 
মৃহ্যতুখ কম বে ভোগ। 
মনে জেনো, সুতার ঘূল্যেই করি ক্রয় 
এ জীবনে দুধুল্য যা, অমর্তা যা? যা-কিছু অক্ষয় |. 
স্থৃতরাং এ জীবনে ছুদূল্য যা, অমত্্য যা” তাঁকে লাভ করতে হলে মৃত্যুর মৃল্যেই তাকে 
ক্রয় করতে হবে- এই প্রতিজ্ঞ নিয়েই জীবনপথে এগিয়ে চলতে হবে এই কবির 
নির্দেশে। রণমাহার কোলে ননীন শোভমান”_£সই নবীনকে পথ ছেড়ে দিতে হবে ' 
কবি তাই মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করে বলেন__ 


মৃত্যুচেতন। ৩৭৯ 
রোখিয়া পথ আমি না রব খামি; 
কারণ, 
প্রাণের শ্লোত অবাধে চলে তোমারি অনুগামী 
[ 'মরণমাতা”-_“বীথিকা ] 
জীবন ও মৃত্যুকে এই সহজভাবে গ্রহণের মধ্যে দিয়েই জীবন মস্ত ছুঃখ বেদনার 
গ্লানিকে কাটিয়ে কাটিয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলতে পারে এবং গচলাটাই” জীবন । 
মৃত্যুর উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলে জীবনও থেমে থাকে; পৃথিবীও তার চলচ্ছন্দ 
হারিয়ে ফেলে । কবি জানেন-__ এইজন্য সমাবিভূমি ভয়ের জাঁলাসস্থল । (রুদ্গৃহ-_“বিচিজ্- 
প্রবন্ধ-_র র. জন্মশতবাধিক সং “১৪, শঃ খঃ পৃঃ ৭২৩ ) তাই ধা কবিতা লেখার 
পরদিন ( ১১ই ভাদ্র ১৩৩৯, ২৮ আগপ্ট ১৯৩২ ) মীরাদেনীকে একখানি পত্রে লেখেন 7 
“নীতিকে খুব ভালবাপতুম তা ছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকী্চ দুঃখ চেপে বসেছিল 
বুকের মধো | কিন্ক সদলোকের সামনে নিজের গভীরতম ছুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লল্জা 
করে। ক্ষুত্র হয় ঘখন সেত শোক সঙজ জীবনগাত্রাকে বিপধস্ত করে সকলের দুর আকর্ষণ 
করে। আমি কাউকে বলিনে আমাকে বাস্তা ছেড়ে দাও, সকলে যেমন চলছে চলুক, 
এবং সবার সঙ্গে আ'ম ও চলব । 
ব্যক্তিগত জীবনটাকেই অন্য সবকিছুস উপরে প্রতাক্ষ করে তোলাই মব চেয়ে 
আত্মাবখাননা | 
-*যে রাত্রে রা গিয়েছিল সে রাত্রে সমন্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসন্তার 
মধ্যে তার অবান গতি হোক আমার শোক তাঁকে এসটও যেন পিছনে না টানে । 
শমী যে রাতে ঢলে গেল তার পরেব রাত্রে রেলে আমতে আাসতে দেখলুম জ্যোতলায় 
আকাশ ভেসে ধাচ্ছে, কোথাও ১, কম পড়েছে, তার লক্খণ নেই | মন বললে কম 
পড়েশি -সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমি তারি মপো ।  সমত্তর জন্যে আমার কাজও 
বাকি রইল! যতদিন আছি সেই কাছে পালা চলতে থাকবে । সাহস যেন থাকে, 
অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনে স্ত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়। হা পটেছে 
তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও ধেন সম্পূণ সহজ মনে স্বীকার 
করতে ভ্রুটি না ঘটে 1৮ 


'একাস্থভাঁবে ব্ন্তিগত এই চিঠিখানির মণ্যে কলির অন্থরের বেদ্নাবোধের তীত্রত। 
যেমন প্রতিভাত, তেমনি তিনি যে আপনার সীমিত জীবনের বোধ পেরিয়ে জীবনমুক্কিরও 


১। প্রারবীন্দনাথ ঠাকুর--"চিঠিপত্র” -চতুর্থ খণ্ড-মীরদেবীকে লিখিত-_ পত্র সংখা৬১, ২৭ 
আগস্ট ১৯৩২, ১১ ভাদ্র ১৩৩৯ শার্তিনিকেতন পঃ ১৫১-১৫২-১৫৩ ॥ প্রকাশ প্রকাশ £ পৌষ, ১৩৫০] ॥ 


০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


সাধনা করে চলেছেন আপন কর্মে, চিন্তায়, চেষ্টায়, এবং এতেই যে বিরাট মাঁনবাত্মার 
সার্কতা- সে কথা এর অক্ষরে অক্ষরে অভিব্যক্ত। এ-তো শুধু কালি-কলমে লেখা 
নয়__-সভা দিয়ে অনুভব; কর্ম দিয়ে জীবনে প্রত্যক্ষ রূপ দান। তাই 'বাঁথিকা” কাব্যের 
বেশ কয়েকটি কবিতায় দেখ যাঁয় কবি “মৃত্যুকে, জরা*কে অতিক্রম করে জীবনের সহজ 
চলার ছন্দটুকুকেই স্বীকার করে নিচ্ছেন । 

'জয়ী' কবিতায় 'রূপহীন?, বর্ণহীন, চিরম্তব্ধ মৃত্যু যে ধরণীর বুকে মহাতৃষ্ণ নিয়ে আসন 
মেলেছে এবং “তরক্গতাগুবী মৃত্যুর যে নিষ্ঠর লীলাখেলা; চলেছে__ধরণীর বুকে, রবীন্দ্রনাথ 
তার ছবি একেছেন। কিন্তু মানবের শাশ্বত আত্মা আপনার জয় খোযণ! করে দৃপ্ত কণ্ঠে 
বলেছে বলবে বুগে যুগে 

'বাধা। নাহি মানি । [ 'জয়ী”__বীথিকা? ] 
'নুটু'র ( রমাদেবী । মৃত্যুতে কবি অনুভব করেন-_-এত প্রিয়, এতই দুর্লভ যে-সঞ্চয়-+ 
একদিনে অকনম্মাৎ তারো! যে ঘটিতে পারে লয়,১ ( সটু-_বীথিকা । ছঃখ এই যে__ 
ভে অসীম, তব বক্ষোমাঝে 
তার ব্যথা কিছুই না বাজে, 
[ টা বীথিকা ] 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্নাও খুজে পান- 
স্্টর নেপথে) সেও আছে তব দষ্টর ছায়ায় 
স্তব্ধবীণ! রঙ্গগুহে মোরা বুথ! করি ভয় ভায়? | 
ৃ নুট্া' -বীথিক1 ] 
স্থতরাং এই সমস্ত ব্যথ! বেদনা! মানুষের মনে সাময়িক ছায়া মান্্র। জীনণকে স্বচ্ছ 
নিরাসন্ দৃষ্টতে দেখলে দুঃখ-বেদনা-ভাহাকারকে অবশ্যই অর্থগান বলে মনে হয়| 

কিন্তু এতদিন পধন্ত কবি রোমান্টিক দৃষ্টিতে__ কখনো বাঁ ভাবুক কবির দুষ্টতে কখনো! 
বা ব্যভ্িগত শোকাভিঘাতের নেদ্নাময় দুষ্টতে মুভ্যুকে যেন দূর থেকেই দেখে এসেছেন 
তার একটি অশরীরী অবিচ্ছিন্ন রূপই ধেন ভার কাদ্ছ ধর! দিয়েছিল | ১৯৩৭ সালের ১০ই 
সেপ্টেম্বর কবি হঠাৎ অন্ুস্থ ভয়ে পড়েন এব” ছুইদিন হৃতটৈতন্য হয়ে খাকার পর ধারে 
ধীরে স্তস্থ হয়ে ওঠেন । রোগের এই অতফিত আক্রমণের পরে পুনরর্ক্তি লাভকে কবির 
যেন নবজন্ম বলেই মনে হল। আর এই রোগযন্থঈণার ভিতর দিয়ে কলির যেন মৃত্যুর 
একটা প্রত্ক্ষ অভিজ্ঞতা হয়ে গেল । “প্রান্তিক কাব্য সেই অভিচ্জতার ফমল । প্রান্তিক 
কাব্যের প্রেরণার মূলে এই একটি মাত্র পরম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত11”- “বিশ্বের আলোক 


শী 
খ 

4 
পিপি 


১। শরীপ্রমথনাথ বিশী-“রবীন্-সরণী” ॥ প্রথম প্রকাশ 2২৫ বৈশাখ ১৩৬৯ ॥--[ ষোড়শ অধ্যায় 
মুত্াদুত এসেছিল.."তব সভা হতে পৃঃ ৩১৯ | 


মৃত্যুচেতন। ৩৮১, 
লুপ্ত তিমিরের অন্তরালে যখন মৃত্যু দূত চুপিচুপি এল--তখন “এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্পের 
জটিল স্থত্রগুলি' ছিন্ন হয়ে গেল এবং কবি নিজেকে “মহ! একা রূপে দেখলেন। তার 
সম্মুখে যেন_- 

অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসজের দেশে 
নিরাসক্ত নির্মমের পানে 1৮, 

[ “৩, সং-প্রান্তিক ] 
কিন্ত হেনকালে একদিন আলো-আঁধারের সন্ধিস্থলে আরতি শঙ্ঘের ধ্বনি, যখন বাজল 
কবি জীবনের সব বেচাকেন। “আশাঁপ্রত্যাশার কোলাহল” সাঙ্গ করে দিয়ে যাত্র। 
করলেন ন্বপ্পের অরণ্যবীথি পারে পূর্বইতিহাঁস-ধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে 
( “৪, সংখ্যক- প্রান্তিক” ) এবং প্রার্থনা করলেন_- 

পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করে! স্বপ্রের বন্ধন ১ 
রেখেছে হরণ করি মরণের অপিকাঁর হতে 
বেদনার ধন যত, কামনার রন ব্যর্থতা, 
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও । 

[€, সং-প্রান্তিক ] 
কবি মৃত্যুক্নানের দ্বারা আপন আত্মাকে দৌত করে নেন এবং এই জীবনের দুঃখ স্থখের 
লীলাকে সহজভাবে গ্রহণ করেন-দমুক্তি যে কৃচ্ছ সাধনায় ক্রিষ্ট কশ বঞ্চিত প্রাণের 
আত্ম-মন্বীকারে' নয় _ (৬ সংখ্যক- প্রান্তিক" ) মুক্তি যে “সহজে ফিরিয়া আস সহজের 
মাঝে-তা তিনি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাড়িয়ে বুঝলেন । তাই, আজ দীপ্ত কণ্ঠে 
নূলেন-- ধন্য এ জীবন মোর--ছৃচখ দেখা দিয়েছিল, খেলায়েছি ছুঃখনাগিনীরে ব্যথার 
বাশির সুরে? । ৭ সংখ্যক--প্রীস্তিক )-_সেই বিজয় দীপ্ত ক্েই উচ্চারিত হয়-_ 

গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার, 
বহু রণক্ষেত্র তৃমি করিয়াছ পার আজি লয়ে যাও 
মৃত্যুর সংগ্রাম শেষে নবতর বিজয়যাত্রায় । 

[ ৭ সংখ্যক-প্রান্তিক? ] 
এই মু্াবিজয়ী জ্যোতির্ময় আত্মার মুন্ত-্থচ্ছ-উদার নিরাসক্ত জীবন-সাধনাই পরবর্তী কালের 
কাব্যগ্ুলিকে দীপ্রিমান করে তুলেছে। চেতন-অবচেতনের মধ্যবর্তী আলোআধারের 
বিভ্রম কাটিয়ে মৃত্যুন্নানে শুটিশুভ্র হয়ে আজ কবির এক মুক্ত আত্মার সঙ্গে যেন পরিচয় 
ঘটে গেল। “মৃত্যুর অস্পষ্ট ছায়! যত নিকটে আসিয়াছে দেহগত দুঃখ তপস্তা জীবনকে 
তত বেশি জ্যোতিম্মান তত বেশি দীপ্তিমান করিয়াছে, ততই কবি প্রাণকে বেশি করিয়! 


৩৮২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আকড়িয়! ধরিয়াছেন এবং প্রাণশিললী কবি তগপন্তার আনন্দকে মানবের অপরাজেয় শক্তি 
ও মহিমাকে জাগ্রত জীবনকে বেশি করিয়। ব্যক্ত করিয়াছেন ।৮১ 

“প্রান্তিকের ভাবচেতনায় কবির যে স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের ক্ষেত্রে আত্মমুক্তি ঘটলো 
পরবর্তী কালের “সেঁজুতি', পানাই”, 'রোগশধ্যায়, “আরোগ্য”, জন্মদিনে” €শেষলেখা” সেই 
আনন্দময় সত্তার একটি সবব্যাপী “দেখা"র ধ্যানে সমুজ্জল হয়ে উঠেছে । “সত্তার আনন্দময় 
আকুতি একেবারে যেন ভ্রষ্টা খষিদের আনন্াস্তর স্পর্শ করিয়াছে কিন্ত কবির আনন্দ দেখার 
আনন্দ, তাহার বাণীও দেখারই বাণী । সেই দেখাই কবির ধ্যান। এবং সেই ধ্যানের 
দষ্টই সমগ্র সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবন দৃশ্তের উপর প্রসারিত হইয়া আছে”।২ 

তাই আপন জীবনে মৃত্যুর যে ধীর সঞ্চারী আবিরাব তাকে কবি সুন্দরভাবেই মলিন 
রে নিতে চান-__ 

+৯০৮০৪ আজ আসিয়াছে কাছে 

মাদিন মুত্্যুদিন, একাসনে দৌোতে বসিয়াছে, 
ছুই আলে! মুখোমুখি মিলিছে জীবন প্রান্তে মম 


সৎ ১ ঁ 


এ 


এক মদন্ধ দোভে অভাথনা | 


১০৮ 
হারল তা জিজাতি ] 


ছি 


এশা ক 2 3 ৮2০ সরে _শ সপ সত রা € পে ৬০ 8 তি টানা াল্রার 
বার মুখে 1 ধেজুতি? , তাই জহজ ভাবেই সেই এ্ণত এন্দর অব্পানাকে বরণ করে 


ধায় ঘাদি তবে যাক 
এল যদি শেব ডাঁপ- 
অসাম জীবনে এ ক্ষীণ ভীবন শে রেখা একে যাক, 
গুভ্যতে ঠেকে যাক । 
কবি আক্ত নিজেকে “চলাচল'এর । সেজতি ) পরেন ধারের মানুম হিসেবে দেখছেন 
ওরা তো সব "খের মানিঘ, তুমি পথের বারের । 
ওরা কাজে চলছে ছুটে, ভুমি কাজের পানের । 
্ র্ ্ 
তুমি শান্ত ভাসি ভাস যখন ওর! ভাবে 
এদের বেলায় অক্ষত দিন এমনি করেই যাঁবে। 


১। ডঃ নীহাররগন রায়-'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভুমিকা” [ ৫ম সং-২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৯--কাব্য প্রবাহ” 


চোদ্দ-পৃঃ ২৩৩ ] 
২। এ এ এ | পৃঃ ২৩৪ এ 


মৃত্যুচেতনা ৩৮৩ 


শেষদিনের জন্য কবির এই মানসিক প্রস্ততি একট সৌম্য বিষাদের স্থরকে বহন করে 
অতি মনোরম হয়ে উঠেছে । কবি যেন আজ জীবন থেকে একটা মহ! ছুটির দেশের 
ঠিকানার উদ্দেশে যাত্রা করছেন-_ 


আ'মার ছুটি আঁসছে কাছে সকল ছুটির শেষ, 
ছবি একটি জাগছে খনে- ছুটির মহাদেশ । 
| “ছুটি'__সেঁজুতি? ] 

মনের এই রকম উদাস নৈরাগোর ভাবের মধ্যে মুক্তি ঘটায় বাইরের কলকোলাহল এবং 
ব্যক্তিগত জীবনের আখাত বা ছুঃখ-বেদনা তাকে ব্যথিত করলেও পন্থু করে ফেলতে 
পারে না। ২৩1৪1৪০ তারিখে 'ত্পু'তে লাসকালে “শেঘ অভিসার, ( “সানাই” । কবিতাটি 
লেখেন | মংপুর পর কবি কাঁলিম্পউ আাঁগেন । সেখানে "স্ুরেননাথের ও কালীমোহনের 
মৃত্যু সংসদ ভাতাকে বাখিত করে শিঃসন্হেই ॥ কিন্ত এ শ্রেণার আঘাতে তিনি 
আফৌবন শান্ত, তাই মৃভার আনাতি ভাঙার অন্থরকে অভিভ্ভত করে না, তিনি আপনার 
জগতে আপনি হাছেন। শি করিয়াছেন এবার গুচনো কবিতা লিখতে | এখনকার 
অনেক কাঁবিতা তাহার ভাবায় ছুদিনের এতি স্পর্ণ। প্রকাশ? | আগন জীবনের মধ্যে 
যেখব গ্ুযধোগ পচতেছে কী দৈহক। কী] মানমিক-দেখুলিকে ঘেষন বনদষ্টভাবে ঠেলিয়। 
দয়ী স্পর্প। প্রকাশ কঙতিহেছেশ আাপনাঝ হষ্টি জানায় তেমনি স্ম্সাময়িক জাগতিক 
ব্যাপারের দু্কৃতকাবীদের স্পাবে তিবস্কত সরিহেছেন কাব্য মাব্যমো” ।* “সানাই” 
কাবে)র 'কণণার কলিতার জীবনের 'কিণধারাকে বলছেন 


নল তব বাজে বণ ভব 


ন্‌ 
উঠব এখন পাপ তলে দাও 
অন্তিম যাত্রার । 
এই “অন্থিম খাত্রা'র পথ যতই “অসীম অন্ধকারে ঢাকা হোক না কেন--কবি জানেন 
অনিঃশেষ প্রাণ 
অনিঃশেষ মরণের শ্রোতে ভাসমাগ, 
[ “রোগশব্যায়'--২ সং] 


১। এপ্রভাঙকুনার মুখোপাধ্যার _“রবীন্্র-সীবনী-| ৪র্থ খণ্ড | প্রকাশ £ ১৩৬৩ আবণ ॥ পৃঃ ২১৪ | 


৩৮৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


প্রাণের এই মহিমাকেই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ঘোষণা করে যেতে হবে। মানবমনের অফুরস্ত 
ভালবাসাই পারে জীবনের সব দেনা মৃত্যুর কাছে শোধ করে দিয়ে অম্লান সত্যে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে__ 
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান । 
বিদায় নেবার কালে 
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার । 
[ রোগশব্যায়”--২৬ সং 7 
তাই কবি স্পষ্টভাবে এবং একান্তভাবে আজ উপলব্ধি করেন__ 
যে চৈতন্তজ্যোতি 
প্র্দীপ্ত রয়েছে মোর অন্তর গগনে 
নহে আকম্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ পীমানায়, 
আদি যার শূন্তময়, অস্তে যার মৃত্যু নিরর্থক, 
[ “রোগশয্যায়--২৮ সং] 
ধুসর গোধুলি লগ্নে কবি আজ দেখতে পান-__ 
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত, 
[ 'রোগশয্যায়_-৩৭ সং] 
“আরোগ্য কাব্য তাই মুক্তিন্ান করে বলেন__ 
দুঃসহ ছুঃখের দিনে 
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে । 
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব 
সেদিন ভয়ের হাতে হয়নি ছুর্নল পরাভব । 


[ আরোগ্য'--২৯ সং 
দুঃখ বিজয়ী এই অমর চৈতন্য সতত! উদাত্ত কণ্ঠে তাই ঘোষণা! করে_ 
রাহুর মতন মৃত্যু 
শুধু ফেলে ছায়া, 
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত 
জড়ের কবলে 
এ কথ! নিশ্চিত মনে জানি । [ “শেষ লেখা”--২ সং] 


কবি এও জানেন-_ 
দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে? [ ১৪ সং--শেষলেখা! ] 


মৃত্যুচেতন! ৩৮৫ 
তার দ্বারে এসেছে-- 
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি 
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আধারে । 

[ 'শেবলেখ।”-১৪ জং ] 
মানুষের জড় জীবনের পরাভব ঘটতে পারে কিন্তু কোনে! অবস্থাতেই-__ কোনে! ছলনাতেই” 
অমর আত্মার পরাজয়কে স্বীকার করে নেবেন না। মানব আত্মার মহিম!1 ছুঃখ-স্থখ 
আশা-নিরাশ। জয়-পরাজয়ের সমস্ত দ্ন্বাভিঘাত পার হয়ে, আপন শাশ্বত রূপটিকে অগ্রিঙ্নানে 
শ্বচি শুভ্র জ্যোতিম্মান সুন্দর করে প্রকাশ করবে, এইটেই চিরমানবের-_-মহামানবের 
সাধনা । কবি তাই একটি-_শান্ত-সমাহিত “প্রণত-সুন্দর অবসানকে*ই (২৬ সং-জন্মদিনে ) 
আকাজক্কা করেন__ 

শান্ত হোক, স্তব্ধ হোক, স্মরণসভার সমারোহ 
না রচুক শোকের অন্মোভ । 
[ আরোগ্য”-৩১ সং] 


কবি যাত্রার শেষ মুহূর্তে প্মরণ সভার সমারোহ” চান নাকিন্ত “অন্তিম অনুষ্টানে" 
“উৎ্সবদীপ নিভায়ে" যেন পারিদ্র্যের লাঞ্চনায়” অসম্মানও ঘটানো! নাঁ হয় 

তোমরাও যোগ দিয়ো জীলনের পুর্ণ ঘট নিয়ে 

সে আন্তম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে 

দিগন্ের পরপারে শুভ শঙ্খধবনি | 

[ 2৯, সং জন্মদিনে ] 

এ জম্পর্কে প্রতিমাদেবীর উক্তিকে স্মরণ করা যায়--“বাবামশাঁয়ের মনে-মনে তার 
অবসানের একটি কাল্পনিক ছবি গড়ে উঠেছিল, সেই ভাবের কথাও তিনি বলতেন। 
যেমন করে ফুল পাতা খসে পড়ে, বৃদ্ধ গাছটি যেমন করে দীরে ধীরে শুকিয়ে আসে, 
তিনি ভেবেছিলেন তেমনি করে একদিন প্রকৃতির কোলে ঝরে পড়বেন । সেই হোত 
কবির যথার্থ স্বাভাবিক অবসান-_- 

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন 

ঠথ বৃস্ত ফলের মতন 

ছিন্ন হয়ে আসিতেছে । অনুভব তারি 

আপনারে দিতেছে বিস্তারি 

আমার সকল কিছু-মাঝে । [ জন্মদিনে'-১২ সং] 

৫ 


৩৮৬ রবীন্দরনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


প্রক্কৃতির সঙ্গে এই গভীর এঁক্য-অন্ভূতি ক্রমে ক্রমে নিবিড় হয়ে আসছিল তার মধ্যে” ।১ 
সমস্ত বিশ্বচৈতন্তের সঙ্গে আপন সত্তার যে এক্যান্ভৃতিকে কবি কল্পনা করে, অন্থুভব 
করে, তাদের সঙ্গে একাত্মতার বোধে তন্ময় হয়ে থাকতেন-একটি স্বাভাবিক প্রণত 
সুন্দর অবসানই সেই মহান আত্মার অন্তিম যাত্রায় শান্ত-ছন্দর প্রশান্ত আবেশট্রকুকে 
বিছিয়ে দেবে সমগ্র জীবনের পরে-_-এটাই তো! সার্ক জয়যাত্রার কল্পনা । কবি তাই 
উদাস শান্ত অথচ বলি কণ্ঠেই প্রার্থন। করেন-_ 
সম্মুখে শান্তি পারাবার 
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার । 
| “১ সংশেষলেখা ] 
জীবনের সমস্ত কর্মযজ্ঞকে আপন শক্তি অনুসারে, সাধা অন্সারে, জন্দরভাবে সমাধা 
করে আজ শাস্তি সমুদ্রের উদ্দেস্তে তা নেয়ে চলে যান অনন্ত পারাবারের উদ্দেশে 3 
'অসীমের মাঝে ধ্রবতারকার জ্যোতি” তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এই তো সার্ক 
সম্পূর্ণ একটি জীবনের একান্ত কামণা। কিন্তু এ গানটি নাটকের জঙ্য লেখা যদিও 
রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবন জিজ্ঞাসা ও উত্তরের অবিরোধা | 
একেবারে মৃত্যুর দুখোনুখি এসে শৃতার এবং শৃহ্ুর ছায়য় জীবনের যে চরম তাখপধ 
যে নিমম স্বরূপ দেখলেন-যাঁতে শ্রথ নেই, ছুঃগ নেই-কী আছে মাভিষের ভাষায় বলা 
যায় না-_অপরাজেয় আত্মার পৃ ভি বটে_তার নিরল*কার অতর্কনীয় বাক্প্রতিমা রচিত 
হুল কবি রবীন্দ্রনাথের অন্ঠিম তিনটি কবিতায় (এক্ষেত্রে কবি যে কবিতা লিখছেন 
তাও বলা যায় কি?) তার শেষ কথা যতদূর জন্ভব সঠড ভাবেই উচ্চারণ করছেন কিন্তু 
যেভেতু তিনি নিত্যসিদ্দ কবি সেজন্যই তার এ উচ্চারণ ছন্দোময়-রূপময়, যেটুকু বাঁদ 
দেওয়। যায় না-যা' তার স্বাভাবিৰ ভাযা 
প্রথম দিনের সুখ 
প্রশ্ন ববেছিই 
সাব শুতন আপিভাবে_ | “শেনলেখা?--১৩ সং] 


সেই প্রশ্নের জবান কলি সুমন্ত না ভার দেবার চেষ্ঠা করের 
দুঃখের আদার রাত্রি বারে বারে 
তাঁর দ্বারে এসেছে - [ "শেষলেখা-১৪ সং] 


১। এদভা প্রতিনা ঠাকুর-শিবাণ, | স-কাতিক--১৩৬২ পুঃ ৫৮ 


মৃত্যুচেতনা ৩৮৭ 


কিন্তু কবি ছলনাময়ী'র কোন ছলনাতেই ভোলেন নি-_সত্য' কে তিনি__ 
আপন আলোকে ধৌত অস্তরে অন্তরে 
[ £শেষলেখা।--১৫ সং] 

অন্থতব করেছেন। এই বাণীই মহান বিজয়ী আত্মার মৃত্যুর মুখে দীড়িয়ে শেষ 
ঘোষণা | --একে তার 1856 711] 2150. 06502106190 ও বল! যায় বোধ হয়। 

মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে জীবনের অপরাজেয় মহিমাকে ঘোষণ! করায়, মৃত্যুও সহজ 
স্বাভাবিক প্রণত সুন্দর অবসান রূপে মহিমময় হয়ে উঠলো! । 

কবির 'মৃত্যুচেতনা'ও তাই এই প্রণত, সুন্দর, অবসানের রূপ-কল্পনায় পরিপূর্ণ 
প্রশান্তির রূপ নিয়ে এসেছে_-সে জীবনের বিরোধ নয়-_বিচ্ছেদ্র তে। নয়ই, 'িমগ্রের রূঢ় 
প্রতিবাদ'ও নয়--একান্ত স্বাভাবিক সঙ্গত-শাস্তিময় পরিণাম । 


চতুর্থ অধ্যায় স্সতিক্তেজনা 


পম উপ, পপ সপ রস ৮ পপ 





“ভাবসম্পদে'র দিক থেকে “শেষপর্যায়ের কাব্যে বনুমুখী জীবনচেতনার পরিচয় পাওয়া! 
যায়__যা কবির চিন্তা এবং চেতনা, মনন ও জীবনদর্শনকে, তত্ব ও তথ্যের আধারে 
বিচিত্রভাবে ব্যাখ্যা করে চলেছে । এই সমস্ত কবিতার বিচিত্র জীবন চেতন! থেকে 
কবির অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের একটি সুম্পষ্ট পরিচয় আমর! লাভ করি--যার থেকে 
কাব্যরস আস্বাদন করেও আমরা মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে চিনতে ও বুঝতে পারি। 
কাব্যের ভিতর দিয়ে কবিকে জানারও একট! অপূর্ব আনন্দ আছে--কবিও নিজেঝে 
চিনিয়েছেন নান। ভাবে- আপনার জীবন পরিচয়টিকে বিচিত্র উপাদানে থরে থরে 
সজ্জিত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরে । 

শেষপর্যায়ের কাব্যগুলির মধ্যে এ রকম বনু কবিত! ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে যাকে 
কবির “অতীত স্বৃতিচারণ' বল! চলতে পারে। এ-সমস্ত জীবন ইতিহাস 'জীবনস্ৃতি?, 
+ছিন্নপত্র', “আত্মপরিচয়” “ছলেবেলা"” প্রভৃতি গ্রন্থে নানা! ভাবে পরিবেশিত । এই “অতীত 
স্মৃতিচারণ? “শেষপর্যায়ের কাব্)/গুলির একটি অমূল্য সম্পদ । 'পুনশ্ঠ, 'শেষসপ্তক”, 'বীথিকা' 
খ্যামলী' “ছড়ার ছবি", “আকাশগরদীপণ, নবজাতক" 'সানাই', আরোগ্য”, জন্মদিনে” 
'শেষলেখা'- প্রভৃতি কাব্যগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর ছড়িয়ে আছে এই সমস্ত অতীত 
স্মৃতিপাথেয়গুলি। "চতুর্থ অধ্যায়ে 'ভাবসম্পদে*র সেই বিশেষ সম্পদটিকে নিয়ে একটি 
রসগ্রাহী আলোচনা করার চেষ্টা । 

কবির বাল্য জীবন-ইতিভাস আর পাঁচটা বালকের তুলনায় অনেকাংশে স্বতন্ত্র 
পবিবেশগত দিক থেকে যেমন স্বতন্ত, তেমনি কবির ব্যক্তিগত অনুভাবনায় তার। একটি 
বিশিষ্ট মর্ধাদায় মহীয়ান। এই কবি-শিশুর আঁবাল্যের মানস-পরিক্রমা কেমন বিচি 
রডে-রসে রঞ্জিত এবং রসাধিত হয়ে উঠে সর্বকালের পাঠক হৃদয়ে আনন্দ দান করতে 
পারে-_তা এই সমস্ত স্থৃতিচারণমূলক কবিতাগুলি পাঠ করলেই জানা যায়। যে 
শৈশবকে আমরা জীবনের পশ্চাতে ফেলে আসি. দীর্ঘ জীবন শেষে তাঁর দিকে যখন 
আমরা পিছু ফিরে তাকাই-_তখন তার প্রতি একট! মোহ, একটু মমত্ববোধ, আমাদের 
পক্ষে খুবই স্বাভাবিক--কবির কাছে এ তে! তুচ্ছ নয়ই;-_কারণ আপন হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে 
তিনি একে রচন! করে নিয়েছেন অ-লৌকিক কার্ধ-কারণ হৃত্রে গেথে । তার মধ্যে 
অবিকল নকল" যতট। না! থাক 'ছবি' আছে--এই ছবিটিই তো কবি-শিল্লীকে আমাদের 


স্মৃতিচেতন। ৩৮৯ 


কাছে স্পষ্ট করে তুলবে তার নিজন্ব রঙে রাঙিয়ে দিয়ে । সেই শিশু কবিকেই আমরা 
নানা রূপে, নানাভাবে দেখতে পাই, শেষপর্ায়ে'র অনেকগুলি '্বৃতিচারণ'ঘুলক 
কবিতায় । 

“জীবনস্মৃতি”র* সথচনায় ( ভূমিকা-পৃঃ ৫) কবি বলেছেন-_*ম্বৃতির পটে জীবনের ছবি 
কে আঁকিয়া যায় জানি না ।-_কিন্ত যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে । অর্থা্খ যাহাকিছু 
ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাঁখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে 
আঁপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে । কত বড়োকে ছোটো 
করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে । সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে 
আগে সাজাইতে কিছু মাত্র দ্বিণী করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আকা, ইতিহাস 
লেখা নয়।” তাঁর শেষপধায়ের কাব্যের বু কবিতাঁয়ও শৈশবের এই স্তৃতিকে কেন্দ্র 
করে ভাবে-ভাষায়-ছন্দে-চিনত্রে নিপুণ শিল্পীর মতে! ছবি একে চলেছেন । 

বার্ধক্য রৌগজীণ কবি পৃথিবীর কাঁছি থেকে বিদায় নেবার বেলায় একবার পিছু 
ফিরে দেখে নেন এ জন্মের সমস্তটা। বয়স বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দিক থেকে 
কৰি যেমন শক্তি সাঁমথ্যে দুল হয়ে পড়েছেন__মনের দিক থেকেও একটা অনিবার্ধ 
দুর্বলত। অন্গভব করেছেন । বুদ্ধ কবি এই কিশোর বয়সের স্মৃতিকে স্মরণ করেই 
বলেছিলেন 

...প্পানিস তোরা আমাকে আবার ফিরিয়ে দিতে আমার সেই ছেলেবেলাকার 
দিনগুলি_যেখানে কোনো দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই, মতা আনন্দে দিনগুলো! 
কাটিয়ে দিতম তবে”১ ( ৭ই এপ্রিল, ১৯৩৯ শ্যামলী-ছুপুর | দেহমনের নৃতন 
কিছু সঞ্চয় অপেক্ষা পুরাতন স্থৃতি রোমন্থনই এ-সময়ে কবিমনের যেন একটি প্রধান 
কাঁজ হয়ে দাড়িয়েছে । বিশেবতঃ যাবার বেল। বুকের কাছে যে বীণ বাজে-_সে বীণ 
তো অনেকদিনের অনেক হারিয়ে যাওয়া অস্পষ্ট স্থরকে খুঁজে বেড়ায়। স্মৃতি সমুত্রের 
অতল লদেশ থেকে ডুন দিয়ে মুক্ত! খুজে আনে । বিস্বৃতির গহন থেকে কুড়িয়ে 
আনা। এই সমস্ত স্বৃতির পণিকাগুলি মণিমুক্তোর মতোই মহামূল্যবান | বিদায়ের বেদশী- 
বিধুর চোখের জলে অভিন্নাত হয়ে তাঁর চিক্মিক করে ওঠে । 

এই জাতীয় অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই বালক কবির শৈশবের নান তুচ্ছাতিতুচ্ছ 
ঘটনা,_আঁপন মনের ভালো-লাগা। মন্দ-লাগা, যেমন ছড়িয়ে আছে_তেমনি শিশু ও 

* “রবীন্্ররচনাবলী” জন্মশতবা ধিক সংস্করণের দশমথণ্ডের অস্তগত “জীবন স্মৃতি গ্রন্থথানি ৪র্থ অর্চায়ে 
অনুক্ত এবং তদনুসারে পৃষ্ঠাঙ্কও উল্লিখিত 
১। শ্রীমতী রানী চন্দ্র--“আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ [ ১ম সং--পৃঃ ৪৯ ] 


৩৯৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


কিশোর কবির হৃদয়রাজ্যকে জয় করেছিলেন যে মহিয়সী নারী তার অযাচিত স্েহ, 
প্রেমের দাক্ষিণ্য-তার প্রতি কাব্য-অর্ধ্য নিবেদনও একটা মুখ্য স্থান অধিকার 
করে আছে। 
জীবনপ্রান্তে দাড়িয়ে কবি শৈশবের সেই ফেলে আসা অনাদূত অবহেলিত দিনগুলি 
বা জীবনটার কথা বার বার মনে করেছেন, স্মরণ করেছেন । ছেলেবেলার দুষ্টুমি, 
অপরাধ, চিন্তা, ন্যাঁয়-অন্যায়বোধ-_অন্যের চোখে যেমন-_কবির বার্ধক্যেও তাঁরা ঠিক 
তেমন নয়। পুনশ্চে'ওর “বালক” উন্নতি” ; ধশেষসপ্তক' কাব্যের বত্রিশ, “তেতালিশ", 
“ছেচল্লিশ' সংখ্যক; ছড়ার ছবি'র “আকাশ”, “আতাঁরবিচি” ; “আকাশপ্রদীপ” কাব্যের 
যাত্রাপথ”, স্কুলপালানে”, ধ্বনি”, জল” ; জন্মদিনের উনিশ" সংখ্যক প্রভৃতি কবিতায় 
বালকবেলার নান! “স্মতিরে আকার দিয়ে আঁকতে চেয়েছেন। “বার্ক্যের সঙ্গে সঙ্গে 
পুরাতন স্মৃতির মধ্যে ঘুবিবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা! মানুষ মাত্রেরই মধ্যে দেখা দেয়, কৰির 
শেষ জীবনে সেটি খুবই স্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়াছে ।*..কবি জীবনের শেষ কয় বসর সংকীর্ণ 
বাল্যজীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি ঘিরিয়। সাঁভিতা নানাভাবে পল্লবিত হইয়াছে । 
এই স্মৃতির কেন্দ্রে অনেকখানি ছিলেন বউঠাকুবাণী কাঁদঙ্গরী দেবী” ।৯ 
'পুনশ্চে'র পূর্ববর্তী কাবাগ্রন্থ পিরিশেষের “বালক কবিতাটিতে শৈশবের অতি প্রিয় 
স্মৃতিকথা স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়েছে 
বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে 
নিঝুম দুইপহরে 
দ্বারের পরে ভেলিয়ে মাথা 
মেঝে মাছুর পাতা, 
এক! এক কাটত রোদের বেলা৮ 
না মেনেছি পড়ার শাসন, না করেছি খেল! । 
সেদিনের কবি-শিশুর একমাত্র মানন্দ ছিল উদ্বা্পী মনকে কোন্‌ অজানার উদ্দেশ্ো ধাপিত 
করায়-- 
সামনে বিরাট অজানিতত, সামনে দৃষ্টি-পেরিয়ে-যাত্যানদুর 
বাঙ্গাত কোন্‌ ঘর-ভোলানে স্বর |. 
কিসের পরিচয়ের লাগি 
আকাশ-পা ওয়! উদাসী মন সদাই ছিল জাগি 
[ 'পরিশেধ-বালক" ] 


১ এপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্ায--“রবীন্্র জীবনী”-_চতুর্থ খণ্ড প্র: ১৩৬৩ শ্বাবণ--প? ১১৬-১১৭ | 


স্মতিচেতন। ৩৯১ 


ছিড়ারছবি'র “আকাশ+ কবিতাঁয়ও এই স্মতিচারণ-_ 
শিশ্ুকালের থেকে 
আকাশ আমার মুখে চেয়ে একল। গেছে ডেকে । 
দিন কাটত কোণের ঘরে দেয়াল দিয়ে ঘের! 
কাছের দিকে সর্বদা! মুখ-ফেরা। 
তাই সদরের পিপাসাতে 
অতৃপ্ত মন তৃপ্ত ছিল । পুকিয়ে যেতেম ছাতে, 
চুরি করতেম আকাশভরা সোনারনরণ ছুটি, 
নীল -মমৃতে ডুবিয়ে নিতেম ব্যাকুল চক্ষু ছুটি । 


'জীবনম্বতির কবি এই ছবিই অন্যভাবে একে গেছেন-- -**৮ তখন এক-একদিন 
মধ্যাক্ছে সেই ছাদে আসিয়। উপস্থিত *ইতাম |-সেই নির্জন অনকাশে প্রাচীরের বজ্র 
ভিতর হইতে এই খাঁচার পাখির জঙ্গে এ বনের পাখির চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত 
দাড়াইয়া চাহিয়। খাকিতাম-_চোখে পড়িত আমাদের নাড়ির ভিতরের বাগান প্রান্তের 
নারিকেল শেণী ৮_-( “ঘর ও বাচির--পৃই ১১)। 

“ছেলেবেলা”* গ্রন্থে এই স্বৃতিচারণ আবার ভিন্ন রূপে দেখ দিয়েছে 

“আমার জীবনে বাইরের খোল। ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছোঁটে। থেকে বড়ো 
বয়স পধন্ত মামীর মানা রকমের দিন এ ছাদে নান! ভাবে বয়ে চলেছে । * আমি লুকিয়ে 
ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুর বেলায় । বরাবর এই ছুপুরবেলাটা নিয়েছে আমার মন 
ভুলিয়ে” । ( পৃঃ ১৪৮) 

“জন্মদিনের কি শৈশবের অন্য একটি মধুর স্মৃতিকে রূপ দেন উনিশ" সংখ্যক 
কবিতায়-_ 

বয়প আমার বুঝি ঠয়তো। তখন হবে বারো, 
অথব। কী জানি হবে দুয়েক বছর বেশি আরো । 
পুরাতন নীপকুগি-দোতলার'পর 

ছিল মোর ঘর। 

সামনে উধাও ছাতি - 

দিন আর রাত 


পি আপা পাশ শি 


*“রবীন্দ-রচনাবলী” জন্মশতবাধিক সংস্করণের দশম থণ্ডের অন্তর্গত “ছেলেবেলা গ্রন্থথানি ৪র্থ অধায়ে 
অনুশ্গত এবং তদনুসারে পৃষ্ঠাঙ্কও উল্লিখিত 


৩৯২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আলে। আর অন্ধকারে 
সাথিহীন বালকের ভাবনারে 
এলোমেলে! জাগাইয়া যেত, 
অর্থশূন্ত প্রাণ তার! পেত, 


বয়স-_-অতীত সেই বালকের মন 

নিখিল প্রাণের পেত নাঁড়া, 

আকাশের অনিমেষ দৃষ্টর ডাকে দিত সাড়া, 

তাকায়ে রিত দূরে । । 


পন্মাপারের নীলকুঠির এই সুমধুর স্থৃতি “ছেলেবেলা” ( পৃঃ ১৫৩ ) গন্থেও স্থান পেয়েছে 
“পুরোনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্ম! ছিল দুরে | নীচের তলায় কাছারি, 
উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা । সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ ।***একল। থাকার 
মন নিয়ে আছি । ছোটো একটি কোণের ঘর, মত বড় ঢাল! ছাঁদ তত বড় ফলাও আমার 
ছুটি। অজান! ভিন্‌ দেশের ছুটি, পুরোনো! দীঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া 
যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো! ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তে ভাবছিই |” 
এই পদ্মানদীর স্মৃতি যে কবিমনের অনেকখানি অংশ অর্ণিকার করে ছিল বার্ধক্যে, 
“ছড়ারছবি" কাব্র পদ্মায় কবিতা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়-_ 
আমার নৌকো বাদ! ছিল পন্মানদীর পারে, 
হাসের পাতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে 
জানিনে মন কেমন করা লাগত কী সুর হাওয়ার 
আকাশ নেয়ে দূর দেশেতে উদ্দাস হয়ে যাওয়ার | 
কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন্‌ আকিয়ের লেখা, 
বিকিমিকি সোনার রটে ভালকা তুলির রেখ! । 


'পুনশ্চে'র বালক কবিতায় কৰি হিরণ মাসির বোনপোর কথা বলতে বলতে নিজেরই 
বালককালের কথা! অতি স্পষ্টাক্রে গল্প করে বলে গেছেন । এই অতীত কালের ফেলে 
আসা ইতিহাসের মধ্যে শিশুমনের কত রদ্ধ বেদনা--কত ভালো-লাগ! মন্দ-লাগা কত 
আকাশ-কুস্থম রচন! কত ছেলেমানুধিই না ছড়িয়ে মাছে । সেই গা-খোল। ছেলের দলে 
কবি দিনের শেষে আর একবার স্মৃতির দীর্ঘ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মিশে যেতে চেয়েছেন । 
যেখানে তার-- 


স্মৃতিচেতন। ৩৯৩ 


জন্যেও বিধাতা রেখেছিলেন গড়ে 
অকর্মণ্যের অগ্রয়োজনের জল স্থল আকাশ ! 
তবু ছেলেদের সেই মস্ত বড়ো জগতে 
মিলল না আমার জায়গ। । 
আমার বাসা অনেক কালের পুরোনে! বাড়ির কোণের ঘরে? 
বাইরে যাঁওয়া মানা । 
তাই-- [ 'পুনশ্৮-বালক" ] 
পৃথিবীতে ছেলেরা যে খোলা জগতের যুবরাজ 
আমি সেখানে জন্মেছি গৰিব হয়ে । 
| পুনশ্চ বালক 1 
এ বেদনা কনির মন থেকে কোনদিনই মুছে যায় নি। ছোটবেলার সেই 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রের 
শাসন, সেই বীধন কবির শিশুমনকে বাইরের দিক থেকে করেছে গীড়ন-তাই জানালার 
ফাক দিয়ে, খোল বারান্দা অথবা আকাশ দিয়ে তার খেল! ছিল-__ 
শুধু কেবল 
আমার খেল। ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায় 
পুকুরের জলে, বটের শিকড় জড়ানে। ছায়ায়, 
নাবকেলের দৌছুল ডালে, দূর বাড়ীর রোদ-পোহানে। ছাদে । 
[ পুনশ্চ--বালক? ] 
জীবনশ্বৃতি'র “ঘর ও বাহির” । পৃঃ ১১) নামক রচনাংশটির এক স্থানের বর্ণনার সঙ্গে 
এর আশ্চর্য যিল-_ 

“বাড়ির বাইরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা 
সবত্র যেমন-খুশি যাওয়াআসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আঁড়াল- 
আঁবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদাথ ছিল যাহা! 
আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-শব্দ-গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাক ফুকর দিয়া এদিক- 
ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত । সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়! নান! 
ইশারায় আমার সঙ্গে খেল! করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম 
বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল 1” 

এইভাবে প্ররুতির সঙ্গে কবির প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ । বোধকরি এই বাধার মধ 
দিয়ে প্রথম সাক্ষাৎ বলেই কাছে পেয়ে তাকে সমস্ত দেহমন দিয়ে তার শেষ রসমাধুধটুকু 
কবি আজীবন গ্রহণ করতে চেয়েছেন । 


৩৯৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব) 


কবি শৈশবে স্কুলের বীধাঁধরা গণ্ভীর মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতেন-_তাছাড়া! মাস্টারমশাইদের 
পড়ানোর যে পদ্ধতি তাকেও কবি ঠিক শিশুমনের উপযোগী বলে কোনদিনই মনে 
করেননি । এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বৃদ্ধ বয়সেও কৌতুক করতে তিনি ছাড়েন নি। 
তার অনেক রচনাই তার প্রমাঁণ দেয়। জীবনের শেষপ্রান্তে ঈীড়িয়ে আপন বালকবেলার 
এই জমস্ত ম্থৃতিকথাকে স্মরণ করেই বলেছিলেন-*.“ছেলেবেলায় স্থল পালাবার জন্তে 
কাততিক মাসের হিমে সারারাত বাইরে পড়ে থাকতুম, কাঁপড় চোপড় ভিজে জবজবে 
হয়ে যেত। দিনে দশবার করে জুতোন্ুন্ধ পা ভিজিয়ে রাখতুম, যদি কোনো! রকমে সর্দি 
কাশি হয় স্কুল পালাতে পারব” ( ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৯ )1১  “জীবনন্বৃতি” 'এবং 
“ছেলেবেলা”র পাতায়ও কবির শৈশবের এই স্কুল জীবন এবং পাঠিগ্রহণের নানা কৌতুককর 
চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। প্পুনন্চের উন্নতি এবং “আকাশপ্রদীপ” কাব্যের ছল 
পালানে” কবিতা ছুটিতে সেই স্থৃতিচিত্রকেই পুনরায় দুখারত করে তোঁলেন। উন্নতি 
কবিতায়__ 
উপরে যাবার সিড়ি, 

তারি নীচে দক্ষিণের বারান্দায় 

নীলমণি মাস্টারের কাছে 

সকালে পড়তে হত ইলিশ রীডার । 

ভাউ! পাঁচিলের কাছে ছিল মস্ত তেলের গাছ । 
ফল পাকবার বেল । 
ডালে ডালে ঝপাঝপ বাঁদরের »,ত লাফালাফি । 
ইরেজি বানান ছেড়ে দুই চক্ষু ছুটে যেত 
লেজ-ফোলা বাদরের দিকে । 


“জীবনশ্মতি'র “নানাবিদ্ভার আয়োজন” এবং প্রভাতসংগীত, রচনাংশের সঙ্গে এই উন্নতি 
অথনা 'স্কুলপালানে” কবিত| ছুটির ভাবান্ুসঙ্গে আশ্র্যরকম মিল খজে পাওয়া যায় 

“তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে 
আমাদের পড়াইতেন | ভাভার শরীর ক্গীণ, সপ, ও কগম্বর তীক্ষ ছিল। শাঁভাকে মান্য 
জন্মবারী একটি ছিপছিপে বেতের মতো বোধ ইত | সকাল ছটা হইতে সাঁড়ে নয়টা 
পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার ভাহাঁর উপর ছিল । চারুপাস, বস্থবিচার, প্রাণিবৃত্রাস্ত হইতে 
আরম্ত করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ কান্য পর্যন্ত ইনার কাছে পড়া ( পৃঃ ২১ )। 


তী রাণী চন্দ-_“আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ” ১ম মং পৃঃ ৪৯ ] 


সু তিচেতন] ৩৯৫ 


** প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের দেউড়িতেই থাঁকে__থাকে সার বাঁধা, সিলেবল-ফাক কর 
বানানগুলে। আযাকসেন্ট-চিহ্ের তীক্ষ সঙিন উচাইয়৷ শিশুপাল বধের জন্য কাওয়াজ 
করিতে থাকিত। ইংরেজি ভাষার এই পাষাণছুর্গে মাথা! ঠুকিয়া! আমরা কিছুতেই কিছু 
করিয়া উঠিতে পারিতাম না” (পৃঃ ২৩-২৪ )। 

“ছেলেবেলা”র কাহিনীতেও একে বেশ সুন্দর করে চিত্রায়িত করেছেন__ 

“দেউড়িতে বাজল সাতটা । মীলকমল মাস্টারের ঘড়িধরা সময় ছিল নিরেট ; 
এক মিনিটের তফাত তবার জে! ছিল না।.**এমনি করে সার! সকাল জুড়ে নানা রকম 
পড়ার যতই চাপ পড়ে মন ততই ভিতরে ভিতরে চুরি করে কিছু কিছু বোঝা সরাতে 
থাকে, জালের মধ্যে ফাক করে তার ভিতর দিয়ে মুখস্থ বিছযে ফসকিয়ে যেতে চায়; 
আর নীলকমল মাস্টার তার ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জারি করতে গাকেন তা! বাইরের 
পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মত হয় শা” ( পঃ ১৪৫ )। 

তাই কবির শিশুমন যেন এর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতো- 

ছুটি হলে পরে 
স্খরু হত আমার মাস্গারি 
উদ্ভিদ-মহলে? | 
ফলসা ঢাল তা ছিল, ছিল সার-বীণ 
গ্রপুবির গাছ । 
মনাহৃত জন্মেছিল কী করে কুলের এক ঢারা! 
বাড়ির গা দেষে। 
সেটাই আমার ছাত্র ছিল। 
ছড়ি দিয়ে মারতেম তাকে । 
বলতেম দেখ দেখি বোকা 
উচ় ফলসার গাছে ফল ধরে গেল 
কোথাকার বেঁটে কুল উন্নতির উত্সাহই নেই। 
শুনেছি বাবার মুখে যত উপদেশ 
তাঁর মধ্য বার বার উন্নতি কথাট। শোনা যেত। [ পুনশ্চ”--উিন্নতি? ] 
“জীবনশ্বৃতি”র নির্মাল স্কুল নামক রচনার প্রথমাংশে (পৃহ ১৮) একেই অন্তরূপে 
কুটিয়ে তুলেছেন__ 

“ওরিয়েপ্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম তখন কেবলমাত্র ছাত্র হইয়া থাকিবার 

যে হীনতাঃ তাহা মিটাইবার একটা। উপায় বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের বারান্দার 


৩৯৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


একটি বিশেষ কোণে আমিও একটি ক্লাশ খুলিয়াছিলাম। রেলিংগুলা ছিল আমার 
ছাত্র। একটা! কাঠি হাতে করিয়া চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া মাস্টারি 
করিতাম” । 
একেই রসিকতা৷ করে “আকাশপ্রদীপ” কাব্যের স্কুলপাঁলানে, কবিতায় অন্যভাবে 
তুলে ধরার চেষ্টা-_ 
মাস্টারিশাসনছুর্গে সিধকাটি। ছেলে 
ক্লাসের কর্তব্য ফেলে 
জানি না কী টানে 
ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে । 
“ছেলেবেলা” গ্রন্থে এই স্কলপালানো সন্বন্ধেই বলছেন__ 
“এর উপরে লেখাপড়া-শিক্ষার কারখানাঘরে যাদের বিশেন রকম গড়ন পিটন' ঘটে 
তার! বাজারে বিশেষ মার্কার দাম পায়। আমি টদবক্রমে এ কারখানা! ঘরের প্রায় 
সমস্তটাই এড়িয়ে গিয়েছিলুম । মাস্টার পঞঙ্চিত ধাদের বিশেষ করে রাখা হয়েছিল, তার! 
আমাকে তরিয়ে দেবার কাঁজে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন” ( পৃঃ ১৬১ )। 
অথচ বাগানের গাছপালার সঙ্গে শিশু-কবির একাত্মতা । প্রাণের এই আদিম 
রহন্তকে জানবার জনক শিশু চিত 
শুধু তার তলে 
সে সঙ্গরহস্ত আমি করিহাম লাভ 
যার মাবিভাব 
অলক্ষ্যে ব্যাপিয়। আছে সব জলে স্থলে। 
পিঠ রাখি কুঞ্চিত বন্ধলে 
যে পরশ লভিতাম 
জানি না! তাহার কোনে। নাম) 
হয়তো সে আদিম 'প্রাণের 
আতিথ্যদানের 
নিঃশব্দ আহ্বান, 
| আকাশপ্রদীপ-স্কলপালানে | 
"জীবনস্মতি”র 'প্রভাতসংগীত ( পৃঃ ১০৪) রচনাংশের সঙ্গে এই স্মৃতিচিত্রটির বেশ মিল 
খুঁজে পাওয়া যায় 
“আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রক্কতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ 


স্মৃতিচেতন! ৩৯৭. 


ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়! 
দেখা দ্িত। নর্মাল স্কুল হইতে চারিটার পর ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের 
বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম, ঘন সজল নীল মেঘ রাণীকৃত হইয়া আছে-_মনটা 
তখনই এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে আবৃত হইয়া গেল-_সেই মুহূর্তের কথ! আজিও 
আমি ভুলিতে পারি নাই । সকালে জাগিব! মাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার 
মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতে ডাকিয়া বাঁঠির করিত, মধ্যাঙ্কে সমস্ত আকাশ এবং 
প্রহর যেন স্থতীত্র হইয়া! উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং 
রাত্রির অন্ধকার যে মায়-পথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা 
ছাড়াইয়! রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাতসমুদ্র তের নদী পার করিয়া লইয়া যাইত” | 
অথচ এই স্কুলপালানে। নিয়ে কবি যতই কৌতুক ককুন না কেন-_পঠাশুনায় তার 

যে আলম্ত ছিল না-বরং বুঝুন আর নাই বুঝুন যে কোনো বই পড়বার একটা অদম্য 
উৎসাহ যে তীর শৈশব থেকেই ছিল, তার প্রমাণও মান! রচনায় ছড়িয়ে আছে । আকাশ- 
প্রদীপের 'যাত্রাপথ' কবিতা শৈশব জীবনের এই পড়ুয়া মৃতিকেই বহন করছে 

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে 

নুকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে। 

কিছু বুঝি, নাই বা! কিছু বুঝ, 

কিছু না হোক পুজি, 

হিসাব কিছু না থাক শিষে লাভ অথব! ক্ষতি 

অল্প তাহার অথ ছিল, বাকি তাহার গতি । 

ন্‌ ৬৬ ক 

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা, 

দিদিমায়ের বালিশ-তলায় চাপ।। 

ব সং ৯ 

মায়ের ঘরের চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে 

দিন-ফুরানে! ক্ষীণ আলোতে পড়েছি এক মনে। 
কবি ছেলেবেল! থেকেই বুঝুন আর নাই বুঝুন নানা পাঠ্য অপাঠ্য বই যে ঝৌকের মাথায় 
পড়ে যেতেন, সে-কথা 'জীবনম্থৃতি'র “ঘরের পড়ার (পু ৫৪) নানা বর্ণনা থেকেও 
পাওয়। যায়-- 

«আমার বাল্যকালে বাংল! সাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধকরি তখন পাঠ্য 

অপাঠ্য বাংল! বই যে-কট! ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম |”... 


৩৯৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' কবি সেই বয়সেই কেমন স্থকৌশলে চুরি করে 
পড়েছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, 'জীবনস্তি'তে । তাছাড়া রাজেন্্রলাল মিত্রের 
“ববিধাত সংগ্রহ”, “অবোধবন্ধুণ “ইহার আবাধ। খগুগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির 
করিয়া তাহারই দক্ষিণ দিকের ঘরে খোল! দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন 
পড়িয়াছি। --" অবশেষে বঙ্ছিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়! 
লইল ।..-শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সে 
সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল...বি্ভাপতির ছুবৌধ বিক্কত মৈগিলী 
পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত”? (“ঘরের পড়া” 
পঃ ৫৫-৫৬)। ূ 
“পুনশ্টের গল্পবলা! টউটির মধ্যে দিয়ে বালকবেলার স্থৃতিকথ মুখর হয়ে উঠেছে 

'শেষসপ্তক* কাব্যেও। বত্রিশ সংখাক কবিতা কবির বাল্যস্থতির কোনে! এক গল্প 
শোন সন্ধ্যাবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়__ 

পিলসথজের উপর পিতলের প্রদীপ, 

খড়কে দিয়ে উসকে দিচ্ছে থেকে থেকে । 

ক ১৪ ন 
ছোটো ছেলেরা জড়ো! হয়েছি ঘরের কোণে 
মিটমিটে আলোয় । 
“ছেলেবেলা”য় । ॥ ৬ ॥ পৃঃ ১৪১) এই গল্পশোন। সন্ধাাবেপার বণনা আছে গছভঙ্গিতে 
“ছুটির রবিবার | 

আগের সন্ধেবেলায় ঝিঝি ডাকছিল বাইরের দাঁছণের বাগানেক বাপে গল্গট। ছিল 
রঘু ডানাতের ভায়া-চাকা ছকে মিটুমিটে আলো ত বুঝ কচছিল। পুন্পুন্তী | 


পা 


রি টন যর নরতেরে ১১০৩ তি রর ০: 1" 1 
“জীবনস্মতির । ভিভ্যরাজক তন্বা-পূঃ ১৬১৭ : শিন্লিগিত রুনপশোর সঙ্গে এর কিছ 


“এই ভঙপুব গুকমহাঁশয় সন্ধাসেলায় আমাদিগকে সপ্ত খবার ছগ্ঠ একটি 
উপায় বাহির করিয়াছিল । সঙ্গ্যাবেলায় রেডিরু তেলের হাড় দিব আাগদকে 
আমার সসাউয়! সে রামায়ণমগাভারত শোনাইিত 1- চাকহদর মধ্যে আবুল দু 
চারিটি শোনা আসিয়া জটিত | ক্ষাণ আলোকে ঘবের কডিকাস পাচ্ছ মন্ত ১ ছায়া 
পড়িত, টিকটিকি দেওয়ালে পোকা দরিয়া খাই, ঢামচিকে বাহিলেন লাণপন্দা় ঈন্মন্ত 
দরবেশের মতো ত্রমাগত চক্রাকারে খুরিত,। আমরা স্থির হইয়া বগিয়া হা করিয়া 
শুনিতাম”। | 


স্ৃতিচেতন৷ ৩৯৯ 


তারপর রঘুভাকাতের গন্নও মিলিয়ে যায় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে । আজ আর 
এর মধ্যে কোনে সত্যতা নেই । কারণ-_ 
তারপরে এসেছে যুগান্তর । 
নিছ্যুতের গ্রথর আলোতে 
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে 
পড়ে ডাকাতির খবর 
রূপকথা শোন! নিভত সন্ধোবেলাগুলে। 
সংসার থেকে গেল চলে, 
আমাদের স্ৃতি 
আর শিবে-যা ওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে । 
[ 'শেষসপ্তক'_-বিভ্রিশ সং] 
এই শৈশব ভীবনেরই অপর একটি ছবি “উনিশ' ( ধশবসপ্তক” ) অংখ্যকে-__ 
তখন বয়স ছিল কাচা) 
কতদিন মনে মনে একেছি নিজের ছবি, 
বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার 
জিন নেই, লাগাম নেই, 
“জন্মদিনে”র “উনিশ” সংখ্যক কবিতায় ও এই চিত্রের আভাস খেলে 
টা, ঘোড়া চাঁড 
তল মাঠে গিয়ে ছুর্দাম ছুটাত তডবড়ি 
বুন্ত হার মাতিয়ে ভুলিত গতি, 
পড়ার কেতানে ঘারে দেখে 
ছনি মনে নিয়েছিল একে । 
“ছেলেবেলা”্ব ( পৃঃ ১৫৪) এপস্থানের বণনায় এই স্থৃতিচিত্রেরই মিল খুজে পাওয়। 
যায়__ 
“শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাট্ু, ঘোড়া । সে জন্তটা কম দৌড়বাজ "ছল ন। 
মামাকে পাঠিয়ে দিলেন রখতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে” । 
“জন্মদিনের “উনিশ” সংখ্যক কবিতাটির একেবারে পুরোপুরি গগ্যরূপ বণিত হয়েছে 
“ছেলেবেলা” গ্রন্থে। এ কবিতায় খেয়ালী শিশুমনের বিচিত্র রূপালেখা__ 
জবা নিয়ে গাদা নিয়ে নিাড়িয়া রস 
মিশ্রিত ফুলের রঙে কী লিখিত সে লেখার যশ 


৪০৩ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


আপন মর্মের মাঝে রয়েছে রডিন 
বাহিরের করতালিহীন । 
“ছেলেবেলা”য় ( পৃঃ ১৫৫) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত কৌতুককর বর্ণনা আছে__ 

“শিলাইদহে মালী ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত। আমার মাথায় 
খেয়াল গেল ফুলের রঙিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে । টিপে টিপে যে রসটুকু পাওয়! 
যায় তা কলমের মুখে উঠতে চায় না” । 

“ছড়ারছবি” কাবাগ্রন্থের 'আতারবিচি কবিতায়ও শিশুমনের এইরকম খেয়ালী 
বল্পনার সুন্দর বর্ণনা আছে-__ 

আতার বিচি শিজে পুতে পাব তাভার ফল, 

দেখব ব'লে ছিল মনে বিধম কৌতৃশল | 

তখন আমার বয়ম ছিল নয়, 

অবাঁক লাগত কিছুর থেকে কেন কিছুই হয় । 

ছোঁতলাতে পড়ার দরের বারান্দাটা বড়ো, 

ধুলোবালি একটা কোণে করেছিলুম জড়ে। 

পেথায় নিচি পুতেছিলুম অনেক যন্ত্র করে, 

গাঁতি বুঝি আজ দেখা দেবে, ভেবেছি বৌজ ভোরে। 
“ছেলেবেলা” । পূ ১৪৫-৪৬ ) এক স্থানের বণনা ও এর সঙ্গে হুবহু মিলে যায 

“বারান্দায় এক কোণে কীট দিয়ে জমা করা পলো মণ্যে পুহিছিলুম আতাব নিচি । 
বে তার থেকে কচি পাতা |বেরোবে তা দেখবার জন্যে মন ছটফট করছে । শীলকমল 
মাটটার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আপ। চাই, আর দে ওয়া চাই জল | শেষ 
পর্দন্ত আমার আশা মেটেনি | যে ন্বাটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই কাঁটাই দিয়েছিল 
তুল! উদ্িয়ো? 
কিন্ যে শিশ্বমন সিন এই খেয়ালী খেলায় মাততো। তার 

তখন অনেকখানি সংসার ছিল অজানা, আপজানা । 
তাই অপরূপের বাড ক6টা। 
মনের দিগন্ত রেখেছিল রাঙিয়ে ; 
[ শেঘসপ্চক”--উনিশ অপ) 
কিন্ধ আজ জীবনের গোধুলি বেলায় তারা স্বপ্ন! কেননা 
এখন আনেক খবর পেয়েছি ছগতেক, 
মনে ঠাওরেছি 
সংসারের অনেকটাই মার্কামার খবরের মালখান। [এ 


স্বৃতিচেতন। ৪০১ 
তাই “অমিয় চক্রবর্তীঃকে “তেতাল্লিশ” সংখ্যকে বলছেন-_ 
একদিন ছিলেম বালক । 
কয়েকটি জন্মদিনের ছাদের মধ্যে 
সেই যে-লোকটার মৃত হয়েছিল গড়া 
তোমরা তাকে কেউ জান না| 
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে 
কেউ নেই তারা । 
সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে 
না আছে কারো! ম্বতিতে । 
সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে ) 
তার সেদিনকাঁর কান্না-হাঁসির 
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো! হাওয়ায় । 
তার ভাউ! খেলনার টুকরোগুলোও 
দেখিনে ধুলোর 'পরে। 
এইভাবে জীবনের শেষ ঘাটে দীড়িয়ে কবি আপন স্বরূপের সুক্ম মানস বিশ্লেষণ করে 
চলেছেন। এই আত্মবিশ্লেষণ করতে করতেই, শিশুকবির মনে, যে অলক্ষ্য ধ্বনি, 
(“আকাশপ্রদরীপ” ) ঝস্কত হয়ে উঠতে! কিভাবে- সেকথা সুন্দর করে ব্যক্ত করার চেষ্টা 
করেছেন । অতি শৈশবেই কবির হৃদয়বীণার হুল্ষম তারগুলি বিশ্বজগতের রূপ-রস ধ্বনির 
প্রচ্ছন্ন হুরটিকে ধরতে পারতো--আর পাঁচজনের কাছে যা ছিল ছুর্বোধ্য। কবি তাই 
আত্মবিশ্লেষণ করে বলেন-__ 
জন্মেছিন্থ সুক্ষ তারে বাধ মন নিয়া, 
চারিদিক হতে শব্দ উঠিত ধনিয়া 
নানা কম্পে নানা সরে 
নাড়ীর জটিল জালে ঘুরে ঘুরে । 
শেষ বয়সের একখানি চিঠিতেও এই শৈশব স্থৃতি তাকে নাড়া দিয়েছে__ 
আমার সেই সব ছেলেবেলাকার নির্জন মধ্যাহ্ন মনে পড়চে। আবার একবার 
আমার সেদিনকার নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে ফিরে গিয়ে কল্পলোকের রহশ্তনিকেতনে তেমনি 
করে পথ হারিয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে” ।+ 
১) শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র-[ চিঠিপত্র-একাদশ থণ্ড, পত্র সংা--২৪, ৮ই 
আগস্ট ১৯২৩- পৃষ্ঠা:৩৪-_-৩৫ ] 
২৬ 


৪৪২ রবীন্দ্রনাথের শেষপরধায়ের কাব্য 


“জীবনম্বতি”র “ঘর ও বাহির ( পৃঃ ১৩-১৪ ) অংশে শিশুমনের এই রহস্তময়তার পরিচয় 
দিতে গিয়ে বলেছেন-_ 

“ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানে। যাঁয় তখন সবচেয়ে এই কথাটা! মনে পড়ে যে, 
তখন জগব্টা এবং জীবনটা রহস্তে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং 
কখন যে তাহার দেখা পাঁওয়া যাইবে তাহার ঠিকান। নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে 
জাগিত। প্ররুতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাঁসিয়। জিজ্ঞাসা করিত, “কী আছে বলো। 
দেখি” । কোন্টা থাকা যে অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া! বলিতে পাঁরিতাম না 1৮ 
ধ্বনি” ( আকাশপ্রদদীপ ৷ কবিতায় বহুকাল পরে অন্যভাবে রূপ দেবার চেষ্টা ঠিক 
এই স্মৃতিকেই__ 

বাতায়নকোণে 

নিবাঁসনে 
যবে দিন যেত বয়ে 
না-চেনা ভূবন হতে ভাষাহীন নান ধ্বনি লয়ে 
প্রহরে প্রহরে দূত ফিরে ফিরে 

আমারে ফেলিত ঘিরে । 
পবরাতিলে চঞ্চলতা৷ সব-আগে" যে “নেমেছিল জলে” তা নিয়েও কবির কম বিস্ময় ছিল না 
শৈশবে । “জীবনস্বৃতি”তেও (“ঘর ও বাহির”পৃই ১০) তার পরিচয় আছে-_ 

“জানালার নিচেই একটি ঘাট বাধানো। পুকুর ছিল। তাহার পুর্বধারের প্রাচীরের 
গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট-_দক্ষিণধারে নাঁরিকেলশ্রেণী । গণ্চিবন্ধনের বন্দী আমি 
জানালার খড়খড্ডি খুলিয়। প্রায় অমন্তদিন সেই পুকুরটাঁকে একখানা ছবির বহির মতো! 
দেখিয়া দেখিয়া! কাটাইয়। দিতাম” | 

“আকাশপ্রদীপ” কাব্যের জল" কবিতায় এই স্থ। তকে স্মরণ করেই বলছেন-- 

উপরের তলা থেকে 


চেয়ে দেখে 
নাদেখ। গভারে এর মায়াপুরা একেছিনু মনে । 
সং সং ৫ 
একদিকে দূর ঘাকাশের সাথে ূ 


চলে তার আলোক ছায়ায় আলাপন, 
অন্যদিকে ঢূরনিঃশন্দের তলে নিমজ্জন 
কিসের সন্ধানে 


স্মতিচেতন। ৪০৩ 


অবিচ্ছিন্ন প্রচ্ছনের পানে । 
সেই পুকুরের 
ছিন্ন আমি দোঁসর দূরের 
বাতায়নে বসি নিরালায়, 
বন্দী মোরা উভয়েই জগতেব ভিন্ন কিনারায় ; 
কিন্তু এইভাবে কৰি-শিশুর শৈশবের শ্মতিটিত্র আঁকতে আঁকতে এই বার্ধকোর শেন 
আঁশা-আকাক্ষার রেশটুকুকেও যে তিনি সাদ দিতে পারেন নি-_তার পরিচয় 'পরিশেষ' 
কাব্যের সাথী” এবং “শেবসপ্তক কাপ্যের ছছেচল্িশ' সমখ্যক কবিতায় আছে । শেষসপুক 
কাব্যের ছেচল্লিশ' সংখাক কনিতায় কবির শৈশব-যৌনন বার্ণক্যকে ঘিরে কর্মময় জীবনের 
যে ইতিহাস তার সঙ্গে কবির শিল্পিমনের রোমার্টিক জীবনবোধ একত্রিত হয়ে সুক্ষ্ব্ূপে 
ধর পড়েছে । “জীবনক্রতি”র (ণবরও বাচির'_-পূঃ ১৩) মধ্যে কবি যে আজ্মপরিচয় 
দেন-- 

“বাড়ির ভিতরের বাঁগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল-সেই আমার যথেষ্ট 
ছিল। বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া 
টপশ্থিত হইতাম । একটি শিশিরমাখ। ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্সিপ্ধ নবীন 
রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পৃনদিকের প্রাচারের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির 
তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত” | 

একেই গগ্যকবিতার ভাবে প্রকাশ করেছেন 

তখন মামার বয়ধ ছিল সাত। 
ভোরেরবেলায় দেখতেম জানল দিয়ে 
'অদ্ধকারের উপরকার ঢাক। খলে আসছে, 
ও ক ৬ 
বিছ্বান। ছেড়ে চলে যেতেম বাগানে 
কাক ডাকবার আগে 
পাছে বঞ্চিত হই 
কম্পমান নারকেল শাখাগুপির মধো 
হযোদয়ের মঙ্গলাচরণে | 
[ “শেষসপ্তক”_-“ছেচলিশ” ] 
কবি-শিশুর নূতন আনন্দে বিশ্বকে চোখ মেলে দেখার স্বপ্নময় রোমান্টিক কৈশোর 
জীবনে-- 


তখন গ্রতিদিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন । 


৪০৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


যে প্রভাত পূর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে 
আলোতে দ্নান করে আসত 


আগেকার দিনের কোন চিহ্ন ছিল ন। তার উত্তরীয়ে [এ] 
এই সমস্ত চরণে প্রোস্তিন্ন হয়ে উঠেছে রোমার্টিক কবিমনের স্বপ্র-সঞ্চরণ। এ বর্ণনা 
“জীবনস্থতি”র (“ঘর ও বাহির”-পৃঃ ১৪ ) কথাকেই স্মরণ করায়__ 

“তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে । 
কী মাটি, কী জল, কী গাছপাঁলা, কী আকাশ, জমস্তই তখন কথা কহিত-_-মনকে 
কোনো মতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তল্লাতেই 
দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা৷ দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদ্দিন যে মনকে 
ধান! দিয়াছে তাহা। বলিতে পারি না” । | 

এই কবি-বালকের__ 
তারপরে বয়স হোল 
কাজের দায় চাপল মাথার পরে 
দিনের পর দিন তখন হল ঠাসাঠাসি। [ঞ] 


যৌবনের কর্মচঞ্চল দিনগুলির এমন স্পষ্ট স্বচ্ছ ইঙ্গিত কাব্য মর্যাদা পেয়ে ধন্য হয়ে 
উঠেছে। কিন্তু কর্মচক্রের অক্লান্ত নিষ্পেষণকে বোঝাতে গিয়ে কবি যে (প্রয়োজনের 
শিকলে বাধা” বন্দী জীবনের কথা বলেছেন তার থেকে-_ 
আজ নেব মুক্তি। 
চে সং ৫ 
যাব একলা 
নতুন হয়ে নতুনের কাছে। 
[ “শেষসপ্তক”-__-ছেচলিশ? ] 
কবির সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনৃতন আকাজ্ছাই অভিব্যক্ত গছছন্দের সুস্পষ্ট বঙ্কারে | 
“পরিশেষে”র সাথী” কবিতায় কবির শৈশবের সঙ্গীদের কথা বলেছেন । “জীবনম্মৃতি” 
(“ঘর ও বাহির পৃঃ ১২ )-তে-ও এই সাথীদের কথা বগিত হয়েছে 
“বাড়ির ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি 
বল! হয়। একট! বাতাবি লেবু, একটা! কুলগাছ, একট! বিলাতি আমড়া ও একসার 
নারিকেল গাছ তাহার প্রধান সংগতি”, | 
এরাই ছিল শিশু-কবির একাস্ত সাথী । এই বিরাট বিশ্বভুবনের এক কোণে কবি- 


স্মৃতিচেতন। ৪০৫ 


শিশু আপনার একটি নিভৃত জগৎ স্থষ্টি করে নিয়েছিল-_-এবং সে জগতের একমাত্র সাথী 
ছিল কতকগুলি বোবা প্রাণ__ 
তখন বয়স সাত। 
মুখচোরা ছেলে 
একা এক! আপনারি সঙ্গে হোত কথ! । 
মেঝে বসে 
ঘরের গরাছে খান! ধরে 
বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে 
বয়ে যেত বেল । 
[ “পরিশেষ”--দাথী ] 
এরই মাঝে ণউ্‌ ঢউ ঘণ্টার ধ্বনি”, “সইসের হাক” ও পাঁড়ার তেল কলের বাঁশি, 
কাকাতুয়ার চীৎকার কবিমনে সাড়া জাগিয়ে যেত। 
আর তার সঙ্গে-_ 
একট! বাঁতাবিলেবুং একটা অশথ 
একট। কয়েতবেল, একজোড়। নারকেল গাছ, 
তারাই আমার ছিল সাখী । 
আকাশে তাদের ছুটি অহরহ, 
মনে-মনে সে ছুটি আমার। | এ] 
কিন্তু একে কেন্দ্র করেই কবি স্বীয় জীবনের উখান-পতন বিরহ-মিলনের তাপ-অন্ুুতাপকে 
করুণ রাগিণীতে ভরিয়ে দ্রিয়েছেন। একদিন শিশু-কবির জীবনে-__ 
আপনার সঙ্গে যে খেলাতে 
তাদের কাটত দিন 
সে আমারি খেল! । 
তারা চিরশিশু 
আমার সমবয়সী । 


৫ 


কিন্ধ_ 
তারপরে একদিন যখন আমার 
বয়স পচিশ হবে, 
বিরহের ছায়াকান বৈকালেতে 
ওই জানালায় 
বিজনে কেটেছে বেলা । 


৪০৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


অশথের কম্পমান পাতায় পাতায় 
যৌবনের চঞ্চল প্রত্যাশ। 
পেয়েছে আপন সাড়া । 
সকরুণ মুলতানে গুন্‌ গুন্‌ গেয়েছি যে গান 
রৌব্রে ঝিলিমিলি সেই নারকেল ভালে 
কেঁপেছিল তারি সুর । 
নী সা সঁ 
সেদিন সে গাছগুলি 
বিচ্ছেদে মিলনে ছিল যৌবনের রহস্ত আমার । [এ] 
কিন্তু কবির জীবনে যৌবনের বেদনা-বিধুর এই সমস্ত দিনও ক্রমশঃ হারিয়ে গেল । " কবি 
এখন জীবনের শেষ প্রান্তে এক' দ্রাড়িয়ে পিছন ফিরে স্মৃতির আডিন। পার হয়ে দেখছেন 
“এ জন্মের সমস্তটা'__ | 
তারপরে অনেক বৎসর গেল 
আরবার এক আমি । 
সেদিনের সঙ্গী যার 
কখন্‌ চিরদিনের অন্তরালে তারা গেছে সরে । 
আবার আরেকবার জানলাতে 
বসে আছি আকাশে তাকিয়ে । 
আজ দেখি সে অশ্বখ, সেই নারকেল 
সনাতিন তপস্বীর মতো । 
আদিম প্রাণের 
যে-বাণীল্লুপ্রাচীনতম 
'তাই উচ্চারিত রাত্রিদিন 
উচ্ছ্বসিত পল্লবে পল্লবে । 
[ পপরিশেষ- সা? ] 
এ কথাই “জীবনস্রতি'তৈ (“দর ও বাহির পৃঃ ১০-১১) অন্য ভাষায় ফুটে উঠেছে 
“কিস্থ হায়, সে-বট এখন কোথায় ! যে-পুকুরটি এই বনম্পতির অপিগাতা দেবতার 
দর্পণ ছিল তাভাঁও এখন নাই; যাহারা আন করিত তাহারাঁও অনেকেই এই অস্তভিত 
বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে । আর সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের 
চারিদিক হইতে নানাপ্রকারের নুরি নামাইয়! দিয়! বিপুল জটিলতার মধ্যে স্থুদিন ছুর্িনের 
ছাঁয়৷ বৌন্রপাত গণন। করিতেছে”। 


স্মতিচেতন! ৪০৭ 
তাই কবি আজ জীবনশেষে দীড়িয়ে সেই-পুরাতন “সাখদের কাছি থেকে একটি 
মন্ত্রে দীক্ষিত করেন আপনাকে-- 
পুরাতন যে নিঃশব্দ মভাশান্তি স্তব্ধ হয়ে আছে, 
নিরাসক্ত নিবিচল সেই শান্তি-সাধনার 
মন্ত্র ওরা প্রতিষ্ষণে দিয়েছে আমার কাঁনে-কাঁনে । 


[ “পরিশেষ”-“সাঘী, ] 
“অতীত ম্বৃতিচারণের মধ্যে বালকবেলাঁর আত্মকাহিনী যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি 


টকৈশোর অথবা যৌবনের কোনে। বিশেশ ঘটনাও কবি মনে নৃতন করে উকি মেরে গেছে । 


পরিশেষের “আরেকদিন, কবিতায় কবি যৌবনের পঁচিশ বছর বয়সের একটি স্মৃতিকে 
এঁকে চলেছেন-_ 


স্পষ্ট মনে জাগে, 

তিরিশ বছর আগে 

তখন আমার বয়স পঁচিশ কিছুকালের তরে 
এই দেশেতেই এসেছিলেম, এই বাগানের ঘরে । 


কিন্ধ সেদিন ও আজকের দিনে যে অনেক তফাৎ হয়ে গেছে ত। কবি মর্মে মর্মে অনুভব 
করেন-- 


আজে! তেমনি হূর্ধ ডোবে সেইথানেতেই এসে 


পাইনবনের শেদে, 
[ পরিশেষ--আরেকদিন ] 
নিন্ধ তবুও কবির একমাত্র ছুখ এই-_ 


শুধু আমার কাকরঢাল পথে 
বহুকাঁলের চেনা 
ভাঁকপিয়নের পায়ের ধ্বনি একদিনো বাজবে না| [এ] 
এই বেদনার সঙ্গে যখন শুনতে পেলেন পিছনদিকে-_ 


করুণ গলায় কে অজানা! বললে হঠাৎ কোন্‌ পথিকে | 
“মাথা খেয়ো, কাল কোরো না দেরি” । 
কবির সমস্ত ভূবনকে আচ্ছন্ন করে অতীত স্মৃতিতে মন বেদনার্ত হয়ে ওঠে 
ইতিহাসের বাকিটুক আধার দিল ঘেরি। 
বক্ষে আমার বাচিয়ে দিল গভীর বেদন! সে 


পচিশবছর বয়সকালের ভ্বনখামির একটি দীর্ঘস্বাসে, 
[&ঁ] 


৪০৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আবার “মায়র জাহাজে ১৯২৭-এর ২রা অক্টোবর কবি অজান! সাগরের বুকে 
“বিকেলবেলার আলো” দেখে “তে হি নে! দ্িবসাঃ কবিতার মধ্যে দিয়ে অতীতের অনেক 
ভাললাগা স্বৃতিকে স্মরণে আনেন-__ 

এই দেখে মোর ভরল বুকের কোণ ; 
কোথা থেকে নামল রে সেই খেপ দিনের মন, 
সেদিন অকারণ 
হঠাৎ হাওয়ায় যৌবনেরি ঢেউ 
ছল্ছলিয়ে উঠত প্রাণে জানত ন| তা কেউ। 
লাগত আমায় আপন গানের নেশ! 
অনাগত ফাগুন দিনের বেদন দিয়ে মেশা । 
তাই এই প্রসঙ্গে তাদের স্মৃতিও কবিমনে উলে উঠেছে-- 
সে গান যারা শুনতে। তারা আড়াল থেকে এসে 
আড়ালেতে লুকিয়ে যেত হেসে । 
হয়তো তাদের দেবার ছিল কিছু 
আভাসে কেউ জানায়নি তা নয়ন করে নিচু । 
হয়তো তাদের সারাদিনের মাঝে 
পড়ত বাঁধ একবেলাকার কাজে । 

[ পরিশেষ-তে চি নে দিবসাঃ ] 
অতীত জীবনের এই সমস্ত নান! হথর__নানা ছন্দ আজ দীর্ঘদিন পরে কবিমনকে ভারাক্রান্ত 
করে তুলেছে। 

১৯৩৯ এ কবি মংপুতে আছেন । অন্থস্থ দেহমনে পুরানো বহু স্মৃতিকে স্মরণ করে 
মনকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান। কি মন নিয়ে পল্মাতীরে একদিন “মানসী” কবিত। 
লিখেছিলেন সেই কথা গল্প করে বলেন এবং সেই স্মতিকেই স্মরণ করে “সানাই” কাবোর 
“মানসী” কবিতার জন্ম দেন__ 

মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহাণ মাস, 


তখন তরণী বাঁস 

ছিল মোর পদ্মাবক্ষ ”পরে । 
সং নী নং 
পূর্ণ যৌবনের বেগে 


নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে 
মানসীর মায়াদূতি বহি । 


স্মৃতিচেতন। 6০৯ 


ছন্দের বুনানি গেথে অদেখার সাথে কথ! কহি। 
এই “মানসী” মৃর্তিকেই চিরকাল ম্মরণ করে গেছেন আঁপন অস্তরে-- 
বাঁহিরেতে বাণী মোর হল শেষ 
অন্তরের তারে তারে ঝংকারে রহিল তার রেশ। 
অফলিত প্রতীক্ষার সেই গাঁথা আজি 
কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্তপথে চলিয়াছে বাজি । 
[ “সানাই”-_-মানসী, ] 


“রোগশয্যা'র কবি “আরোগ্য” লাভ করে নুতন চোখে আজ আবার বিশ্বকে দেখছেন । 
তাই আজ আবার নৃতন করে মনে হচ্ছে_-মধুময় পৃগিবীর ধুলি'। বহুলোক' যারা 
এসেছিল জীবনের প্রথম 'প্রভাতে'_-তাদের আজ আবার নৃতন করে স্মরণ করছেন 
স্বৃতির অর্ধ্য রচনা করে । নূতন ভালোলাগার রঙে তাদের রাডিয়ে গেলেন শেঘবারের 
মত। অতীতের অনেক ভালোলাগা "শুভক্ষণকে আজ আবার স্মরণ করেন সমস্ত 
চেতন! দিয়ে-_ 


মনে পড়ে কতদিন 

ভাউ। পাড়িতলে পদ্ম 

কর্মভীন প্রৌঢ় প্রভাতের 

ছাঁয়াতে আলোতে 

আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া 

ফেণায় ফেনায়। 

স্পর্শ করি শূন্যের কিনার! 

জেলেডিউ চলে পাল তুলে, 

বৃথভ্রষ্ট শুভ্র মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে । 
আলোতে ঝিকিয়া-ওঠা ঘট কাখে পলীমেয়েদের 
ঘোমটায় গুপম্ঠিত আলাপে 


সং ১০ না 
রহন্তের আবরণ কাপাইয়া তোলে মোর মনে । 
[ “আরোগ্য”--৩ সংখ্যক ] 


এই পদ্মার স্মৃতিকে স্মরণ করে ১৯৩৫ এর ২৪শে মে একখানি চিঠিতে লিখছেন-- 
“আমাদের পদ্মাবোটে আশ্রয় নিয়েছি । এই বোটেই যৌবনকালে লিখেছি সোনার 


৪১০ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


তরীর কবিতা-কতকাল বাস করেছি পদ্মার চরে জম্পূর্ণ একলা । এমন হয়েছে মাসের পর 
মাস একটি শব্দও উচ্চারণ করি নি, নিঃশব্দ কাব্য বিস্তার করেছি লেখায়” ।৯ 


কবি জীবনশেষে 'শাস্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃত প্রহরে, এদের বন্দন। পাঠান । আজ বিদায় 
বেলায় এই সমস্ত স্থমধুর স্বৃতি যেন গোপনে আর একবার অনুভব করতে চান আপন 
অন্তরে 


মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে; 
হু'পহর বাতি, 
নৌক। বীধা গঙ্গার কিনারে | 
নং ৪ নং 
পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষপ্রান্তে বাসা, | 
দুর প্রসারিত চর | 
১ ৯ 
ভজিয়। জাতায় ভাঙে গম 
পিতল-কাকন-পরা হাতে । 
মধ্যাহ্ন আলিষ্ট করে একটানা স্বর | 
পথে-চলা 'বঈ দেখাশোন। 
ছিল যাহ] ক্ষণচর 
চেতনাব প্রত্যন্ত প্রদেশে, 
চিত্তে আজ তাহ জেগে এ । 
[ “আরোগ্য”7-৪ সংখাক 
এই সব উপেক্ষিত ছলি, জীপুনর সরশেন বিচ্ছেদ বেদনা, মাজ যাবার বেলায় মনকে 
ভারাক্রান্ত করে তোলে । 


'শেবপর্বায়ের কাব্যে? শ্যতিচারণমূলক কবিতাগ্ুপির মদ্যে ভিক্টোরিয়া ওকাশ্পোকে 
নিয়ে লেখ! দু'একটি কবিতার সন্ধান ও মেলে । বলান্দরনাথের শেসজীবনে নিদেশিনী এই 
নারী দেখা দিয়েছিলেন কনির ভাবের 'এবং স্্রের পরিমণ্চলে এক বূতিমতী দূহী রূপে 
“যে বিদেশিনীর কথা ভাবেন কৰি, মে কোনো মানলী নয়, সে কোনো প্রাচী বা প্রতীচীর 


১। ই্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “চিঠিপত্র” নবম খগ্ু শ্রীমতী হেমস্তবালা দেবীকে লিখিত | প্রকাশ ১ 
বিশ্বভারতী, ১৯৬৪ পত্র সং--১৭৩, প2 ২৮৬ ] 


স্বৃতিচেতনা না 


্ 


দিকে চকিত ইঙ্গিত নয়, আবার সেই সঙ্গে এও ঠিক যে, কখনে। হয়তো কোনো একটি 
বিশেষ মানবীমৃতিই তাকে পৌছে দেয় সেই বিদেশিনী আভার দিকে, সেই সুন্দরের 
অবকাশে। তাই, হৃদয়ে যার আভাস পাঁওয়া গেছে, আকাশে কান পেতে যার 
শ্রোতোময় কণ্ম্বর শোন! গেছে, তাঁকে কখনো বা তিনি সাজিয়ে দেখতে চাঁন কোনো 
নারীরই মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নারীর মধ্যে । তাই, যে-গান তিনি লিখেছিলেন 
দূর-যৌবনের দিনে, প্রৌঢ় বয়সে সেই গান তিনি তুলে দিতে পারেন এক মানবীরই 
অভিমুখে ঃ বিদেশবাসিনী কোনো ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর হাতে তিনি সহজেই পৌছে 
দিতে পারেন এই কথা হ “আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগেো। বিদেশিনী 1 পত্যি 
কি আমাকে টিনেছিলেন? এই প্রশ্ন তুলেছিলেন ভিক্টোবিয়া, অনেক বছর পেরিয়ে | 
কিন্তু এই প্রশ্ন করবার আগে জেনে নেওয়া চাই £ একই সঙ্গে সত এই কথা যে এই 
গানে তিনি আছেন এল, তিনি নেই । পরিচয় আর অপরিচয় আমার মধো এক ভয়ে 
মিলেছিল” জেনে নে ওয়া চাই এই স্বীকারোক্তি, “জানি না যখন জানির আঁচলে গাটছডা 
বেদে দেখা দেয় তখন মন বলে, পন্য ভলেম? | তাই সুনীল সাগরের শ্ঠামল কিনারে 
যে তুলনাহানাকে পগে যেতে দেখেন কবি, মনে বাখা চাই যে একই জঙ্গে তিনি চেন! 
এবং চেনা! নন, নারী এবং মাঁরী নন। এইটুকু শুপু ঠিক যে কবিজীবনে এমন একট! 
মুত এসেছিল, যখন ভার আরো একবার এই গপ্তিবাধা দেশকাঁলকে অতিক্রম করে যাবার 
প্রয়োজন ঘটেছিল, আর ঠিক সেই মুহুর্তে ভিক্টোরিয়ার সান্লিধ্য তভীকে আরো একবার 
পৌছে দিচ্ছিল তাঁর “বিদ্শিনী' ভাবনার দিকে । মীত্র সেইটুকু অর্থে, এই ভিক্টোরিয়াও 
তার বিদেশিনী, তার স্বন্দরের সহচরী” ।১ 

ভিক্টোরিয়া সম্পকে “বাইরের তথ্য থেকে অল্পই আমরা ভানতে পাই । বুয়েনস 
আইরেসের অঙ্জাত এক পরিবারের এই বন্যা, বেড়ে উঠেছিলেন ইশরেজ আর ফরাসি 
গঙভতনসের দেখাশোনায়, ক্রমে হয়ে উঠলেন ও দেশের শিল্পসাভিতোর সংসারে গরিমাময় 
এক ব্যক্তিত্ব! আলী, ববীন্দ্রনাথের সানিধ্যে দিন যাপনের অনেককাল পরে, দেশে তার 
পরিচয় আরে| নাপক নিশ্চয় । কয়েকটি বইয়ের লেখক, কয়েকটি পুরস্কারের প্রাপক, 
কয়েকটি সংস্থার পরিচালক এবং প্রভাবময় একটি সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবে তার 
প্রতিটা আজ দা'ঘকাল জুড়ে আজেন্টিনার সাংস্কৃতিক ইতিভাসে তাকে বরেণা করে 
রেখেছে । এদেশে আমরা তাকে জানি কেবল এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথের 'প্রতি নিম্প 
তার অনুরাগ, আর তার দৃষ্টিতে রবীন্দনাথের এক ভিন্ন ঘুখ কখনো। কখনো৷ আমরা দেখতে 


১। আশ ঘোষ-_-ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ__হুমিকা-অনুবাদ-অনুষঙ্গ ডিসেম্বর ১৯৭৬ শবদেশনী' 
্‌ পৃষ্ঠা ১৯৮২৩ | 


৪১২ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


পাই হঠাৎ; রবীন্দরপ্রসঙ্গে তার রচনাবলি আমাদের আগ্রহের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে 
তার আগ্রহ আমাদের আনন্দের বিষয়”? ।১ 

এই বিদেশিনী নারী কবিকে যখন চোখে দেখেননি, তখন থেকেই কবির রচনার 
মধ্যে পেয়েছিলেন নিজের জীবনের এক ঙ্কটময় মুহূর্তের পরম জিজ্ঞাসার সত্য উত্তর 
হতাশার মধ্যে শান্তি ও সান্বনার বাণী - এবং তখন থেকেই এই বিদেশী কবিকে তিনি 
মনে-প্রাণে ভালোবেসেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন, গুরুর পর্দে বসিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের কথা 
বলতে গিয়ে জীবনের কি সংকটময় মুহূর্তে তিনি গীতাঞ্জলি' খান! হাতে পেয়েছিলেন এবং 
তার প্রভাব এই তরুণার চিন্তে কেমন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল সেকথ! তার গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করে যান-- 

“অল্পবয়সে আমাদের সবারই জীবনে এমনসন সংকটকাল আসে, যার থেকে আর 
বেরুতে পারব বলে মনে হয় না। ঠিক তেমনি এক অময়ে গীতাঞ্জলি এল আমার 
হাতে, এ বই পড়ে ওঠা আমার পক্ষে তাই দ্বিগুণ মূল্যবান হলো । ছোটো এই বইটির 
জানিধ্য পাবার এর চেয়ে ভাল সময় আর কী হতে পারত । 

নং চে র্‌ 
নিতান্ত তুচ্ছ মুন্ময় আমার অস্তিত্ব, এ আমি জানতাম । আর সেইজন্যেই এত দুরের 
মরধিজগ্খ থেকে এলেও কবিতাগুলিকে আমার বিদেশী মনে হয়নি, সেহজন্যই এগ্তলি 
পড়ে আমি মথিত হয়ে উঠেছিলাম আনন্দ বেদনায় £ 


সং স শী 
ঠিক কোথায় কখন এইসব ভাবন1 এল আমার মনে, নাও যেন আজ স্পষ্ট মন করতে পারি, 
রং সং সং 


বাড়িটি এখন আর নেই । সেদিন আমার চারপাশে ধারা ছিলেন, তারাও নেই আজ) 
নেই সেই কবি যে কলির কণ্ঠম্বর আমাকে আপন আশ্রুর অদূলা উপহার এনে দিয়েছিল । 
প্রিয়তম বন্ধুর সপে আলিঙ্গনও আমায় ছিতে পারেনি সে উপহার । যে-সব ছবি আও 
আমার স্মৃতির মধ্যে তুফান তোলে সে সবই খুব সহজে অবারণীয় ভাবে মিলিয়ে যাবে 
একদিন, যেমন শন্যতায় মিলিয়ে গেছে আলো সব ছবি । কিন্ থেকে যানে গীতাঞ্জলি” 
গীতাঞ্জলি এমন করে সেদিন কাদিয়েছিল নামায় ৮১ 

জীবনে চলার পথে কঠিনতম এক মানসিক নিপর্য়ের মুখে ভভিক্টোরিয়া'র হাতে 
এসেছিল গীতাপ্জলি'খানা । যৌবনের আঘাতে-সংঘাতে বিপর্যস্ত বিক্ষুব্ধ সেই তরুণা 

১। এীশঙ্থ ঘোব_ওকাম্পোর রবীন্রনাথ- ডিসেম্বর ১৯৭৬ 'বিজয়ার অদিন্দে [ পৃঃ ২৫২৬ ] 


১। শ্রীশঙ্থ ঘোব--ওকাম্পোর রবীন্্নাথ-ডিসেম্বর-১৯৭৬ ॥ ভূমিকা ॥ অনুবাদ | অনুলঙ্গ ! 
“সানইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ"”-_ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো-[ পৃঃ ৫৩ ৫৪5 ৫৫ 


স্মৃতিচেতন। ৪১৩ 


অনেক গুঢ়তম তত্র, অনেক জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়েছিলন সেদিন এই গ্রস্থধানা 
থেকে। তাই কবির শতবর্ষে তার সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেন-- 


“অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত এই আলোই তে। আনন্দ । রবীন্দ্রনাথের কবিতার 
কাছে আমরা খণী, অন্ততঃ আমি, কেননা তার কবিতা আবিষ্কার করছে এই রশি, তার 
তাৎপর্য আনন্দের তাৎপর্য । সমস্ত জীবন জুড়ে এর চেয়ে আর কোন্‌ বড়ো আবিষ্কার 
কেউ করতে পারেন ? 
নং র্ বং 
পশ্চিমবাসীদের অনেকেই তার কাছে কত যে পেয়েছেন, আজ এই শতবর্ষে সেকথা 
প্রকাশ্যে স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে। আর আমার ইচ্ছে যে এই স্বৃতিগ্ুলি পৌছয় 
সেই দেশের মানুষের কাছে যেখানে তার জন্ম, তার মৃত্যু 
ঠী ৯ সং 

গোলাপেভর। সেই বসন্ত দিনের মতে! আজও তিনি আমার খুব একান্তে, কেননা 
তিনি আমাকে নিয়ে গেছেন মায়া থেকে সত্যে, পৌছে দিয়েছেন 'এক আত্মিকতার 
ভূমিতে 1৮৯ 

«এইসব পড়াশুনো আর শিশুশোভন অশ্রজল-এর দশ বছর পর ১৯২৪ সালের 
৬ নভেম্বর এক বুহস্পতিবার রবীন্দ্রনাথ পৌছুলেন বুয়েনস আইরেসে 1” ( ওকাম্পোর 
রবীন্দ্রনাথ”__ গ্রীশঙ্খ ঘোষ পৃঃ ৫৭) পেরু যাবার পথে রবীন্দ্রনাথ 'বুয়েনস আইরেসে' 
নামেন এবং শরীর অস্স্থ হওয়ায় সেযাত্রায় এখানেই বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। ভিক্টোরিয়া 
ওকাম্পে অন্থস্থ কবির বাসস্থান এবং দেখাশোনার সমস্ত ভার বহন করেন। যে কবি 
দুরে বসেই তীর হৃদয়ে অক্ষয় আসন পেতে বসেছিলেন আজ সেই কবি যখন তার 
আঙিনায় সত্যি সত্যিই এসে আসন বিছালেন তখন ভিক্টোরিয়ার চিত্ত মখিত করে যে 
ভাবের প্লাবন দেখা দিয়েছিল তা! আত্মপ্রকাশ করলো এইভাবে--“""****আমার 
হৃদয়ের এত কাছাকাছি এই মানুষটির সত্যি আবির্ভাবের সামনে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে 
এল |” ( ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ-শ্রীশঙ্ঘ ঘোষ-_-“অলিন্দ-পৃঃ ৬৫) কবিও পরিপূর্ণভাবেই 
মধাদা দিলেন এই বিদেশিনীর গ্রাণ-উজাড়-করা। ভালোবাসার- শ্রদ্ধার । তার নামকরণ 
করলেন পিজয়” | উাকে নিয়ে কবিতা লিখলেন-__“বিদেশী ফুল”, “অতিথি” ( পূরবী ) 
এবং পরে পূরবী? গ্রস্থখানি তার নামে উত্সর্গও করলেন। 

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন পর্যন্ত এই বিদেশিনী ভক্তের, অন্থ্রাগিনীর বঙ্গে একটি 

১। শ্রীশঙ্থ ঘোষ--ওকান্পোর রবীন্নাথ--ডিসেম্বর ১৯৭৬ 


“সানহদিপ্রোর শিথরে রবীব্রনাথ”-_ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো “খোলাপথের ধারে” 
শা পৃঃ ৫১৫২ ) 


৪১৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপযায়ের কাব্য 


খনিষ্ঠতা ছিল। মানসিক দিক থেকে তারা যে পরম্পর কি সন্্রম আর শ্রদ্ধা নিয়ে 
পরস্পরকে ভালোবেসেছিলেন-_একে অন্যের হৃদয়ের কাছে মেলে ধরেছিলেন নিজেকে তা 
তাদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে কিছু কিছু বুঝতে পার! যায়“) 00650 04 10006 
51010102955 13 11) 102 000 8700 1025 10660210100 31106 5০0 16110 ১2 [51010 
15 22815 850. 170৮৮ ৮৪] 10206 10 95662005) 105৮ 01000918115 1016 950. 
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1070/10-]00 0256 500 115175 00216) 60 52০ 5০০ 2৪1: 1700170177£ 
৪00. ৪৮০1 81817009012 7700 9৬21 13161)" 1586 217 00001509066 9611606, 
[10৮69 5090. 2190 1055 5০9১ ৬০5 06815. ]150709 5০০ 00 1070 10১১ 
বিশ্বকনিও এই নারীকে সামান্যা বলে দূরে সরিয়ে রাখেননি । ওকাম্পোর ভালোবাস, 
শ্রদ্ধা, আত্মনিবেদনের কাছে আপন চিত্রকে মেলে ধরতে দ্বিধা করেননি তিনি--. 
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এই বিদেশিনী ভক্তই সেনার রবীন্দ্রনাথ বুয়েনোস এয়ারেম ছেড়ে আসবার সময় 
তার জন্য জাহাজে দুটো কেবিন ভাড়া করে দেন এবং ভার বাড়িতে কবি যে শারাম 
কেদারাখানায় বসতেন সেখানাঁও জাহাজের কেবিনে ঢুকিয়ে দেন। এ ন্যাপারে 
ভিক্টোরিয়ার যে কত বেগ পেতে হয়েছিল 'ত। আমরা জানতে পারি আমতী রাণী চন্দের 
লেখা “আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ” বইতে কবিস নিজের মুখের কথা থেকে । “আলাপচারী 
রবীন্দ্রনাথ” বইতে (পৃঃ ৯ ১৯৩৪১ ২৯শে জুলাই ) কবি শ্রীমতী রাণী চন্দকে এবস্থানে 
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স্বৃতিচেতন। 1৪১৫ 


বলেছিলেন--“সেদিন বিজয়ার চিঠি পেলুম। ছোট একটি কাঁডে লিখেছে “দি তুমি 
আমায় কিছু লেখ । একবার আসতে লিখে দিলুম। আমার জন্তে সে কি করবে 
দিশে পেত না। নিজের বাড়িতে সবচাইতে সের! সুখস্বিধের মাঝে আমাকে রেখেছিল । 
অজন্ম টাকা৷ আমার, জন্তে খরচ করেছে, তাতেও যেন ওর তৃপ্তি নেই । সব সময় তবু 


আশায় থাকত আমি কী চাই । আমার চাঁওয়। ও প্রাণ দিয়েও মেটাবে, এমনি ভাব 1 


আবার ২৩শে মে ১৯৪১ শে-ও শ্রীমতীচন্দকে ( আলাপচারা রবীন্ত্রনাথ--রাণীচন্দ, 
১৩৬৮ গৃহ ১০৯-১১০ ) ভিক্টোরিয়। প্রসঙ্গে বলেছেন--“সেই স্প্যানিশ মেয়ে বিজয়, 
প্রথমেই আমায় বললে যে, আমি তোমার জন্যে কী করতে পাঁরি। আমি যখন ওখান 
থেকে এলুম তখন সে করলে কী খুব দামী ইটালিয়ান জাহাজে ছু-ছুটো ক্যাবিন ঠিক 
করলে আমার জন্তে । আমি বললুম, এর প্রয়োজন কী । কিন্ত সে কিছুতেই মানবে 
না, বললে একটাতে তুমি দিনের বেলা কাজ করবে আর একটা ক্যাবিনে বাজে শোবে। 
এর কারণ আর কিছুই নয়, আমার জন্য কিছু করতে চায়, এই ছিল তার আকাঙ্ছা । 
একটা সোফা সেট! কিছুতেই ঢোকে ন ক্যাবিনের দরজা দিয়ে | ক্যাপ্েনকে বলে 
দরজা কাটিয়ে বড়ো করে তবে সেই সোফাকে ক্যাঁবিনে ঢোকালে বসে নিশ্রাম করবে! 
তাতে । তারপর দ্বিতীয়বার যখন আবার যাই নিদেশে তখন দেও ইএরোপে ছিল । 
সঙ্গে ছিল সেবার আকা ছবিগুলো, সে বললো, আমি এগুলো এদেশে বড়ো বড়ো 
ক্রিটিকদের দেখাব। সে দেদার টাক! খরচ করে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করলে তাও কত 
খরচ করে ।” 

এই আরামকেদারাখানার কথাই কবি ৫ই জানুয়ারি ১৯২৫ ওকাম্পোকে লেখা 
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৪১৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


এই কেদারাই সেবার অনেক দেশ ঘুরে শেষে শাস্তিনিকেতনে এসে পৌছেছিল-_ 
“অনেকদিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেননি, আমাদের কাছেই পড়েছিল । 
আজ আবার ব্যামোর মধ্যে দেখলুম ওই চৌকিখানিতে বস! তিনি পছন্দ করছেন, সমস্ত 
দিনই প্রায় ঘুম বা৷ বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর বসে থাকতেন” । (প্রতিমাদেবী- 
“নির্বাণ, ১৯৪২, পৃঃ ৬২--৬৩) 
কবি জীবনের শেষপর্বে অস্থস্থ শরীরে এই কেদারাখানায় বসে তার বিদেশিনী ভক্তের 
উদ্দেশ্তে €শেষলেখা"র ৫-সংখ্যক (৬ এপ্রিল, ১৯৪১) কবিতাটি উপহার পাঠান-__ 
চে চে নং 
বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে 
যে প্রেয়পী পেতেছে আসন 
চিরদিন রাখিব বীধিয়া 
কানে কানে তাহারি ভাষণ 


ভাষ। যার জ্ঞানা ছিল নাকে 
আখি যার কয়েছিল কথা 
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন 
সকরুণ তাহারি বারতা । 


এ কবিতা যে ভিক্টোরিয়ার ভালোবাসার স্মতিকে স্মরণ করেই লেখা তা পাঠক 
সমাজের কাছে আর অস্পষ্ট থাকে ন!। 

এই অনন্তসাধারণ নারী কবির হৃদয়কে যিনি স্থায়ীভাবে জয় করে নিয়েছিলেন 
তিনিও যে অলোকসামান্তা প্রতিভাময়া নারী শ্ীকুদ্; কৃপালনীর এই উক্তি থেকে তা 
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01081:079 06 1361 1021501791105 1761 1720611200551 ৮10115ে 2041061 501110091 
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স্থৃতিচেতন। ৪১৭ 


001730+*৮১ কবিও এই ব্যক্তিত্বের স্মৃতিকে স্মরণ রেখেই ৎশষলেখ। কাব্যে তাকে অমর 
করে রেখে গেছেন । 


শিশু বয়স থেকে শুরু করে কবির সমস্ত জীবনের অনেক স্ৃমধুর স্মৃতি এই ভাবে 
'শেষপধায়ের কাব্যে খণ্ড খণ্ড কবিতার মাঝে রূপ নিয়েছে । 


“শেষপর্যায়ে*র “ম্বৃতিচারণমূলক" কবিতাগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি কবিতা জ্যোতিরীন্ত্র- 
নাথের স্ত্রী তার বৌদিদি “কাদম্বরীদেবী'র স্বৃতিকে স্মরণ করে লেখা । “কাদম্বরীদেবী, 
যখন ঠাকুরসাড়ীতে এসেছিলেন নববধূ হয়ে তখন কবির বয়সের কাছাকাছিই ছিল 
তার বয়স । কবি তাঁকে খেলার সাথী হিসেবেই পেয়েছেন । কিন্ত ক্রমে ক্রমে সেই 
অসাঁমান্তা নারীর স্সেহ-প্রেম-মণ্তিত ব্যক্তিত্বের গান্তীর্য এবং রুচি ও শিল্পবোধ একটি 
বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কবির জীবনে । কবি-কল্পনার রামধনুতে নাঁনা রউ 
ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি আপন হৃদয়ের জাছুস্পর্শে_“-.*চিররহস্তময় জীবনের আনস্ত্যে 
দিশ! দেখাতে আসে কদাচিৎ কোঁনে। জনের দুর্লভ ভাগ্যে রহস্তময়ী কোনো নারী-__ 
জীবনের সতা ও কল্যাণ ধরে ঘনীভূত সৌন্দর্য ও গ্রীতির আকার । দৈনন্দিন জীবনের 
সকালে সন্ধ্যায়, স্পেহে-ভালোবাসায় সাহচর্ধে, প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে, বাঙালি 
ঘরে দেওর ভাজের আদ্লর-কৌতুক মিশ্রিত বিচিত্র ব্যবহারে সামান্যভাবে যেমনই বুঝে 
থাকুন দেশকালের দূর থেকে দুরে প্রসারিত পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশ কি পর্যস্ত গভীর নিবিড় 
মধুর পবিত্র ভাবে অনুভব করেছেন সেই তুলনাতীত সম্পর্কটিকে, তারই আভাস পাওয়া 
যায় “তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধুবতারা” ( ভগ্রহৃদয় গীতিকাব্যের উৎসর্গপত্র ) এই 
কবিতায় আর তা ছাড়ী। দ্ীর্ঘকবিজীবনের অনেক রচনায় ও অনেক উক্তিতে। 


এই রহস্তময়ী দেবী, এই অপূর্ব প্রভা এবং প্রভাবময়ী রমনী ; কবি-জীবনের অনেকটা 
অধিকার করে থাকেননি বাস্তবে-তাতে আসলে কোনো লোকসানও হয়নি । 
সাময়িকভাবে দিবা দ্বপ্ররের আলো যদ্দিবা অমাবন্তার অন্ধকার-সদৃশ হয়ে উঠে থাকে 
অকণ্মা্ দুঃসহ আঘাতই বিমলতর বিশুদ্ধতর চেতনায় ও শ্রেয়তর পরিণামে জাগিয়ে 
তুলেছে শক্তিমানকে ; নিরন্তর-ধাবিত কালের গন্তিচ্ছন্দে অশ্থলিত পদে ছুটে চলেছে 
জীবন, এবং যে “তেইশ বছরের শোৌঁক'কে বাহাত ভুলে গেছেন এককালে তার জীবনে 
সেটি যে অবিচল শাস্তির একটি ভূমিকা বিছিয়ে দিয়েছে কবি তা জেনেছেন, পরিণত 
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৪১৮ রবীক্রনাথের শেবপর্যায়ের কাব্য 


বয়সে আপাতবিম্মরণের পর্দাটি একদা একটু সরে যেতেই ছন্দে স্থরে গেয়ে উঠেছেন 


সহসা 
ভুলে থাকা সে তো নয় ভোলা**' 


**.কবির অন্তরে তুমি কবি। 

কবিতা রচনা! করে চলেছে একজন, সেই কবিকে রচনা করবার যদি কেউ থাকে সে 
কি সামান্য ”৯! ( “রবীন্বপ্রতিভা'--রবীন্রকাব্যে নেপথ্যবতিনী'-পৃঃ ১৫১-১৫২) 
বেবীন্দ্রপ্রতিভার আলোচনা গাসঙ্গে বিবীন্দ্রকাব্যের নেপখ্যবতিনী এই শাক যে 
কাদধ্রীদেবী--কবির জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে উপরিউক্ত যে মন্তব্য গ্রীযুক্ত কানাই 
সামন্ত করেছেন তার সত্যতা সত্যই অন্ুধাবনযোগ্য | 

শিশু-কবিকে এ শারী আশা-আনন্দে উত্পাহিত করেছেন_-নূতন নৃতন ধপ্ররণা 
ঘুগিয়েছেন তার শিল্পসাধনার প্রথম যাত্রাপথে | “কাদপরীদেবীর অচিরজীবনের সাইচধ, 
তারই নবকৈশোরের অমল স্পর্শ, স্েহ-সখ্য ভালোবাসা, উতসাশবাকা আর অন্ুক্ত 
উদ্দীপনা-_রবীক্রনাথের কৈশোরে ও যৌবনে তার পরিণতিমুখী কবিপ্রতিভাকে উদবোধিত 
ও উদ্দীপিত করেছে, জীবনপথের দিক দেখিয়েছে তার পথ চলার প্রথম সুচনাকাঁলে 
আর সম্ভবতঃ তাঁর অন্যান্য পবেও_তারই কয়েকটি লক্ষাগোচর হ্ত্র আমর। বিশাল 
রবীন্দ্রসাঁভিত্যে ইতস্তত: নিক্ষিপ্ত দেখতে পাই” ।২ 
তারপর অসময়ে এই ফুল ঝরে গেশ কালের কপোল তলে” । কবি ব্যথা পেলেন-_ 
সঙ্গীহারা হলেন__“শোকে মুহামান, দুঃখে ছিন্নভিন্ন । তিনি বুঝতে পারেন না, কেন, এই 
অভিমানিনী নারী ইহলোকের সব সম্পর্ক নিজচাঁতে ট্রকরে। করে দিয়ে বনু শরৎ প্রভাতের, 
বহু হেমন্ত-_ছুপুরের বু বর্ষ সন্ধ্যার বহু বসম্ভরজনীর সহচর এই ভালোবাসার বন্ধুকে 
সর্বস্বাস্ত করে পরলোকে পাড়ি দিলেন / কেন সংগীতে কবিতায় হাম্তপরিহাসে মুখর 
দিনগুলিতে টেনে দিলেন অন্ধকারের ঘবনিক1? কেন এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিলেন 
হেমময় প্রেমময় দীপশিখা ? 

রবীন্দ্রনাথ তখন আর রবান্দ্নাথে নেই। অস্থির পদচারণা করেন ছাদে, প্রতিটি 
রাত্রি তার নিদ্রাহীন এবং বুকের ভিতর কেবল ভাহাকার। যে দিকে তাকান, শুধু নতুন 
বৌঠানের স্মৃতি আর স্মতি। একটি গানের কলি, একটি কবিতার লাইনও নেই, য 
তিনি তার এই সমব্যথী সহধমাঁ প্রিয়জনের কানে গুঞ্জন করেননি । তাই বুকের জাল! 
কমাতে তার ব্যথার পূজা সমাপ্ত করার আগে সকল ছুঃখের প্রদীপ জেলে পুপ্পাঞ্জলি' 

১। এ কানাই সামস্ত-_“রবীন্র-প্রতিভা"[ প্রকাশ £ ২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] 


প্রবন্ধ-_॥ রবীন্দ্রকাবোর নেপথাবতিনী ॥ [ পৃঃ ১৫১-১৫২ ] 
২। এ এ এ পৃঃ ১৫৪ 


স্থতিচেতন। ৪১৯ 


প্রদান করলেন পরলোকগতা৷ বউঠাকুরাণীর উদ্দোশ্তে ।”৯ তারপর ক্রমশঃ এই শোক 
শান্ত হয়ে এল। কবি জীবন-মৃত্যুর সহজ চলমান ছন্দের সঙ্গে একে মিলিয়ে দেবার 
চেষ্ট! করলেন; কিন্তু জীবনের শেবদিন পর্যন্ত কোনদিন তাকে ভোলেননি। তার 
মধুময় স্বৃতিকে নানাভাবে কেন্দ্র করে কাব্য-অর্ধ্য দিয়ে গেছেন বারে বারে। “মৃত্যুকে 
তেমন করে অন্থুভব করলেন, প্রত্যক্ষ করলেন কবি এই প্রথম । তার পরিণাম যে 
কীতা “জীবনম্মতিতে নিজেই অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন, আর তার পরব ভাব- 
সাধনার সবাঙ্গীণ ব্যাপ্তি ও গভীরতায়, সংযম ও শক্তিতে ধৃতি ও শান্তিতে, সবল 
আনন্দে ত৷ স্বতই প্রমাণিত হয়। 

'**ব্বীন্দ্রপ্রতিভ। শিজের গুণেই আর নিজের শক্তিতে ক্ষুদ্র বীজ থেকে স্থবিশাল 
অক্ষয়বটের মতো ক্রমপরিণতি লাভ করেছে । তার যথার্থ হেতু তার অন্তরেই, অথচ 
বাহিরেও কী বিশেষ কাযকারণ সংধোগ ঘটেছিল, কেমন অনুকুল মুত্তিক। জলবাধু উত্তাপ 
এবং আলোক জুটেছিল, সেটিও তো জানবার বিষয় । অন্তরকে বাহিরে শরারা ভাবে 
দেখা মাঁনপমনের বিশেষতঃ কবি ও শিল্পিমনের বিশেষ একটি প্রবণতা, কবি জীবনের 
আলোচনায় কাঁদন্গরীদেবীর ন্নেহ-প্রীতি ও সাভ্চর্ধের, জীবন ও মৃত্যুঞ্ সেই দিক দিয়েই 
বিশেষ তাৎপধ” ।২ 

জীবনের এই চরম এবং পরম অভিজ্ঞতার স্পষ্ট এবং ইঙ্গিতময় প্রকাশ তার সারা- 
জীননের বিচিত্র রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে । “দরজিনীপ্রয়াণ” পপুষ্পাঞ্জলি”, “ঘাটের কথা» 
রাজপথের কথা, পিশ্বগৃশ» পিথ প্রান্তে” উিত্তর প্রত্যুত্তর ভাঁয় (গান ) “বিদেশীফুলের 
গুচ্ছ” ইত্যাদি লহু রচনার মধ্যে নানাভাবে এই অলোকসামান্যা নারীর প্রতি তীর শরদ্ধী- 
ভালোবাসা অপ্ণ করেছেন । পুষ্পাঞ্জলির বহু রচনাই খানিকটা রূপবদল করে 
পরবশাঁকাণে এছাছন্দে'র নৃতন বেশে 'লিপিকা"র প্রথম অংশের কয়েকটি রচনার মধ্যে 
দেখা দয়েছে। 

'শেষপযায়ে'র কাব্যে জীবনের সেই ছুঃসহ ছুঃখই সর্বব্যাপী শান্তিতে এবং সুখকর 
স্মতিতে নান! কবিতার আপাবে প্রশ্ষুটিত হয়ে উঠেছে । বীথিক।" কাব্যের ছায়াছবি 
(আষাঢ় ৪, ১৩১২ 7, নিমন্ত্রণ (১৪ জুন ১৯৩৫ ), নাট্যশেষ (আঘাঢ় ১৩৪২) 
'যামপী” কাঁবোর “তুলের ফুল" ( ৭ই জুন, ১৯৩৬ ), মিলভাউ” ( ২০শে জুন, ১৯৩৬ ), 
“আকাশপ্রদীপ” কাবোর বধ? (২৫।১০1৩৮ ), শ্যামা) (৩১১০৩৮ সাঃ) কীচা আম, 


১। শ্রী অমিতাভ চৌধুকী--ববি অনুরাগিনী [ প্রথম প্রঃ জুন-১৯৭৭, পৃ ৫৬ ] 
২। প্র! কানাই সামস্ত--“রবীন্্ প্রতিভা”_[ প্রকাশ £ ২২ শে আবণ ১৩৬] 
প্রবদ্ধ_॥ রবীক্কাবোর নেপথ্য বতিনী ॥ | পৃঃ১৭১-১৭২ ] 


৪২০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


(৮৪1৩৯), “ছুড়ারছবি”র 'বালক" ( আষাঢ় ১৩৪৪) প্রভৃতি কবিতা নতুন বৌঠানের 
স্বৃতির উদ্দেশ্তেই কাব্য-অর্ধ্য নিবেদন বলে মনে হয় । 

১৩৪২ এর আধাঢ়ে কবি গঙ্জাবক্ষে আপনাদের নৌকাগৃহ 'পন্মাযয় ( হোঁসবোটে ) 
ভ্রমণে বের হন। চন্দননগরের ঘাটে এসে নৌকা! থামে । “কৈশোর ও যৌবনের 
পরিচিত এই নদীঘাঁটের সঙ্গে কবিজীবনের যে নিবিড় জম্বদ্ধ ছিল”১-_তাতে বিস্বতপ্রায় 
অতীতকে কবি পুনরায় প্বৃতির আকার দিয়ে নৃতন করে আঁকতে চান। শ্রীযুক্ত 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে__বীথিকার পর্ব শুরু হইয়াছে আধাটে চন্দননগর 
হইতে ; সেখানেও পুরাতনের বিস্মৃত স্মৃতির আকন্মিক আথাত এবং তাহার পর হইতেই 
এই কাব্যধারার উদ্ভব” 1২ “নৌক! যেখানে বাধা হইল তার সামনেই সেই দোতলা 
বাড়ি, যেখানে একদ জ্যোতিদাদ্দার সঙ্গে অনেক দিন কাটাইয়াছিলেন। সে বাড়ি 
অত্যন্ত বে-মেরামতী অবস্থায়'* ( *চিঠিপত্র ৩য় খণ্ড-পত্র ৪৭ 1...আজ বুদ্ধবয়সে: সেই 
নদীঘাটে আসিয়া তাহার কবিহৃদয়ে অতীত যুগের নান! ম্থৃতি যে জাগিবে তাহা খুবই 
স্বাভাবিক” 1৩ 

অন্ত একখানি চিঠিতেও লিখেছেন-_“আমাদের পন্মাবোটে আশয় নিয়েছি ।--*তারও 
আগেকার দিনে যখন আমার বয়ঞ ছিল আঠারো এই চন্দননগরে গঙ্গার ধারে দীর্ঘকাল 
কেটেছে । এ সামনে দেখা যাচ্ছে দোতিল! বাড়ি, এখানে ছিলেম জ্যোতিদাদার সঙ্গে | 
মনে পড়ছে কোন এক বাদলের দিনে ঘন মেঘে ছায়াচ্ছন্ন নদী, নিবিড় বুষ্টিধারায় দিগন্ত 
অবগ্ুন্তিত, দীর্ঘ অপরাহ্ের কর্মহীন প্রহরে অকারণ বেদনায় মন বিরহাতুর, তখন একদ! 
বসে বিগ্ভাপতির গানটিকে স্থরে বসিয়েছি-- 

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর 
শূন্য মন্দির মোর। 
.. হাঁ এ বাড়িটা অনাদরে জীর্ণ হয়ে পড়েছে নইলে এখানেই থাকভুম”” 15 

কবি আজ জীবন 'নাট্যশেষে' (বীথিক! ) দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরে চান । 
সেখানে দলে দলে নান। যাত্রীর মধ্যে কাদম্বরী দেবীর কথ! আজ বিশেষ করে স্মরণে 
আসছে । কারণ এই কবি কিশোরের প্রথম জীবনে তীর! নান! দিক থেকেই অনেকথানি 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । 


১। এপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়--রবীন্দ্রভীননী ধর্থ খত্[ প্রকাশ £ ১৩৬৩ আাবণ পৃঃ ১৪ ] 

২। এ এ এ | পৃঃ ৯৪] 

৩। শ্রীপ্রভাত নুখোপাধ্যায়__“রবীন্দ্র-জীবনী”--€র্থ খণ্ড প্রকাশ ২ ১৩৬৩ শ্রাবণ, পুঃ ১৪-১৫ ] 

৪| শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--“চিঠিপত্র”-_নবম থণ্ড, গ্রানতী হেমন্তবাল! দেবীকে লিখিত [ সং বিশ্বভারতী 
১৯৬৪ ]- পত্র সংখ্যা--১৭৩ চন্দননগর ২৪শে মে ১৯৩৫, [ পৃঃ ৯৮৬] 


স্বৃতিচেতন! ৪২১ 


কবি “জীবনস্থৃতি”র 'গীতচ্চা, এবং “দাহিত্যের সঙ্গী” অংশে তাঁদের প্রভাব সম্পকে 
স্বীকার করেছেন--“সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদ 
আমার প্রধান সহায় ছিলেন ।-..তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞ। করিতেন না” । 
(পৃঃ ৬১ -গীতচর্চা ) 
আবার “সাহিত্যের সঙ্গী তেও ( পৃঃ ৬২) “সাহিত্যে বউঠাকুরানীর প্রবল অনুরাগ 
ছিল। বাংল বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে-__তাহ। 
যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংনী 
ছিলাম” | 
“ছড়ারছবি”” গ্রন্থের “বালক”, কবিতায় বালকবেলার নান। স্মৃতিচিত্রের সঙ্গে এই 
দাদাঁবৌদির সঙ্গে তাঁর যে সুমধুর স্মৃতি বিজড়িত ছিল সেই কথ স্মরণ করে লিখেছেন__ 
নয়স তখন ছিল কাচ চালক! দেহখানা 
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল ন! তার ডান| | 
বেহালাটা৷ হেলিয়ে কাধে ছাদের 'পরে দাঁদা 
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হত তার সাঁধা। 
জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে, 
মুখখানিতে ঘের-দেওয়! তার শাড়িটি লালপেড়ে। 
চরি করে চাবির গোছা! লুকিয়ে ফুলের টবে 
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপত্রবে | 
এই ব্উঠাকুরাণীর সঙ্গে তার যে কী নিবিড় এবং মধুর সম্পর্ক ছিল তার বিস্তৃত নিবরণ 
“ছেলেবেলা” (পৃঃ ১৪৭ ) গ্রন্থেও পাওয়া যায়-_ 
শীতের কীচা রৌদে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় 
কাটাবার একট! দায় ছিল মেয়েদের। বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর-__ 
বৌদিদির ামসত্ত পাহারা, তাছাড়। আরও পাঁচরকম খুচরো কাজের সাথি । পড়ে 
শোনাতুম বঙ্গাধিপ পরাজয়” কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়তে! জাতি দিয়ে 
হপুরি কাটবার | খুব সরু করে স্ুপুরি কাটতে পারতুম । আমার অন্য কোন গুণ যে 
ছিল, সে কথা কিছুতেই বউঠাঁকরুণ মীনতেন না, এমন-কি চেহারারও খুত ধরে বিধাতার 
উপর বাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার স্ুপুরি কাটা! হাতেয় গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে 
বাধত না। তাতে স্ুপুরিকাটার কাজটা চলত খুব দৌড় বেগে। উস্কিয়ে দেবার 
লোক না থাকাতে সরু করে স্থপুরি কাটার হাত অনেকদিন থেকে অন্য স্‌ কাজে 
লাগিয়েছি” । 
এইভাবে প্রথম জীবনে এই দাদ?-বৌদিদিই কবির জ্ঞানের চর্চায়, ভাবের সাধনায় 


৪২২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


এবং শিল্পের আরাঁধনায় অনেকখানি জহায়তা করেছিলেন । কবি কৃতজ্ঞতা সহকারে 
সে খণকে আজীবন স্মরণ করে গেছেন। শুধু তাই না,-কবির কৈশোর জীবনে যখন 
মাতৃভারা হন--তখন এই নারীই তার ন্সেহে যত্বে ভরিয়ে রেখেছিলেন শোকাতুর! 
হদয়কে-_ 

“বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। 
তিনিই আমাদিগকে খাঁওয়াইয়। পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো! 
অভাব ঘটিয়াছে তাহ! ভুলাইয়া। রাখিরার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন” । (“জীবন- 
স্মৃতি”_-নৃত্যুশোক" পৃহ ১১৮) 

তাই এই নারীর অকাল মৃত্যু কবির যৌবনে যে আকম্মিক আপাত হেনেছিল-__ত' 
তার সমস্ত জীবনের এক অঝ্্ান স্মৃতি এবং অবিন্মরণীয় অভিজ্ঞতা । সে ব্থাও 
'জীবনস্মতি'-র পাতায় € মৃত্যুশোক? পুঃ ১১৮ ) অস্পষ্ট নয় | 

“কিন্ত, আমার চবিবশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়া 
পরিচয় । তাহা তাহার পরবতী প্রত্তোক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা 
দীর্ঘ করিয়া গাথিয়। চলিয়াছে। শিশু বয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্তাকে এ 
অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্ধ অণিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাবি, 
দিয়! এড়াইয়া চলিবার পথ নাই । তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিথ়। 
লইতে হইয়াছিল” | 

এই দুঃসহ আঘাতকে সোঁদন বুক পেতে নিয়েও শেন বয়স পধন্থ নানা আকারে 
নানা ভাবে তার জীবনে এই নারীর অজম্র দানকে জ্বাককার করত শ্রঞ্গা জানাতে 
ভোঁলেননি । এই বৌদিদি সম্পর্কেই তার শেষ জীবনে শ্রামতী রানীচন্দের নিক 
বলেছেন__ “মেয়েরা যে কত সহ ঢেলে দ্তে পারে সেই দেখলুম ঘখন নতুন লৌটীন 
আমাকে হাতে নিলেন | আমি তো নাড়ির কালে। ছেলে, সেই কালো ছেলেকে তিনি 
কতখানি স্েহ করতেন, এখন তা বুঝতে পারি ।৮- (৩০শে ছুন। ১৯৪১) 

রদ্ধবয়সে তাই চন্দননগর বাসকালে সেই অতীত স্মতিই দুখরিত হয়ে ওঠে 
ছায়াছবি” কবিতাটিতে__ 


প্রবল বরিষণে 
পাণশু হল দিকের মুখ 
আকাশ যেন নিরুত্হক ; 


১। শ্রীমতী রানীচন্দ_-“আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"”_- ১ম সং পৃঃ ১৫২-১৫৩ 


স্মৃতিচেতন৷ ৪২৩ 


নদ্দীপারের নীলিমাছাঁয় 

পাও আবরণে 
কর্মদিন হারাল সীম 

হারাল পরিমাণ, 
বিন। কারণে ব্যথিত হিয়। 
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়! 
বিদ্ভাপতি-রচিত সেই 

ভরা-নাদর গান । | বীথিক।”- ছায়াছবি? ] 


“জীবনস্মতি”র গঙ্গাতীর' ( পৃহ ৯৬ ) নাষক রচনাংশের সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল-_ 

“আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুনি গঙ্গার জলে উৎসর্গকর৷ পূর্ণ বিকশিত 
পদ্মকুলের মতে। একটি একটি করিয়া! ভাপিয়া যাইতে লাগিল। কখনো-বা ঘনঘোঁর 
বর্ষার দিনে হারমোনিয়ামযন্ত্রযোগে বিদ্াপতির এরা বাদর মাহ ভাদর” পদটিতে মনের 
মত সুর বসাইয়া পর্ধার রাগিনী গাহিতে গাতিতে বু্টুপাত মুখরিত জলধারীচ্ছন্ন মধ্যা্ 
খ্যাপার মতো! কাটাইয়। দিতাম”) | 

“ছেলেসেলা"র ( পৃঃ ১৫৭) একস্থানের বর্ণনার সঙ্গে ও একে মিলিয়ে পড়া যায়__ 

“গঙ্গার পাবেব প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দৌতল! বাড়ি । নতুন 
বর্ধা নেমেছে । মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে, মেঘের ছায়া 
বালে য়ে ঘশিয়ে রয়েছে ৪ পারে বনের মাথায় | অনেকবার এই রকম দিনে নিজে 
গান তৈরা করেছি, সেদিন তা তল না। বিগ্যাপতির পক্ষটি জেগে উঠল আমার মনে 
“এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দিব মোর । শজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর 
ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম । গঙ্গার ধারে মেই সুর দিয়ে মিনে করা এই 
বাদল দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ধাগানের সিন্দুকটাতে। 


,.*বৌসাককণ ফিরে এলেন, গান শোনালুমষ তাকে; ভালে! লাগলেো। বলেননি-_ 


সি 


চপ করে শ্রুনলেন । তখন আমার বয়স হবে ষোলো কি সতেরো?” । 

আজ গঙ্গাতীরে এসে এই সব পুরাতন দিনের কথা-_বিশেষতঃ কাদম্বরীদেবীর কথ।, 
“গিয়েছে তার ছায়া মুরতি কালের খেয়া পারে”-_স্মরণ হচ্ছে। 

“বীথিকা” কাব্যের “নিমন্ত্রণ কবিতায় যদিও একাল সেকালের মেশা-মিশির কথ৷ 


আছে-তবুও পুরোনো দিনের সেই সব স্থমধুর স্মতি এ কবিতার মধ্যে দিয়ে তার 
স্মরণে এসেছে বলেই মনে হয় । 


৪২৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


মনে ছবি আসে-ঝিকিমিকি বেল হল, 
বাগানের ঘাটে গ! ধুয়েছ তাড়াতাড়ি; 
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলে। ; 
তন্ছ দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি। 
কুম্কুম-ফোট। ভুরু সংগমে কিবা, 
শ্বেত করবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে ) 
পিছন হইতে দেখিন্ু কোমল শ্রীব! 
লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে । 
তাত্রথালায় গড়ে মালাখাঁনি গেঁথে 
সিক্ত মালে যত্বে রেখেছ ঢাঁকি ; 
ছায়াহেল! ছাঁদে মাছুর দিয়েছ পেতে ; 
কারি কথা! ভেবে বসে আছ জানিন। কি। 
এই স্মৃতিকথাই “ছেলেবেলা” (পৃঃ ১৫১) গ্রন্থে অন্ত ভাষায় একস্থানে রূপ পেয়েছে_- 
“দিনের শেষে ছাদের উপর পড়তো! মাছুর আর তাকিয়া। একট! রূপার রেকাবিতে 
বেলফুলের গোড়ে মাল! ভিক্তে রুমালে, পিরিচে এক-্নাস বরফ-দেওয়া জল, আর বাটাতে 
ছাঁচি পান। 
বৌঠাকরুণ গ! ধুয়ে, চুল বেঁধে, তৈরী হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতল। চাদর 
উড়িয়ে আসতেন জ্যোতি দাদা” “নাট্যশেষ” কবিতায় এই কৌঠাকক্ণণকেই ম্মরণ করে 
কবির বেদনার্ত হৃদয় গেয়ে উঠেছে-_ 
সহস! রাত্রে সে গেল চলি 
যে-রাত্রি হয়না কভু ভোর। অদুষ্টের যে-অঞ্জলি 
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। 
[ “বাথিক1”_-নাট্যশেষ' ] 


জীবননাট্যের এই স্মরণীয় রাত্রিকে স্মৃতির পাতা থেকে কবি কোনদিনই মুছে ফেলতে 
পারেন নি। এই মৃত্যুবিচ্ছেদ তাই মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সষ্ট করেছিল--তার 
থেকেই জন্ম নিয়েছে বিচিত্র রচনা সমস্ত জীবন ধরে? “পুষ্পাঞ্জলি” নামক গছ 
কবিতাগুচ্ছে এই নারীকেই স্মরণ করে লিখেছেন_- 

“আমি কেবল ভাবিতেছি, 'এমন তো! আরো! সতেরে। বখ্সর যাইতে পারে ।""" 
কতশত দিনরাত্রি একে একে আসিবে কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া 
আসিবে ।--"যদি অনেকদিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাহার নিকটে আমার অনেকটা! 


স্মৃতিচেতম। 


অজানা, আমার নিকট তাহার অনেকটা অপরিচিত । 
আপনার লোক” ।৯ 


৪২৫ 


অথচ আমর উভয়ের নিতাস্ত 


কাদম্বরীদেবীর প্রতি কবির শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাঁস। এই প্পুষ্পাঞ্জলি' রচনার মধ্যে 
অকপটে প্রকাশ পেয়েছে । আবার “অমিয়চক্রবর্তী'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকাল বিয়োগে 
রবীন্দ্রনাথ বালক অমিয় চক্রবর্তীকে যে সাস্বনাপত্র দেন তাতেও কাদম্বরীদেবী যে তার 
জীবনে কতথানি স্থান অধিকার করেছিলেন বোঝ যাঁয়__ 


“আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ 
নির্ভর ছিলেন তিনি” |২ 

'স্যামলীগ্র ছুটি কবিতায় পূর্ববর্তী গদ্ধ কবিতা গ্রন্থের ন্যায় শৈশবের স্ৃতি-হখকর কিছু 
চিত্রের আভাস পাওয়া যায়। বার্ধক্যে অলসবেলার খেয়ালী ভাবনায় অনেক সময় 
পুরোনো দিনের বহু স্থুখে দুঃখে বিজড়িত স্মৃতিকে স্মরণ করেছেন আপন মনে । 'তেতুলের 
কুল? ও গমিলভাঙা (শ্যামলী ) কবিতাদুটিতে অতীতের হারিয়ে যাওয়া! দিনগুলির মধুময় 
আবেশের কথাই অনুরণিত। 

“তেঁতুলের ফুল”কে কেন্দ্র করে বেশ বোঝা যাঁয় কবি “ঠাকুরবাড়ি'র অতীত 
ইতিহাসের একটি রোমার্টিক পরিবেশ স্বস্ট করে চলেছেন_-তার সঙ্গে বালককালের 
গোপন আশা-মাঁকাজ্ছার কথাও । “তেতুলের ফুল”কে চিরদিন সকলে অবলা করেই 
এসেছে_নকবিও। কিন্তু আজ বুদ্ধ কবির চোখে ও এক অনির্বচনীয় সুষমা বহে নিয়ে 
এলো 

কোন্‌ ঘোমটার নিচে থেকে চুপি চুপি কথা । 
চিকন লিখন তার পাপড়ির গায়ে । 

[ শ্ামলী--তেতুলের ফুল - 
এই লাজুক ফুলের মগ্তারীকে কেন্দ্র করেই ঠাকুরবাড়ির পাশের শিশুকাল থেকে চেনাশোশ 
মনেককালের তেতুলগাছের কথা৷ মনে পড়ে যায় । তার সঙ্গে আরও মনে পড়ে-- 

এই বাড়ির অনেক জন্মমৃত্যুর পর্বের পর পবে 
সে দাড়িয়ে আছে চুপ করে, 
যেন বোবা ইতিহাসের সভাপ্ুত। 
গাছে ছিল যাদের নিশ্চিত দখল কালে কালে 
তারের কতলোকের নাম 
১ “পুষ্পাঞ্চলি”-'ভারতী 'পত্রিকা__১২ ৯২ বৈশাখ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ খণ্ড-পৃঃ ৪৮৫, ৯৫ 


২। স্ীরবীন্্রনাথ ঠাকুর-_"পীঅমিয়চক্রৰতী'কে লেখা চিঠি” 
চিঠিপত্র- একাদশ খণ্ড প্রঃ আধাঢ় ১২৮১, প্রত্র স২-২। ২২ জুন ১৯১৭ পৃঃ ৮ 


৪২৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


আজ ওর ঝর! পাতার চেয়েও ঝরা, 
তার্দের কত লোকের স্বৃতি 
ওর ছায়ার চেয়েও ছায়া । 
[এ] 
তাই কবির যে মুহুর্তে মনে হোল-__ 
ফুলের পরিচয়ে আজ ওকে দেখছি । 


সেই মুহুর্তে তার মনে হয়েছে__ 
সেদিনকাঁর কিশোর কবির চোখে 
এঁ প্রৌঢ় গাছের গোপন যৌবন মদিরতা 
যদি ধরা পড়ত উপযুক্ত লগ্গে, 
মনে আসছে, তবে 
মৌমাছির পাখা উতল কর! 
কোন্এক পরম দিনের তলণ প্রভাতে 
একটি ফুলের গুচ্ছ করতেম চুরি 
পরিয়ে দিতেম কেঁপে-ওগা আঙুল দিয়ে 
কোন্‌ একভনের আনলো রাঢা কণমূলে। [ &] 
এই “কোন একজন” যে কে; তার কোন উল্লেখ নেই এখানে । কিন্ক এই বয়সেও 
বন্দরের কোনো! এক নুতন স্পর্শ কবি-মনে যে অপরূপ বসের সপ্ধার হয়-তারই কেন্ছে 
জেগে ওঠে অতীতের কোনে! না কোনো বেদনাবিপুষ স্মতির শিহরণ এবং এই মধুময় 
স্মৃতির কেন্দছে বৌদিদি কাঁদদ্বনীদেলীকে স্থাপন করা হয়তো অসম্ভব কল্পন! নয় | 
“মিলভাউা” কবিতাটি এই বৌদিদিকে উদ্দেশা করেই যে লেখা তা স্পষ্ট হয়ে উসেছে 
ওর স্তবকে স্তবকে ! কনি নিভের জাবনে 'এই মঠিয়সী নারীর অকুবন্থ দানকে ম্মরণ 
করেই বলছেন-_- 
এসেছিলে কাচা জীবনের 
পেলব রূপটি নিয়ে 
এনেছিলে আমার হৃদয়ের প্রথম বিন্ময়, 
রক্তে প্রথম কোটালের বান । 
| শ্যামলী” ঘিলভাউাঃ ] 
“ছেলেবেলা”র সামান্ত কিছু অংশ তুলে নিয়ে আলোচন। করলেই এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ 
পাঁওয়! যায় 


স্মৃতিচেতন! ৪২৭- 


“বৌঠাকরুণ, এলেন ছাদের ঘরে বাগাঁন দিল দেখা | উপরের ঘরে এলো পিয়ানো, 
নতুন নতুন স্থরের ফোয়ার! ছুটলো! ৷ [ পৃঃ ১৫৬] 
'**আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া! শুনতে বৌঠাকরুণ ভালোবাসতেন । তখন 
বিজলিপাখা৷ ছিল না, পড়তে পড়তে বৌঠাকঞ্চণের হাঁত-পাখার হাওয়ার একটা ভাগ 
আমি আদায় করে নিতুম। [ পৃঃ ১৫৬১৫৭ ] 
***এ মৌরান-বাগানের কথায় মনে পড়ে_এক-একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছ 
তলায় । রান্নায় মসল! বেশি ছিল নাঁ, ছিল হাতের গুন । মনে পড়ে, পইতের সময়, 
বৌঠাকরুণ আমাদের দুই ভাইয়ের হিষ্ান্ন বেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। 
এ তিন দিন তার স্বাদে, তার গন্ধে, মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের । [ পৃঃ ১৫৭] 
আমার একট! বড মুশকিল ছিল--শরীরটাকে গহজে রোগে ধরত না। বাড়ির 
আর যে-সব ছেলে রোগে পড়তে জানত তারা পেত তার ভাতের সেবা । 


তার! শুপুযে 
তার সেবা পেত তা নয়, ভার সময় জুড়ে বসত । 


আমার ভাগ যেত কমে। 
সেদিনকাঁর সেই তেতালার দিন মিলিয়ে গে তাকে সঙ্গে নিয়ে । তারপরে আমার 
এল তেতালার বসতি; আগেকার সঙ্গে এব ঠিক জোড়-লাগানো। চলে না৮। 
৷ প% ১৫৭-১৫৮ ] 
এই সমস্ত স্মতিবেদনার মালাই গেথে ছলেছেন “মিল ভা৪1” কবিতায় 
বহুলোকের সংসারের মাঝখানে 
চুপি চপি তৈরি হতে লাগল 
আমাদের দুজনের নভৃত জগ 
নু সং সঁ 
শেনে 'একদিম % ভনের নৌন্পোবাওয়া থেকে 
কখন,একল। গেছ শেখে 
আমি ভেসে চলেছি শোতে, 
তুমি বসে রইলে ৩ পারের ডাভায় । 
মিলল ন! আর আমার হাতে তোমার হাতে 
কাঁজে কিন্বা খেলায় । 

[ "শ্যামলী'-__“মিলভাঙা” এ 
তারপর কবির জীবনধার! বয়ে চলেছে দুর্গমের মধ্য গতীরের মধ্যে মিন্দভালোর ছন্ব- 
বিরোধে, চিন্তায় সাধনায়, আকাজ্ক্ায়”_ 

কিন্ত সেখানে কবি তার কাছে নিদেশী । 'ণকদিন কিন্তু জীবনের প্রথম প্রকাশের 
বেদনায়-_ 


৪২৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 
সেদিন আমার সব মন 
মিলেছিল তোমার সব মনে, 
তাই প্রকাশ পেয়েছে নৃতন গান 
প্রথম স্থষ্টির আনন্দে 
মনে হয়েছে, 
বহুযুগের আশ মিটল তোমাতে আমাতে। [এ] 
আজ কিন্তু জীবনপথে কবি অনেকখানি এগিয়ে এসেছেন । আজ তার স্থাষ্ট চরম উৎকর্ষ 
লাভ করেছে,_জীবন লাভ করেছে অনেক সম্মান_-অনেক শ্রদ্ধা। তাই আজ তার 
কথা মনে পড়ে যাচ্ছে_-“বিহারীবাবুর মত কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাজ্ষাটা তখন 
এ পর্যন্ত দৌড়িত। হয়তো কোনোদিন বা মনে করিয়া বসিতে পারিতাম যে, তাহার 
মতোই কাব্য লিখিতেছি-_কিন্তভ এই গব উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারীকবির 
ভক্ত পাঠিকাটি। তিনি সর্বদাই আমাকে এ কথাটি স্মরণ করাইয়া! রাখিতেন যে, শন্দং 
কবিষশঃ প্রার্থী” আমি গমিষ্তাম্যুপহান্তিতাম্ঠ । আমার অহংকারকে প্রশ্রয় দিলে তাহাকে 
দমন করা দুরূহ হইবে, একথা তিনি নিশ্চয় বুঝিতেন তাই কেবল কবিতা সম্বন্ধে নহে 
আমার গানের কণ্ঠ জঙ্বন্ধেও তিনি আমাকে কোনোমতে প্রশংসা করিতে চাহিতেন না” । 

[ “জীবনম্থৃতি”__-পাহিত্যের সঙ্গী, পৃঃ ৬৩ ] 
আজ তীর ক্ষুদ্র দেবরটি যে শিল্পসিদ্ধির চরম সৌপশিখরে আরোহণ করেছে--তা আর 
তার দেখ! হোল না। কবিমনে তাই এত আনন্দও ব্যথা বয়ে আনে । কবি অরুতজ্ঞ 
নন-__আজ পচাত্তর বছর বয়সেও স্থ্টর নব নব আনন্দ প্রেরণার যুগেও ম্মরণ করেছেন 
সেই নারীর অসামান্য দানকে, আপন চলার পথের অফুরন্ত প্রাণাবেগের আনন্দে 

তবু জল আসে চোখে । 
এই সেতারে নেমেছিল তোমার আউ,লের 
প্রথম দরদ । 
এর মধ্যে আছে তার জাছু। 
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে 
কিশোর বয়সের শ্যামল পারের থেকে; 
এর মধ্যে আছে তার বেগ । 
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন 
তোমার নাম পন্ডবে বাধ! 
তার হঠাৎ তানে। 
[ শ্যামলী'--“মিলভাঙী? 


স্বতিচেতনা ৪২৯ 


আজও জীবন-বীণার নানা স্থরের তানে তাঁর আউ,লের প্রথম দরদকে স্মরণ করায়_-কবির 
ব্যথাতুর কৃতজ্ঞতায় ভর! চিরপ্রীতি-ভর! চিত্তেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কবির কিশোর 
জীবনের পেলব রূপটিকে এমন মধুময় করে দেখ! সত্যিই অপরূপ মাধুধে ভরে উঠেছে। 
“আকাশপ্রদ্ীপ” কাবোর শ্যামা” ও কীচা। আম” কবিতাছুটিও যে বৌঠাকুরাণীর স্থতির 
উদ্দেশ্তেই রচিত--তাতে আর সন্দেহ থাকে না । কবির বালক বয়সে এই উজ্জ্বল 
শ্যামাঙ্গিনী নারীই “াকুরবাড়িতে নববধূ হয়ে আসেন, _কবির কাছাকাঁছিই ছিল তার 
বয়স। তবুও তাঁর ঘোমটার আড়ালে যে অপরিচয়ের রহস্ত লুকিয়ে ছিল বালককবির 
কাঁছে সেট! ছিল পরম বিস্ময়ের-_ 
উজ্জল শ্টামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি 
চেয়েছি অবাকমানি 
তার পানে । 
বড়ো বড়ে। কাজল শয়ানে 
অসংকোচে ছিল চেয়ে 
নব কৈশোরের মেয়ে 
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার । 
স পা সহ 
-**ডেকেছে সে মোরে মাঝে মাঝে 
বিধির খেয়াল যেথ। নানাবিধ কাজে 
রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে 
বালকের স্বপ্নের কিনারে 
[ 'আকাশপ্রদীপ'__ শ্যামা” ] 
“জীবনস্থৃতি”্র প্রত্যাবর্তন” (পৃঃ ৪৯-৫০ । অংশে এই বৌদিদি স্বদ্ধেই আছে--“তাহার 
পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়৷ বাঁড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অস্তঃপুরের বহস্ত 
আরও থনীভৃত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, 
যাহাকে কিছুই জানি না, অথচ যিনি আপনার, তাহার জঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি 
ইচ্ছা করিত। কিন্ধু কোনো সথযোগে কাছে গিয়া পৌছিতে পারিলে ছোড়দিদি তাড়! 
দিয়া বলিতেন, এখানে তোমরা কী করতে এসেছ, যাও, বাইরে যাও। তখন একে 
নৈবাগ্ঠ তাহাতে অপমান, ছুই মনে বড়ো বাজিত ।” 
কিন্তু একদিন এই স্বপ্ন সত্য হোল । কবির এই বিস্ময়ের ঘোর গেল কেটে _ 
তারপরে এক দিন 
জানীশোনা। হোল বাধাহীন। 


১৪৩ রবীন্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


একদিন নিয়ে তার ডাকনাম 
তারে ডাকিলাম । 
একদিন ঘুচে গেল ভয়, 
পরিহাসে পরিহাসে হল দৌহে কথা-বিনিময় | 
[ আকাশপ্রদীপ”-_শ্যামা” ] 
কিন্ত তবুও কাব ছুঃখ করে বলেন--. 
৩বু ঘুচিল না 
অসম্প্ণ চেনার বেদনা । 
হন্দরেহ দূরত্বের কখনো হয় নাক্ষয়, 
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয় । ৃ 
[এ] 
এই বণনা। থেকেই বোঝা যায় কত শ্রদ্দী 'এব” মাণুধের দ্বারা 'এই শারীনে কাব আপন 
কল্পনায় অনিবচনীয় করে তুলেছিলেন । এ তো কবির নিজন্ব কষ্ট “আপনমনের মাপুবী 
মিশিয়েবিধাতাও যেন 'এখানে হার মানেন | 
“কীচাআম” কবিতাটিকে কেন্দু করেও এই পুরোনো দিনের নানা কথা কনির 
স্বতিপথের অলিগলিতে উকি ঝুঁকি মেরে ওঠ 
গোঁডাকাঁর কথাট। নলি। 
আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ 
পরের ঘর গেকে ) 
সেদিন যেমনটা! ছিল নোটর-ফেল নৌকো! 
বান ডেকে তাকে ছিলে হোলপাড় কবে। 
্ শ সং 
কে এল রঙিন সাজে সঙ্জাযু, 
মআলতা-পরা পায়ে পায়ে 
ইঙ্গিত করল যে, সে এই সণ্পারের পরিশিত দামের মাম শয়_ 
সেদিন সে ছিল একলা মভলনীয় | 
বালকের দৃষ্টিতে এই প্রথম প্রকাশ পেল_ 
জগত্তে এমন কিছু যাকে দেখ! যায় কিন্ত জান! যায় ন!। 
বাশি থামল, বাণী থামল ন 
আমাদের বধূ রইল 
বিস্ময়ের অদৃশ্য রশা দিয়ে ঘেরা 


স্মৃতিচেতন। ৪৩১ 


তার ভাব তার আড়ি, তার খেলাধুলো! ননদের সঙ্গে । 
অনেক সংকোচে অল্প একটু কাছে যেতে চাই, 
তার ডুরে শাড়িটি মনে ঘুরিয়ে দেয় আবর্ত; 
কিন্ত, ভ্রকুটিতে বুঝতে দেরি হয় না, আমি ছেলে মান্য, 
আমি মেয়ে নই, আমি অন্য জাতের | 
তার বয়স আমার চেয়ে দুই একমাসের 
বড়োই হবে বা ছোটোই হবে । 
| “আকশিপ্রদীপ'_ কীচা। আম? ] 
এই নববধূ--এই রহস্তময়ী নারী যে কে তা আর একটুও গোপন থাকেনি এই বণনার 
মধ্যে । “জীবনস্ততি”র উপরিউক্ত বণনার সঙ্গে এর আশ্চষজনক মিল। জান1-অজানার 
খেরের মধ্যে এই রহস্তময়া নারী কনিশিশুর জীবনে চির অপরিচিতহ্ যেন রয়ে গেল। 
কিন্কু কাব একদিন আবিক্ষার করলেন সেই চাঁবি যা দিয়ে এই রতস্তপুরীর তাল। 
খোল খায়” 
'5 ভালবাসে কাচা আম খেতে 
শুল্পো শাক আর লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে । 
প্রসাদলাভের একটি ছোট্ট দরজা! খোলা আছে 
আমার মতো ছেলে আর ছেলেমাছুষের জন্তেও | 
এ] 
কবি তাই ঝড় হলেই গাছতলা থেকে এই কাচা আম কুড়িয়ে আমতেন; তার সঙ্গে 
ভাব করার জন্য শিলানুষ্টি, মৌমাছির কামড় সবকিছুকে তুচ্ছ করে। কিন্ত এত কষ্টের 
বিনিময়ে যার প্রসাদটুকু লাভ করার ইচ্ছা ছিল, তার কাছ থেকে যখন শুনতেন_ 
“কে বলেছে তোমাকে আনতে” | [এ] 
"অথবা 
“এমন করে ফল আনতে হনে না? । 


/ 
উট 


তখন কবিমন বেদনা ও অভিমানে ভরে উঠতো 
“ঝুড়ি সুদ্ধ মাটিতে ফেলে চলে যেতেন” | 
[এ] 
কিন্ত আজ জীবনের গোধুলিবেলায় শেষ খেয়াপারের সময় এ সমস্ত ছেলেমান্ুষির কথ৷ 
স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে, সেই নারীকেও তার যথার্থ মূল্য দেবার চেষ্টা করেছেন। তীর 
বিরহ বেদন! নৃতন করে ভেমে উঠেছে-_করে তুলেছে তাকে আন্মন ব্যথাহত-_ 


৪৩২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


সেদিন গেছে যেদিন দৈবে-পাঁওয়। ছুটি-একটি কীচা আম 
ছিল আমার সোনার চাবি | 

খুলে দিত সমস্ত দিনের খুশির গোপন কুটুরি, 
আজ সে তাল' নেই, চাঁবিও লাগেন! । 

[ 'কাচাআম*--আকাশপ্রদীপ ] 
কিশোর জীবনের অনেক দেওয়া-নেওয়া-পাওয়! হারানোর মধ্যে দিয়ে ছু'জনের জীবনের 
যে মধুর সম্পর্ক, এবং স্রেহ-প্রীতি-ভরা মান অভিমান, সবই আজ মধুর স্বৃতি সখের আবেশ 
নিয়ে কবিমনে উকি মেরে যাচ্ছে; সেদিনের কত তুচ্ছতাও জীবনের কতখানি অংশ 
ঘে জুড়ে ছিল তা আজও কবির স্মরণে জাগছে । কিশোর-কবির জীবনে যে ছিল এই 
আশা-আনন্দের দূতী, তাকে অকালে হারানোর বেদনা, কবিমনে যে ক্ষতি এবং ক্ষত 
বয়ে এনেছিল-_-তার করুণ এবং স্থায়ী বেদনাময় স্মৃতিট্রকুও আজ ম্মরণে আসছে । 

এইভাবে কবি “অন্তসিন্ধু কুলে” এসে বিগত দিনের বহু টুক্রে৷ স্মৃতির সঙ্গে ছেলেবেলার 
নান! ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা এবং আপন অন্তরের অনেক গোপন রহন্তকে নূতন করে 
রেখে রেখে চেখে চেখে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন । 

কবিমানসের অভিব্যক্তির ইতিহাসে “শেষপর্যীয়ের কাব্যের এই ম্মতিচিত্রগুলি 
সত্যিই এক ছুলভ বস্তু । 


পঞ্চম অধ্যায় ভ্িচ্ডিত্র জীবন্ন-ভ্তেভন্ন 


ভাবসম্পদের দিক থেকে নানা তত্ব ও তথাবহুল রচন! কবির কাব্যফুলের সাঁজি 
ভরিয়েছে বিচিত্র বাহারে-_কবিমানসের একটি পরিপূর্ণ জীবনদর্শনকে তারা উদঘাটিত 
করেছে নান! রূপাঙ্গিকে। কিন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবটুক্ুই কর্ম নয়-কাব্য নয়- 
শিশুর মত একটি সহজ সরল মন নিয়ে জীবনকে তিনি হাসি-আনন্দে-গানে ভরে দিতে 
চেয়েছিলেন । এই শিশুমনের স্বতংস্ফৃর্ত প্রাণ-চাঞ্চল্যকে ছড়িয়ে রেখে গেছেন সারাজীবন 
ধরে গুকু-গম্তীর নাঁন। রচনার ফাঁকে ফাকে । এছাঁড়। নামী এবং দামী মানুষটির যে সত্ব! 
তার বাইরে আর একটি স্বরূপ ভার ছিল-_-যে মানুষটির সাধারণ মনের সন্ধান মেলে 
তারই গুরুত্বপূর্ণ নানা রচনার মাঝে । তিনি শুণু বিশ্বকবি নন, স্বদেশ প্রেমিক নন, 
সমালোচক নন, নাট্যকার নন, অতি সাারণ মান্ুন হায় মুক্তি খুজে বেভান সাধারণ 
মাভষেরই সহজ সঙ্গ-মুধারসের মধ্যে । তাই ভার কাবোর ভাবসম্পদের নানা তত্ব ও 
তথোর মাঝে ছড়িয়ে আছে এই সমস্ত “বিচিত্র জীবন চেতনা*র নানা ইঙ্গিত, আলোর 
ফুলকির মতো যা কবির জীবনের নানা দিককে উদঘাটিত করেছে । 

..*প্রবীন্দ্রনাথ কবি, বিচিত্র রসের কনি। তার বাণীতে রয়েছে বিচিত্রের কথা, 
কাজেও তীর বিচিত্রের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে । টুকিটাকি সে বিচিত্র জীবনকথার 
কিছুই ফেলনার নয়” ।৯ এই বিচিত্র জীবন-চেতনার মধ্যে শিশু সাহিত্য পায়ের 
রঢনাগুলি পড়ে-যেখানে তাঁর শিশুমনের একটি সজীব স্পর্শ প্রন্ফুটিত হয়ে আছে শতদল 
পদ্মের মত। বার্দকোও এই মুক্তিকামী শিশুচিন্তের নান! ছেলেমান্ুমির পরিচয় রেখে 
গেছেন বিচি রচনা অন্তারে। শেষপধায়ের কাব্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা, 
ন্যথ। বেদনা, দায় 'ও দায়িত্বের মাঁঝে অলসবেলার এই ছেলেমান্ষি তার আর একটি 
স্বরপ-সতাকে প্রকাশ করেস্-্যাঁকে সমাক না জানলে তিনি আমাদের কাছে অনেকখানিই 
অজান| রয়ে যানেন। প্াছাড়া কোনো 'একটি বিশেব কাব্যের মপ্যে কবির ভাব এবং 
ভাবন। যত উচ্চ পর্যায়েরই হোঁক না কেন--একই সময়ে একই ভাবের অনুসঙ্গী হয়ে 
কবির অন্তর্জগতের যত বড় সত্যকেই তারা উদঘাটিত করুক না কেন, এরই ফাকে ফীকে 
এমন সমস্ত রচনা ছড়িয়ে আছে যার|। কবির কোনো মহৎ ভাব বা ভাবনার দর্শন বা 
মননের ধারক বা বাহক নয়; জীবনরসিক কবির জীবনের কোনে! ক্ষণক মুহূর্তের 


১। এন্নবীরচন্ত্র কর--“কবি-কথা” [১ম সংপৃঃ ১২১২১ 
সত 


৪৩৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


ভালোলাগা-মন্দলাগা, লঘু হান্ত-পরিহাঁস, সহজ আত্মপ্রকাঁশকে ন্বাভাঁবিকতায় মুক্তি 
দিয়েছে এই ধরনের কিছু রচনা! । এর মধ্যে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়__মালুষ 
রবীন্দ্রনাথকে তার পরিজন পরিবেশে দেখতে পাই । ব্যক্তিগত জীবনেও যে তিনি কত 
বড় রসিক এবং শিল্পী ছিলেন_বিশ্বের হয়েও সকলের জন্য তাঁর যে চিন্ত। ভাবনা, 
কর্তব্যের ত্রুটি ছিল না- জীবনে অনেক মহৎ কর্মের দায় ও দায়িত্ব বহন করেও 
পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের সমস্ত বন্ধনকে তিনি যে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বহন 
করতেন-_জীবনব্যাপী এই সমস্ত স্রেহ-ুধা-স্পর্শ ছড়িয়ে আছে নানা কবিতার অঙ্গে অঙ্গে 
যাদের সম্যক আলোচন। কখনে। সম্ভব নয়। “বিচিত্র জীবন-চেতনা' পর্যায়ে সেই সমস্ত 
বিচত্র রস কিঞ্চিৎ পরিবেশিত । 

“রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবটা কাব্যও নহে কর্মও নহে। অত্যন্ত জটিল মনত ও 
ভাবনাপূ্ণ কবিত। লেখার মাঝে মাঝে মন সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন রচনায় আপনাকে ভাসাইয়। 
দিতে চায়_বাণীদান ও গুরুগম্ভীর কমসাধন তাহারই ফাকে ফাকে হাসির পাথেয় পান 
ক্ষণে ক্ষণে, জীবন সরল হয়, মধুর হয়,_সকল পাথিব প্রতিকূলতার মাঝে মাঝে পাওয়া 
এই অব পুরস্কার। খাপছাড়া, সে, প্রহাসিনী, ছড়ারছবি, ছড়া, গল্পসল্প - সেই মুক্তিকামী 
মনের স্থষ্ট; অবচেতন মনের কৌতুক দেখিবার জন্ত আপনাকে সহজ করিয়। দেন) 
26198810101 16116 না থাকিলে হ্ষ্টির পূর্ণতা হয় না” ।১ রবীন্দ্র-শিল্প-মাঁনসের স্বরূপ 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্থে রবান্দ্রজীবনীকার শপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই মস্তব্যকে সববাংশেই 
সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। শেষপধযায়ের কাবোর বিচিত্র রচনা সম্ভারের মধ্যে মনের এই 
[০1161 ব1 161800/5 এর জন্য যে সমস্ত কবিতার জন্ম হয়েছিল তাদের কয়েকখানি 
কাব্যে গ্রথিত করা হয়েছে। তার মধ্যে খাপছাড়া” ( ১৩৪৩ : “ছড়ারছবি” (১৩৪৪ ) 
“ছড়া” ( ১৩৪৮) শিশুদের উপযোগা অবচেতন মনের নানা লঘু রসযুক্ত রচনায় পুষ্ট। 
শিশুসাহিতে)র জগতে বিশ্বধাঁবর এই দান এক ছুলভ সম্পদ । এছাড়। আছে “বিচিত্রতা” 
(১৩৪০ ) ও “গ্রহাসিনী” (১১৪৪) কাব্য। এর! কবির এঁবচিত্র জীবন চেতনার 
স্বতন্ত্র কসল। 

“বিচিত্রিতা” একেবারে স্বতন্ত্র জাতের কান্য। কবির সারাজাবনের কাবাসাধনার 
ক্ষেত্রে এর জুড়ি অল্প । কবিতার মধ্যে কবি এতদিন-কল্পনাকে শবে ছন্দে গেথে নানা 
ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন ? কিন্তু পপুরবী'র যুগ থেকে কবি ছবি আঁকায়ও মনোযোগ দেন। 
“মহুয়া”্র কয়েকটি কবিতা, “পরিশেষ” ও “বীথিকা” কাব্যের কয়েকটি কবিতা অংশত: 
বিভিন্ন ছবির উপরে লেখা! হয়। “বিচিত্রিতা” ও “ছড়ারছবি” কাব্য দুখানি পুরোপুরি 


১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়_“রবীন্দ্রজীবনী”-_এর্থ খণ্ড প্রকাশঃ ১৩৬৩ শ্রাবণ পৃঃ ৬৯-৭* ] 


বিচিত্র জীবন-চেতন। ৪৩৫ 


ছবি আশ্রয়ে রচিত। কবির এই প্রবণতা দেখে মনে হয় কবি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের উপর 
চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ প্রভাব বিস্তার করেছেন। চিত্রের মধ্যে রেখা-রউ-তুলির দ্বার! ষে 
বাণীকে ফুটিয়ে তুলতে চান-_তার ভাষা আজ যেন কবির কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। 
কবি যেন তাই সেই ঘূক চিত্রগুলির ভাষাকে বাণীর অলঙ্কারে সজীব করে তুললেন। 
“চিত্রগ্তলি উপলক্ষ্য মাক্র; সামান্য এক-একটি শ্থত্র ধরিয়! তাহার কবিমানস বহুবিস্তারে 
রূপ হতে রূপাস্ডরে ছন্দ গাথিয়া চলে। ছবি একটি জায়গায় আসিয়! স্তব্ধ; সে যেন 
তাহার সমস্ত বাণী বহিয়! মৃক হইয়। যাঁয়। কবি সেই স্তব্ধ বাণীকে ভাষ। ও ছন্দে 
গাথিয়া চলমান করিয়া! দেন”।১ অল্প সময়ের মধ্যে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের 
যে সঙ্গতি থাকে “বিচিত্রিতা”র কবিতায় তা নেই; কারণ বিভিন্ন চিত্রকে অবলহ্গন করে 
কবির লীলায়িত ভাবতরঙ্গ ডানা মেলেছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবকল্পনার দেশে । চিত্র না 
দেখলেও এ সব কবিতার রসগ্রহণে কোনে বাধা হয় না। কারণ চিত্রকে অবলন্গন 
করে ভাবের একটা নিটোল পরিপূর্ণতা কবির মানসপটে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যা! খাঁটি 
লিরিক কবিতার সমগোত্রীয় । এ সমস্ত রচনা স্থৃতিকথা” বা “আত্মকথ।” নয়, 50১15001৪ 
নয়। মোটের উপর 016০0 | “বিচিত্রিতা”র ছু'একটি কবিতার আলোচনা থেকে 
এ জত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল 
আমাদের মিল । 
তোমার আমার মর্ম তলে 
একটি সে মূল সুর চলে, 
প্রবাহ তাহার অন্তুশীল। 
কী যে বলে সেই শুর, কোন্দিকে তাহার প্রত্যাশী, 
জানি নাই ভাষ। । 
মাঁজ সখি, বুঝিলাঁম আমি 
সুন্দর আমাতে আছে থামি, 
তোমাতে সে হল ভালোবাসা । 

[ পুষ্প বিচি ত্রিত! ] 
পুষ্পের সঙ্গে নারীর অন্তরের মিলটিকে দেখিয়ে নারীহ্বদয়ের পরিপূর্ণতাকে এমনভাবে 
অঙ্কিত করা মহান শিল্পীর তুলিতেই সম্ভব। নারী হৃদয়ের মাধূর্যকে কৰি স্থন্দরের অজশ্র 
ধারাবর্ষণ রূপে ব্যাখ্য। করলেন-_ 


৷ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-__"রবীনত্র-জীবনী”-_ওয় খও | ২র সং অগ্রহীয়ণ ১৩৬৮ পৃ ৪২২ ] 


৪৩৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


স্থন্দর আমাতে আছে থামি, 
তোমাঁতে সে হল ভালোবাসা! । 
এই ভাবব্যঞ্জনা! অনবদ্য শিল্পস্থষ্টি। 
পসারিনী'কে ( গবিচিত্রিতা” ) কেন্দ্র করেও কবি ছবিকে ছাড়িয়ে চলে গেছেন 
অনন্তের দেশে-- 
পসারিণী, ওগে। পসারিণী, 
ক্ষণকালতরে আজি ভূলে গেলি যত বিকিকিনি | 
কোথা হাট, কোথা ঘাট, 
কোথা ঘর, কোঁথ! বাট, 
মুখর দিনের কলকথা, 
অনন্তের বাণী আনে 
সবাঙ্গে সকল প্রাণে 
বেরাগ্োর স্তব্ধ ব্যাকুলতা । 
ছবির রেখা-রউ-তুলির মৃক বাঁণীটিকে অতিত্রম করে তার নী-বল-বাঁণীর অনিবচনীয় 
স্থর্টি ডানা মেলেছে অনন্তের আনান্ত স্বপ্নলোকে | 
চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের “বিচিত্রিতা” এক বিচিত্র অর্ধ নিবেদন | 


প্রহাসিনী” আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের কবিতা সংকলন | কবির ব্যক্তিগত জীবনে 

প্রিয় পরিজনের সঙ্গে ছিল একটি মিষ্ট-মবুর সম্পর্ক । নৌত্রকপ্রিয় কবিমন মাঝে মাঝে 
গুরুগন্তীর বিষয় থেকে মুক্তি নেবার জন্য নানা ভাঁপির পাথেয় সংগ্রহ করে নেড়াতে। 
আত্মীয়-অনাত্মীয় বহুলোকের সঙ্গে কবি কৌতুক করে ছন্দে গেখে তাদের চিঠিপত্রের 
উত্তব দিয়েছেন,__হাঁলক1 স্থর, ভালকা কথা! এবং ভাঁলক ভাবে » কখনো ব কাউকে 
কেন্দ্র করে কৌতুকরস স্থাষ্ট করে গেছেন এ ধরনের কোনে! ছন্দনদ্ধ চরণ সমষ্টর মাধ্যমে । 
'প্রহাসিনী'র কবিতাগুলি তাই কবির “বিচিত্র-জীবন চেতনা"র অন্যতম গ্রবাহকে বহন 
করে নিয়ে চলেছে। পরিহাসপট্র এই হান্তোজ্জল মাহ্ইঘটি অতি সাধারণ লোকেরও 
অন্তরের মান্ুষ। আমাদের মত করে আমাদের মুখের কথা মনের কথ রসিয়ে রসিয়ে 
বলেন । পপরিণয় মঙ্গল” (প্রহাসিনী-ন্রেন্্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ। বন্যা শমতী জয়শু॥দেবী 
ও শ্রাীকুলপ্রসাদ সেনগুপ্তের বিবাহ” [ “জয়া-মটর-শ্ুভ সম্মিলন” ] উপলক্ষে রচিত ) 
কবিতায় রসিকতা করে কবি বলেছেন-_ 7 

তোমাদের নিয়ে হল ফাগুনের চৌটা, 

অক্ষয় হয়ে থাক সিঁছুরের কৌটা । 


বিচিত্র জীবন-চেতন! ৪৩% 


সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে, 
নাঁসিকার ডগ ছেড়ে ঘোঁমটাঁও না ওঠে, 
শাশুড়ি ন' বলে যেন “কী বেহায়। কৌটা? । 


'পাক-প্রণালী”র মতে কোরে! তুমি রম্ধন, 

জেনো! ইহ? প্রণয়ের সব-সের বন্ধন । 
চামড়ার মতে। যেন ন। দেখায় লুচিটা, 
স্বরচিত বলে দাঁবি নাহি করে মুচিটা) 

পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন । 


এই সমস্ত চরণে একদিকে কপির পরিহাস রসিক চিত্তের যেমন পরিচয় পাওয়। যায়-- 
অপরদিকে বাঙালী সমাজের শাশডি-স্বামী-স্ত্রীর জীবনের একটি বাস্তব সত্যের প্রতিও কবি 
ইঙ্গিত করতে ছাড়েননি । 

“ভাই দ্বিতীয়া” ( “প্রশ্ঠাসিনী”_ বরাহনগরের শ্রীমতী পারুলদেবী রবীন্ধনাথকে নাতনিরূপে 
কয়েকবার ভ্রাতিদ্বিতীয়ার ফোটা 3 শ্রদ্ধার্ধ্য পাঠাইয়াছিলেন। 'ভাইদ্বিতীয়া কবিতাটি 
১৩৪৩ জালের । ইং ১৯৩৬ ) ভ্রাতৃদ্িতীয়ার আশীর্বাদস্বরূপ শ্রীমতী পারুলদেবীকে প্রেরিত 
হয়।) কবিতাটিতেও ননি 'একদিকে বাঙালী ঘরের ভাইদের সৌভাগ্যের কথ! যেমন 
রসিকতা করে বলেন_-অপরদিকে বাঙালীঘরের যেয়েদের নান। রকমের হতভাগ্যের 
কথাও উল্লেখ করতে ছাড়েননি ।__কবি রসিকতা। করে বলেন-- 


মনে এনে বিধি-সনে 
করেছিল মন্ত্রণ, 
যেন ভাইদি তীয়ায় 
পায় সে নিমন্ত্রণ । 
খর্দি জোটে দরদি 
ছোঁটো-দি ব। বড়ো-দি 
অথবা মধুরা। কেউ 
নাতনির র্যাঙ্ক এ 
উঠিবে আনন্দিয়া, 
দেহ প্রাণ মন দিয়! 
ভাগ্যেরে বন্দিবে 
সাধুবাদে থ্যাঙ্ব-এ। 


৪৩৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


কিন্ত এই রসিকতার সঙ্গে বাঙ্গালী সংসারের একটি করুন সত্যও কবির অনুভূতিশল 
হৃদয়ের কাছে ধর! পড়েছে, তা হোল-_ 
ভাইটি অমূল্য, 
নাই তার তুল্য, 
সংসারে বোনটি 
নেহাত অতিরিক্ত । 
[ ভাইদ্বিতীয়া,_-প্রহাঁসিনী ] 
এ কবিত। যে ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমস্ত দেশের লোকের মনের কথ! হয়ে উঠেছে ত। এই 
প্রসঙ্গে উল্লিখিত ১৯৩৭ সালে ১৪ জানুয়ারি তারিখে শাস্তিনিকেতন থেকে শ্রীমতী 
পাঁরুলদেবীকে লেখ৷ রবীন্দ্রনাথের পত্রের কয়েকটি পউক্তি থেকে বোঝা যায়_- 
“বাংলাদেশের সমস্ত দিদি-জাতীয়ার স্তবগানকে তোম'র বন্দনাগানের সঙ্গে ' জড়িয়ে 
দিয়েছি। এটা তোমার পছন্দ হয়নি । তবু বরানাগরিকাই অগ্রগন্া হয়ে রইল, এটা 
তুমি উপলদ্ধি করলে না কেন। দেবীর কোপ দূর হোক, প্রসন্ন হয়ে তিনি বরদান স্বরূপে 
বড়ি দান করুন, এই আমার প্রত্যাশা” । (-_দেশ, ৯ মাঘ ১৩৪৯, পৃঃ ৩৬১ )৯ 
“ভোজনবীর ( প্রহাসিনী? ) কবিতাঁয় বাঙ্গালীজাতির ভোজনের পারিপাট্য এনং 
তার পরিণতির কথা৷ কবি বেশ ফলাও করে বলে কৌতুক স্থষ্টি করেছেন__ 
থাওয়া বাচায়ে বাঙালিদের বাঁচিতে হলে ঝোক 
এ দেশে তবে ধরিত না তো লোক । 
অপরিপাকে মরণ ভয় 
গৌড়জনে করেছে জয়, 
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক । 
এই সমস্ত কবিতায় কবি ব্যক্তিগত পরিহাসপট্ু ভার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশের ও অমাজের 
নান! ভ্রুটি বিচ্যুতির প্রতিও ইঙ্গিত করে গেছেন। অগ্র মধুর 'এই সমস্ত রচনা তা 
ব্যক্তিগত সীমাকে অতিক্রম করে সবজন-হাস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে । 
“নারীপ্রগতি' (প্রহঠাসিনী ) কবিতার মধ্যে আবার গাট্টা ছলে বলেছেন 
শ্ুনেছিন্ু নাকি মোটরের তেল 
পথের মাঝেই করেছিল ফেল, 
তবু তুমি গাড়ি পরেছ দৌড়ে 
হেন কীরনারী আছে কি গৌঁড়ে। 


€! 
মি 
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বিচিত্র জীবন-চেতন। ৪৩৯ 


শ্রীমতী মৈত্রেয়ীদেবীর কাছে আবার মধু চেয়ে পাঠালেন ছন্দে গাথা চরণের মাধ্যমে-_ 
পাঁড়ায় কোথাও যদি কোনে। মৌচাঁকে 
একটুকু মধু বাকি থাকে, 
যদি ত৷ পাঠাতে পার ডাকে, 
বিলাতি সুগার হতে পাবে নিস্তার, 
প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার 
[ মধুসম্ধায়ী?-*১, সংযোজন-_প্রহাসিনী ] 
এইভাবে পরিহাস ছলে কবি যে-কোনে। বিষয় নিয়ে হাম্তরসের কবিত! অনায়াসে রচন! 
করে যেতেন। কবি-সমালোচক-শিক্ষাবিদ-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের পাশে পাঁশে একটি 
পরিহাসরসিক সাধারণ সত্ব যে সদাজাগ্রত ছিল তা কবিরও অজাঁন। ছিল না। তাই 
'প্রহাসিনী'র “ভূমিকা*য় বলেছেন__ 
আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু, 
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধুমকেতু 
তুচ্ছ 'প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি, 
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি 
নেড়ে দেয় গন্ভীবের ঝট 
কবি আত্মসমালোচন৷ করে আপন খ)াঁপা মনটির যে পরিচয় দিলেন, সেই মনটির 
সজীবত| সন্দদ্ধে তার স্থির বিশ্বাস-_ 
এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকে। আমি 
হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাবলামি। 
[ “ভূমিকা” 'প্রভাসিনী” ] 
স্বতরাং বিচিত্র এই জগৎ ও জীবনের নানা গুৰু গম্ভীর কাজ-কম্, চিন্তা-ভাবনা, 
হাসি-আনন্দ-গানের পাশাপাশি চলে মনের এই স্বাভাবিক মুক্ত, স্বতঃস্ফ্ত প্রাণচাঞ্চল্য-_ 
হাঁদাযপরিচাসের অনাবিল উৎমপার--প্রহাসিনা' সেই আন্তর রহম্তকেই ধারণ ও বহন 
করে রেখেছে । 
নান। কাব্যের “বিচিত্র জীবন চেতনা"র মধ্যে দিয়ে সবদা হাস্তোজ্জল যে শিশুমনটির 
পরিচয় পাওয়া! যায়_-সেই শিশুমনটি শেষ পধায়ের নান! গুরুত্বপূর্ণ রচনার চিন্তা-ভাবনা- 
দর্শন-মননের পাশে পাঁশে রচনা করে চলে শিশুদের জন্য “থাপ-ছাঁড়া” “ছিড়ারছবি” ও 
“ছড়া” কাব্য । শিশুদের উপযোগী কবি তা গল্প, ছড়া কবি বালক বয়স থেকেই রচন! 
করে আসছেন, “জীবন স্মৃতি” ও “ছেলেবেলার মধ্যে আপন শৈশবকালের কচি মনটিকে 
প্রবীণ কবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানারকম করে দেখার চেষ্টা করেছেন। শিশুর মানস-জগৎ 


৪৪৩ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


যে একটি স্বতন্ত্র জগৎ, অন্ভূতিীল কবিমনে তা৷ সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল। শিশু যে 
ই পৃথিবীতে চোঁখ মেলে বিম্ময়ে সমস্ত জগতের রহম্তকে ভেদ করতে চায়, তার 
জানার কৌতুহল একদিকে অসামান্য, অপরদিকে আপন মনের ক্ষমতা অনুযায়ী সে 
একটি রহস্তময় কল্পজগৎ আপনিই স্থ্ট করে নেয়-বড়দের কাছে সে আমল পায় না, 
তার এই খেয়ালীমনের নানা প্রশ্নের উত্তরও কেউ দেয় না, তার পছন্দের-অপছন্দের 
কোনো! দামও কারও কাছেই নেই--আছে শুধু বকুনি- শাসন, ছোট বলে অবহেল1-- 
কবি এ সমস্ত যেন নিজেব জীবনকে দিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন । কবি-শিশু নিজের 
জীবনের এই বেদনাকে দেখতে পেয়েছিলেন অন্য শিশুদের মাঝে | তাই শিশুদের জন্য 
চিরকাল তাঁর দরদ ছিল অফুরন্ত । তার শিশু সাহিত্যের জন্ম ভোল এই মানমিকত। 
থেকেই । অবশ্য এ সমস্ত রচনা যে সন্পময় শিশুমনের মাপ-মত তৈরি তা নয়, টকারণ 
শিশু ছোটো বলেই যে কোনো বড় জিনিসকে জানতে বা বুঝতে চাইবে না, এটা'তিনি 
মানতে চাইতেন না। তাঁর মনের সামনে মেলে ধরলে সে আন্তে আস্তে শিজের 
ক্ষমতা অনুযায়ী কিছু আশ গ্রহণ বর: এট! কবি বিশ্বাস করতেন “ছভাব ছুনিশ্র 
ভূমিকায় তাই ললেছেন_- 
এই ছড়াগ্ুলি হেলেদের ভন লেখা । সবগুলো মাথায় 'এক নয়) বোলার 
চালিয়ে প্রতোকটি সমান স্গম করা হয়নি । এর মধ্যে অপেক্গাক্কত ডাটিল মদি 
কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু ছু, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর । 
ছেলেমেয়েরা অথ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে । ওরা অর্থলোভী 

ত নয়” । 


৫ 


১৬) 


বিষয়ের গেকে রচনার ধূনি ৪ ভবের প্রতি যে শিশুমনের আকর্ষণ বেশা তা কবি 
বুঝেছিলেন, তাই তার শিশুসাহিত্য এমন অনিন্দাহুন্দর | 

শিশুসাহিত্য বলতে আমাদের দেশে কিছু পিপকগা” গছ্যের আকাবে এবং কিছু ছড়া 
প্রচলিত ছিল লোকের মুখে মুখে, কিছু বা শাঠিতো । কিন্তু তার জন্ম ইতিহাস জানার 
কোনে! উপায় নেই । এছাড়া সচেতনভাবে স্্ট এই সাহিত্যকে প্রথম পাওয়া গেল 
উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে? কিন সেখানে শিশুশিক্ষাবূলক পাঠযপুস্তককেই শিশু- 
সাহিত্য হিসেবে পাওয়া যায় । শিশুদের আনন্দ বর্দনের জন্য কোনো হাস্তেজ্ৰল রচনার 
সন্ধান সেখানে মেলে না। বিদ্যাসাগর, মাইকেল যে সমস্ত শিশুসাহিত্য রচনা করেন, 
ত| সবই উদ্দেশ্তানূলক । ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে “বালক” পত্রিকার সম্পাদনাকালে রবীন্ছনাথ 
ছিলেন তেইশ বংসরের যুবক, তারই হাতের “বালকের প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা! 
“বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর”ই প্রক্কতপক্ষে শিশুমনের উপযোগী প্রথম সার্থক রচনা । দশিশ্ত? 
কাব্যগ্রস্থে পরবর্তী কালে এ কবিতা ঠাই পেয়েছে । ভাবসম্পদের দিক থেকে, গঠন- 


বিচিত্র জীবন-চেতন! ৪৪১ 


বনপুণ্যে, ছন্দের সুরধমিতায়, 'এ কবিতা সমস্তকালের শিশুহদয়েই আজন করে নিয়েছে। 
প্রীণরসে সমুজ্জল শিশুমনের উপযোগী সার্থক কবিতা সেই যেন আমরা প্রথম পেলাম। 
সেই ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ গ্রীষ্টাব্রে লেখ! “ছড়া” পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ গছ্য-পদ্চ, গম্ভীর 
হ'ন্তোজ্জল নান। জাতীয় শিশুসাহিত্য রচন। করেছেন । “শিশুর জবানীতে রবীন্দ্রনাথের 
পুর্বে আর কোনো! কবি কনিতাঁও রচনা করেন নি। বহির্জগৎকে শিশু যে চোখে দেখে 
ও বিচাঁর করে রবীন্দ্রনাথ মহৎ কবি হলেও তার চিত্তে সেই অনুভূতির উদয় শিশুসাহিত্য 
রচনাকালে বারংবার ঘটেছে । তীর শিশুসাহিত্যের বহু কবিতায় এটি প্রতিভাত । 

ষে বয়সে মানব তার বহুদূরে ফেলে-আস। শৈশবের রঙিন ও নিরুদ্বেগ দিনগুলিকে 
পুরণ করে বেদনা-মিশিত আাঁনন্দ উপভোগ করে “বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর” কবিতাটি তার 
সে লয়সে রচিত নয় । আর, শিশুর ন্বল্পকাঁলের, স্স-পরিসর জীবনেও সুমধুর অতীত 
চিন্তার উদয় এবং তা উপভোগের অবকাশ ঘটে না একথাও সত্য। অতি হল্পকাঁলের 

অতীত জীননের ঘটনাবলী "তার কাছে গৌণ সে সপন্ধে সে সচেতন নয়। তার সমগ্র 
চেওনা। অধিকার করে থাকে বর্তমানের জগঙ। কিন্ত কবিতাটির অনেকাংশেই মনে 
5য়, সেগুলি পরিণত বয়মেরই উল্ভি, যদিও স্বয়ং কবি তখন তরুণ ।১ 

সেই তেইশ বছরের তরুণ করি যে মার্থক শিশুকবিত। রচনা করলেন পরপর্তী 
পপণশ পঞ্চানন বছর ধরে তাকেই তিনি নানাভাবে পুষ্ট ও পরিণত করে শিশুদনের বিচিত্র 
মানসলীলাকে গঠিদ্ান কবেছেন। গুরগন্তার নানা রচনার ফাঁকে ফাঁকে তার মন 
শিশুভগুতর হাল্কা ভাবকলনার মধ্যে পক্ষবিস্তার করেছে মাঝে মাঝে । 

১৯০৩ গ্রীষ্টান্দে কবি তাঁর রশ্রা কন্তা রেণুকার বায়ুপরিব্তনের জন্য কিছুকাল 
“আলমোড়া, বাস করেন।। এই সময় "শিশুর অধিকাংশ কবিত। বূচিত হয়। পূর্ব তী- 
কালে লেখ। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কবিতাও এ কাব্যের অন্তর্গত। শিশু ও শিশু 
ভোলানাগের (১৩২৮৭ ভাদ্র-মা্িন-কান্তিক ) অধিকাংশ কবিতাই শিশুর জবানীতে 
মাকে উদ্দেশ্য করে রচিত। মাতা; এবং অন্তানকে ঘিরে যে বাৎসলারস মানবজীবনের 
প্রানোনেষের কালে অহম্ধারায় প্রবাহিত হয়_ তা যেন এই কাব্যদুখাঁশিতে টলমল 
করছে । “রবীন্দ্-শিশ্ুসাহিতা বসের আকর। শিশুসাহিত্যে রসের পরিমাণ অধিক 
দে ওয়ার পক্ষে ছিলেন কবি । সেজন্যে তার রচনাবলী রসালো । কিন্তু বাল্যে সকল- 
প্রকার সাঠিত্যরস উপলদ্ধি ও জীর্ণ করার শক্তির অভাব থাকে”।২ তাই তার রচিত 


১। ভ্রথগেন্দ্রনাথ মিত্র-রবীন্দ্র-শিশসাহিত্য পরিক্রমা” [প্রকাশ £ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ 
॥ ১1 হৃচনা-পৃঃ ২০৩ | 
২। দ্রীথগেন্্রনাথ মিত্র-_“রবীন্ত্র-শিশু-সাহিত্য-পরিক্রমা” 
[ প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৬১॥ ২। শিশু ও শিশু ভোলানাথ-পৃঃ ৯ 


৪৪২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


শিশুসাহিত্য শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্করাও সমানভাবে উপভোগ করতে পারে। ভাকে 
এবং ভাষায়, ছন্দে এবং গঠন পারিপাট্যে একেবারে সহজ কথায় সহজ স্থরে লেখা ষে 
খুব সহজ নয়-ত! কবি “থাপছাড়া”র প্রথমেই বলেছেন-__ 
সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে, 
সহজ কথা যায় না! লেখা সহজে । 
লেখার কথ! মাথায় যদি জোটে 
তখন আমি লিখতে পারি হয়তে। । 
কঠিন লেখা নয়কো। কঠিন মোটে, 
যা-তা লেখ! তেমন সহজ নয়তো | 


এই যাঁতা৷ লেখ! যে তেমন সহজ নয়_-তা কবি নেশ জানতেন । বন্ধের খোলসটা 
খসিয়ে' সহজ হবার চেষ্টাও করেছেন তাই বাঁর বার। এ মন বার্ধক্যেও রোগজীর্ণ 
শরীরে, তার অফুরন্ত প্রাণঢাঁঞ্চলোযের স্বাক্ষর রেখে গেছে ছড়া” কাবোর অনবগ্ধ ভাবসৌরভে 
ও সজীব 'প্রাণচেতনায় । “জীবনের ভার যখন গুরু, দত যখন জরাগরন্ত। মন যখন 
প্রকাশ অন্থকুলতার অভাবে ক্ষণে ক্ষণে স্তব্ধ তয়, তখন কবিচিন্ত আপনার অন্তবেদনাকে 
শমিত করিবার চেষ্টা করে হান্ত উপহাসে । গাণিতিক নিয়মে ০৪০-এর মতন যেন 
ইহার গতিরেখা-কঠোর মননজাত কবিতা বা আত্মান্ভৃত রসউদ্বেলিত গানেব পারার 
পরে এই চক্ররেখাগতির পথে হাসির পাথেয় খুজিয়া পান। তাই “জীবনের রদ "আক 
মজ্জায়” রসপ্রলাপ জাগায় ক্ষণে ক্ষণে । সে রসপ্রলাপ কখনো! (প্রচাসিনী'র কৌতুক- 
হাস্তে কখনো ছিডার প্রলাপে ব্যক্ত । এই সব ছড়। হাল্কা ভাবের মুন্তশৃঙ্খল কল্পনায় 
পূর্ণ দায়িত্ব্ঠীন আনন্দ কোলাহলে দুখর 1৮৯ 

বড়দের সচেতন বুদ্দিজীবী মনটির আড়ালে যে একটি চিরশিশ্ত সুপূ অবস্থায় আছে» 
সেও মাঝে মাঝে ঘরছাড়া হয়ে যায় এই খাপছাড়া" ভাবের মধ্যে । হিসেবী মনটার 
বাইরেই তো আমাদের সত্যিকারের মন্দ | “শিশুর মধ্যেই বৃদ্ধের আত্মআবিগ্গার ঘটে 
যোল শ্রানা) নৃতরন দর্পনে সেই পুরাতন ছবিটি দেখেই তে| বৃদ্ধের সময় হবে সংসার 
থেকে পিদায় নেবার ৮২ 

রবীন্দুনাথের এই জাতীয় রচনার প্রসঙ্গে শ্রীস্থকুমার রাজ্য়র রচনা, শ্রীরাশেণর বঙ্গর 
রচন। 'এসং বিদেশী লেখক লেভ লত্তর়ের শিশুমাঠিত্যের কথা স্মরণ কর! যেতে পারে। 
কিন্ত শিশ্বমনের বিচিত্র লালানৈচিত্র্য এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে বিধয়, ভাব ও স্রবস্কারের 


১। ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-__“রবীন্্র জীবনী”- ৪র্থ খণ্ড [প্রকাশ £ আাবণ, ১৩৬৩--পৃই ২০৫) 
২। গ্রীকানাই সানগ্ক-_“'রবীন্্র-প্রতিভা”-[ প্রকাশ 2২২ শে শ্রাবণ, ১৩৬৮ শিশু-পৃং ১৪৪ | 


বিচিন্ত জীবন-চেতন৷ ৪৪৩, 


পারিপাট্যে রবীন্দ্রনাথ তার অন্যান্য সাহিত্য স্থ্টর মত এতেও ভাবের গভীরতা গঠন- 
কল্পনায় শিল্প-সুষমার চমৎকারিত্ব এনে শিশুসাহিত্যেও তার অদ্বিতীয় আসন প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। প্রথম জীবন এবং শেষ জীবনের শিশুসাহিত্যের মধ্যে ভাব-ভাষা-কল্পনা-মনন- 
দর্শন সবকিছুর একটি স্ম্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শিশু” “শিশু ভোলানাথে” শিশু 
ও মায়ের মনের বিচিত্র লীলাকে কেন্দ্র করে ভাবকল্পন। সদরে ডানা মেলেছে। কিন্তু 
“শেষপর্যায়ের শিশুসাহিত্য'-মূলক গ্রন্থগ্ুলিতে-_“খাঁপছাঁড়া”, “ছড়ারছবি”, “ছড়াতে কবির 
রচনা অনেক বেশী মননশীল ও বুদ্ধিজীবী । শিশু শুধু কল্পনার জগতে ভাবের ভানা 
মেলেনি, বুদ্ধি দিয়ে ভাবের এবং বিষয়ের রসসৌরভকে আস্বাদন করার আবেদন এসব 
কাব্যের মধ্যে রয়েছে । “শেষপরধায়ের গছ্য রচনার মধ্যে 'গল্পসন্ল” “সে” এবং “ছেলেবেলা” 
ও উল্লেখযোগ্য । “গল্পসল্পে” এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যা খাপছাড়া”, “ছড়ারছবি, 
প্রভৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা স্তরে বাঁধা । শিশুরঞ্জন কবিতার মধ্যে কিছু পাঁওয়। যাঁয় 
“চিত্রবিচিত_ অর্থাৎ ওর কিছু কবিতা অন্যত্র পাওয়া যাবে না। দিহজপাঠের কবিতাও 
একমাত্র ওতেই পাঁওয়। যাবে--সে কবিতাও অনিন্দ্য | 

ছন্দবদ্ধ রচনার মধ্যে “থাপছাড়া” “ছড়ারছৰি”, “ছড়া” তিনটি তিন জাতের রচনা । 
“ছড়ারছবি”_ নিঃসন্দেহে কবিতা, কিছু বা! ছড়া-কবিতা সন্ধিস্থলে-_বড়ো-ছোঁটো৷ উভয়ের 
জন্য রচিত। “থাপছাড়া”__ছড়ার চুটুকি, বড়ো-ছোঁটে। উভয়েরই যজ্ঞভাগ আছে পৃথক 
পৃথক। “ছড়া” দীর্ঘছন্দের ছড়া__এর বহুলাংশ একেবারে পুরোপুরি বয়স্কদের জন্যই | 

“থাপছাড়া”র রচনাগুলির কোনে নামকরণ নেই, প্রত্যেকটি খণ্ড খণ্ড ছন্দবদ্ধ রচন। 
সংখ্যা দিয়ে বিশেষ সীমার মধ্যে বাঁধা পড়েছে । সংক্ষিপ্তি এদের অন্যতম বৈশিষ্টা, 
ভাবকল্পনাতেও -- 

ঠিকান। নেই আগুপিছুর, 
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর, 
ক্ষণকাঁলের ভোজবাঁজির এই ঠাট্র।। 

[ “ভূমিকা” _ খাপছাড়া ] 
কবির ষে “অনাস্থষ্টিতে তবু কবৌকটাঁও অল্প না'__( উৎপর্গপত্র'-_খাপছাড়া )--ত 
“থাপছাঁড়ার মধ্যে প্রমাণ করেছেন । “সংযোজন অংশ নিয়ে মোট ১২৯টি ছড়। আছে 
এই গ্রস্থের মধ্যে । মাথায় তার সকলেই প্রায় সমান_-“আকারে কোনটিই দীর্ঘ নয়, 
প্রকারেও সবগুলি হালকা যেন একদল আনন্দ চঞ্চল শিশু । তাদেরই মধ্যে কয়েকটি 
কিছু গম্ভীর, কয়েকটি কিছু স্লান, কিন্তু মুখে সংযত হাসি বলা যায় । ( পৃঃ ১৬৯) 

.*প্থাপছাড়াশ্য় নানা বয়সের নানা চরিত্রের মানুষের দেখা পাওয়া যাঁয় যারা সাধারণ 
মানুষের গণ্ভীতে পড়ে না । লোকসমাঁজে তার! “খাপছাড়” আখ্যায় ভূষিত হয়ে থাকে । 


৪৪৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ী ও মতিলাল নন্দী থেকে আরম্ভ করে সংখ্যায় তার! অনেক । 
বাস্তব জীবনে এদের দেখ! পাওয়া না গেলেও এদের মতে চরিত্রের লোকের অভাব নেই। 
নির্লজ্জ, নির্মম, লোভী, ওঁদারিক, ভীরু, শ$, মিথ্যাবাদী, অলস, আত্মমধাদাজ্ঞানহীন ও 
চালবাজ প্রভৃতি বহু চরিত্র শিশুপাঠকবগের আসরে হাঁজির করে কবি যেন তাদের 


জীবনপথে সকৌতুকে সতর্ক করে দিয়েছেন । ( পৃঃ ১৭৩-১৭৪ ) 
'-*"খাপছাড়াগকে “উইট এগু হিউমার” ( ৮1 ৪0015000007) বলাই যেন ঠিক। 


আমাদের বাংলার শিশুসাহিতো এ ধরনের রচনা নিরল। বাস্তবিকই এ এক জাছুর 
খেল 1” (পৃঃ ১৭৫) 

শিশুজগতে এমনকি বয়্চ জগতেঞ্ গান্তাধের সঙ্গে বাজ-কৌতডুক গ্িশিয়ে এমন 
হাস্তরস স্থষ্টরর চেষ্টা বাংল! সাঠিত্যে সাও)ই বিরল । এ প্রপঙ্গে 'দ্বিজেন্গলালের হারার 
গানের কথা ধনে গড়ে যায় কিছ ছু'য়ের জাত আলাদা । অথ৮ আমাদের চেতনাও 
বুদ্ধির ক্ষেত্রুকেও এ সমস্ত ছড়া নাড়া দিয়ে যাঁয়। সমস্ত রচনাই যে শিশুধনের উপযোগী 
তা বলা খায় না । খাপগ্থাড়া প্রমাণ করেছে যে ছেলেমানুষের কখা লেখ এক কথ! 
€( এবং এই ছুরূহ কাজ রবীন্রনাথ “শিশ্রতে যত ভালো পেরেছেন, জগতেব্র আর কোনো 
কবি কখনো সে রকম পেবেছেন বলে জানি না) ছেলেমানুযের জন্যে লেখা আর । 

"খাপছাড়া মহাকবির অবসব্রে ফলকি-_আনোল তাঁবোশ ভালো! কবির শ্রেষ্ঠ 
সাধনা । খাপছাড়া"য় পদে-পদে অপ্রত্যাশিত চমক লাগানো খিলের চক্মি, ছন্দটা! 
হালক| চালের, এবং ঠাট্টার ইদ্দিতগুণি 'থমন তিধক ছাদে বিচ্ছুরিত যে কোনো শিশু যে 
তা৷ পড়ে হাসতে পারবে এমন সম্ভাবন। অল্পই । ছন্দ-মিলের ঝঙ্কারে শিশুর মন খণা হবে । 
কিন্ত সম্পূণ রসটা বয় মনেরুই উপভোগ্য 1৮২ 

তাই এ সমস্ত রচনা যে শিশুমনের উপযোগী তা ধলা খায় মং। তনে নিছু কিছু 
রচন। শিশুমনের কাছে সাপন্দে গ্ুহী ত হয়েছে 

শান্তুবুড়ির দিদিশাঙ্ছড়ির 
পাঁচলোন থাকে কালনায়, 
শা়িঞলো তারা উন্নে নেছায়। 
হাঁড়িগ্তলে রাখে আলনায় । 
[9 স্খাপছাড়া এ 


১। প্রথগেন্সনাথ গিত্র- রিবীন্্শিশুসাহিভা পরিপনা” [ প্রকাশ 2 সেপ্টেম্বর ১৯৬১ 
পৃঃ ১৬৯, ১৭৩---১৭৫ ] 
২। “কবিতা” (আষাঢ় ১৩৪৫) “খাপছ্াডা” সথালোচনা 
দ্রাবৃদ্ধদেব বন [ “নতুন কবিতা'-পৃঃ ৫৬ ] 


বিচির জীবন-চেতন। 8৪৫. 


বা 
অল্পেতে খুশি হবে 
দামোদর শেঠ কি। 
মুড়কির মোয়া চাই, 
ঢাই ভাঁজ! ভেটকি। 
[ “২ সং-খাপছাড়া ] 


এই সমস্ত ছোটে। মাপের পউক্তিতে কবি মিলের কারিকুবি দিয়ে এমন ধ্বনি শ্থট্ট করেছেন 
যে অর্থ বুঝে হাস্বার আগেই বালকবালিকাধা ধ্বনির মোহে পড়ে যায়। কবি যে 
বলেছেন_-ওর! অর্থলোভী ভাত নয়” কেবল গেলা করনে ধ্বনি নিয়ে _( ভূমিকা 
ছড়ারছবি' ।) তা সত্যি। তারপর এ ছড়াগুলির অর্থও তাদের অকুরম্ত আনন্দ দেয় । 
শাড়িগুলে। উন্নে বিছিয়ে গাড়িগুলো আলনায়' রাখা বা নিন্দুকের ভয়ে নিজের! 
লোঠার সিন্দুকে থেকে টাকাকড়িগ্তলোকে হাওয়া খাওয়ার জন্য খোল! জানলায় রাখাঁ-_ 
বেশ কৌতুকজনক বৈকি ! তবে খুব ছোটো শিশুর! অর্থ বুঝে কৌতুক অন্ভব করতে 
পাপে না। বিশুগ হাশ্তরস হষ্টিতে শিশুদের উচ্ছলিত করেছে 
ভূত হয়ে দেখা দিল 
বড়ো কোলা ব্যা৪, 
এক পা! টিবিলে রাখে, 
কানে এক ঠ্যাউ। 
বনমালী খুর্ড়ো বলে” 
“করো মোরে রক্ষে। 
শীতল দেহটি তব 
বুলিয় না বঙ্গে । 
উত্তর দেয় ন। সে, 
বলে শুবু “ক্যাউ? । 
[ “৬৭ সং-_খাঁপছাঁড়। ] 


অথন। 
শুনব হাতির হাচি”, 
এই ব'লে কেনা 
নেপালের বনে বনে 
ফেরে সার! দেশট। | 


১৪৪৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


শুড়ে স্থুড়নুড়ি দিতে 
নিয়ে গেল কর্ধি, 

সাত জাল! নস্তি ও 
রেখেছিল সঞ্চি, 


হেঁচে ছু-হাজার হাচি 
মরে গেল শেষটা 
[ “২৯ সং- খাপছাড়া ] 
॥ 


কিংবা 
ভোতনমোহন স্বপ্ন দেখেন, চড়েছেন চৌঘুড়ি । 
মোচার খোলার গাড়িতে তার ব্যাঙ দিয়েছেন জুড়ি । 
পথ দেখালে মাছরাঙাটায়, দেখল এসে চিংড়ি ঘাটায় 
ঝুমকে। ফুলের বোঝাই শিয়ে মোচার খোল! ভাসে । 
খোকন বাবু বিষম খুশি খিলখিলিয়ে হাসে । 
[ «" সংসংযোজন -খাপছাড়া ] 


এই সমস্ত ছড়ার মধ্যে অসঙ্গতির সাহায্যে যে হাম্তরস স্থষ্টুর চেষ্ঠা করা হয়েছে, বিশ্বুদ্ব- 
নির্মল-শুভর-সংযত এবং শিশুমনের পক্ষে একান্তভাবেই উপযোগী । এই রকম কিছুসংখ্যক 
ছড়া! “খাপছাড়া” গ্রন্থকে পরিপুষ্ট করলেও অধিকাংশ ছ'়াই কিন্কু বয়ঞ্দের মনেই আনন্দ 
জাগাতে সক্ষম । সেই সঙ্গে জীবনের নান! অসঙ্গতিকেও যেন কবি কৌতুকহান্তে নাড়। 
দিয়ে গেছেন। শিশুরা অনায়াসে এর অর্থ বুঝে আমোদ পেয়ে হাসবে এমন তা মনে 
হয় না। এরকম ছাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি । যেমন-_ 
টেরিটি বাজারে তার 
সন্ধান পেনু--- 
গোর! বোষ্টম বাব 
নাম নিল বেনু । 
শব্ধ নিয়ম মতে 
মুরগিরে পালিয়াঃ 
গঙ্গাজলের যোগে 
রাধে তার কালিয়া; 


বিচিত্র জীবন-চেতনা €৮৭ 


মুখে জল আসে তার 
চরে যবে ধেনু। 


বড়ি ক'রে কৌটায় 
লে্চে পদরেণু। 

[ ১২; সং--খাপছাড়া? ] 
কবি জমাঁজের যে শ্রেণীর লোকের প্রতি এর মধ্যে দিয়ে ইঙ্গিত করেছেন এবং কটাক্ষবাণ 
হেনেছেন তার। সকলেই আমাদের আশে পাশে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু এ রচন| পড়ে, 
শিশুরা আমোদ পাবে তা কখনে। সম্ভব নয়। 


ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিকদের নানারকম আবিষ্কারের প্রতি কটাক্ষ হেনে কবি ব্যঙ্গ 
করে বলেছেন-_ / 
ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব 
ঘাস খেয়ে বেচে আছে, আঁখি মেলে পশ্ঠ । 
অন্তকুল বাবু বলে, “ঘাস খাওয়া ধরা চাই, 
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস কর! চাই, 
বথাই খরচ করে চাষ করা শম্ত | 
[১৮ সং-খাপছাড়া] 
আধুনিক কবি এবং কাব্যের প্রতি কটাক্ষ হেনেও কবি তার সম্পর্কে নানারকম 
বাঙ্গোক্তি করতে ছাড়েননি । আধুনিক কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য এবং তা নিয়ে কবিদের 
যে নিজস্ব যুক্তি কবি কৌতুকছলে তাকে কশাঘাত করেছেন অগ্রমধুর ভাষণে । যেমন__ 
মন উদ্ভু উড্ভু, চোখ ঢুলু ঢুলু। 
শ্লান মুখখানি কাছুশিক-- 
আলু খালু ভাষা, ভাব এলোমেলো, 
ছন্দটা শির্বাধুনিক। 
পাঠকেরা বলে, এ তে নয় সোজা, 
বুঝি কি বুঝিনে যাঁয় না সে বোঝা]; 
কবি বলে, তার কারণ, আমার 
কবিতার ছাদ আধুনিক ॥ 
| ২*' সং-খাপছাড়া' ] 
এই জমন্ড ছড়ার ভাবভঙ্গী যতই হাসির খোরাক যোগাঁক না কেন--সমাজের নান! শ্রেণীর 
'লোকচরিত্রে যে অমন্ত ক্রুটি-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি-অসামপ্স্ত আছে তাদের প্রতি ইঙ্গিত যে 


৪৪৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


এ মন্ত রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে--তা বোঁধকরি অস্বীকার করা যায় না। কবি 
উদ্দেশ্টমুলকভাবে অব সময় যে এই সমস্ত রচনার জন্ম দিয়েছেন তা হয়তে! নয়, চরিত্রচিন্ত 
এঁকেছেন কৌতুকন্থখে। তবে হাসির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত অসঙ্গতি আমাদের বেশ 
নাড়া দিয়েও যায়। বুদ্ধিদীপ্ত এই সমস্ত ব্যঙ্গকৌতুকের যে অর্থ বা যে ধরনের হাসির 
খেরাক এ সমস্ত ছড়া যোগায় তা শিশুমানসের পক্ষে ততথখানি উপভোগ্য নয়--যতখানি 
বড়দের পক্ষে । তাছাড়। এমন অনেক কঠিন শব্ধ, ইংরাজী শব্দ পা! বিদেণা শব্দ আছে যার 
অর্থ বোঝাও কেবলমাত্র অপরিণত শিশ্মনের সামর্থ্য কুলায় না। স্থতরাং এবথা 
অবশ্যই বল! যেতে পারে “খাপছাড়া”য় আমাদের জগৎ ও জীবনের “খাপছাড়া» অস্ত 
দিকটাকে নিয়ে কৌতুক করে কবি ছোটোবিড়ো সকল চিত্তকেই হাম্তরপ যুগিয়েছেন। 
কাউকেই কবি বঞ্চিত করেননি । বার্ক্যেও কবিকে আমরা নৃতন রূপে পেলাম এ 
রচনা যেন তার শেমজীবনের অন্ততম সোনার ফগল । . 

“ছিড়ারছবি”তে কবি বণনা চাতৃধে একের পর এক ছবি একে চলেছেন । ১৯৩৭৭এর 
২৯শৈ এপ্রিল কনি আবার “আলমোড্ডা” যাত্রা করেন ৷ ১৯০৩ গ্রীষ্টান্দে এখানেই “শিশু”র 
অরধিকাংশ করিতার জন্ম হয়। বার্ধক্য কবি কি সেই কখা স্মরণ করে আবার শিশুপাঠ্য 
রচনায় ভাত ন্লেন? শিল্পী শীনন্দলাল বন্থ অঙ্গিত অনেকগুলি ছবি কবির সঙ্গে ছিল, 
এই সমস্ত ছবির অবান্ত বাণীকেও কখি যেন কনিতার ছন্দে গাথতে চাইলেন । আমাদের 
চোখের সামনে যে চলমান জগৎ ও জীবন বতমান-_ তাঁরই আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে 
প্রক্কতি জগতের অনির্বচনীয় রূপপৌন্দর্মের লীলা মীূর্ঘ । চিত্রশিল্পী একে রঙের রেখার 
তুলিতে দুটিয়ে তোলেন জীবন্ত রে । কবি তাকে ভাষা-ছন্দেভাবে গেথে নবজন্ম দেন 
আর 'এক ভাবরূপের মব্যে। 

কিন্ধ ছড়ার জগৎ মার এক স্বতন্ত্র জগৎ্--শিশ্বরাজ্যের রূপকথার জগৎ অসংলগ্র তার 
ভাঁব-বল্পনা-ছন্দের গাখধুনি । কোনো সচেতন কনি-শিল্পীর সধত্ত্র পরিকল্পিত শিক্পপ্রয়াস এর 
অঙ্গে বতমান ছিল না। একের পর এক ছবির মেল1_চিত্র এবং স্থরের মাপুষে শিশুনন 
মাতাল হয়ে ওঠে এই প্রাচীন গ্রাশা ছড়াগ্চলির মব্যে । কিন্তু বিশ্বকবির হাতে ছড়াগুলি 
অসংলগ্র ভাবপরিকল্পনায় বাঁপা পড়েনি, বেশ হ্মংগতিই লাভ করে ছন্দের “প্রাক্কত ভাগার 
ঘরোয়া” (“ভুমিক।-_ছিড্ারছনি” ) চউটিকে আয়ান্ত করে অপূর্ব চিত্রনমি ঠ1 ও ধ্বনি্যম। 
লাভ করেছে । সমন্ত কবিতাগুলিই বেশ আকারে দীর্ঘ, প্রকারে শশুমনের চেনাজানার 
সীমানাকে পার হয়ে দুরলোকে কল্পনার ডানা মেলেছে । কোনে! পাণ্তিত্য নেই, কোনো 
দার্শনিক তা নেই, ভাব-ভাষার মধ্যে দূরবিগম্য কোনো কাঠিম্যয নেই) অন্তরে-বাইরে, 
ভাঁষায়-কল্পনায়, ভাবে-ছন্দে যেন একদল আনন্দ চঞ্চল শিশু নৃত্য করে চলেছে । অথচ 
চিত্রের দিক থেকে একটা চিত্রের পরে আর একট! চিত্র অনায়াসে সংযোজন করে 


বিচিত্র জীবন-চেতন! ৪৪৯ 


গল্পগাথার রূপ নিয়ে তারা৷ ছুটে চলেছে দুর দেশে, গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে, নদী-মাঠ-খাল- 
বিল-আকশি-প্রবাঁস পার হয়ে কোন্‌ রূপকথার দেশে । শিশুমন স্বভাবতঃই এই সহজ 
গল্পরস আত্বাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠে । 
অনেকগুলি কবিতা কবির বালক বয়সের স্বতি দিয়ে আঁক।। তার মধ্যেও আপন 
শিশুমনের বিচিত্র ভাবকল্পনার ইতিহাঁস লুকিয়ে আছে । এরই গগ্য রূপ দেখতে পাঁওয়া 
যায় তার আত্মজীবনীধুলক গ্রস্থ ““জীবনস্থৃতি” ও “ছেলেবেলা”য় । কবি নিজের শৈশব 
জীবনের কথ! মনে রেখে “রোলার চালিয়ে” ( “ভূমিকা” - ছড়ারছবি ) সবগুলি রচনার 
মাথা “সমান সথগম” (“ভূমিকা”-ছড়ারছবি ) করেননি, কারণ, স্থুর বা ধ্বনিই 
শিশুমনকে প্রথম আকর্ষণ করবে এই তাঁর অভিমত । অর্থ নিয়ে শিশুদের কোনো 
নালিশ নেই, অর্থ তাদের বোঝালেও আপন মনের ক্ষমত। অনুসারে কল্পনা বলে তাব৷ 
একটা! রূপকথার জগৎ আপনিই হ্ষ্টি করে নেয়; শব্দের অর্থ এবং উচ্চারণ ব্যাপারেও 
শিশুরা নিজের নিজের ক্ষমতা অনুসারে তাকে প্রয়োগ করে, অর্থ নিয়ে কোনে! মাঁথ! 
ব্যথ। নেই তাদের। রবীন্দ্রনাথের আগে এমন সচেতনভাবে “ভত্রসমাজে সভাযোগ্য 
হবার” ( “ভূমিকা” -_-ছড়ারছবি ) কোনে! স্থযোগ কেউ কখনো! ছড়াকে দেয়নি । এর “ছন্দ 
মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে”ই (“ভূমিকা 
ছড়ারছবি ) এতদিন এসেছে । কিন্তু "এর সঙ্জায় কাব্যসৌন্দর্য যে সহজে প্রবেশ 
করে,-**অজ্ঞাতসারে'_( “ভূমিকা”-_ছড়ারছবি ) তা কবি টের পেয়েছিলেন অনেকদিন 
আগেই, তাই আপন শিল্পসাধন। দিয়ে কেবল শিশুদের জন্য নয় বড়দেরও আনন্দদানের 
উপযোগী করে বাংল! প্রাক্কুতভাষার ভাব ও রূপ সৌন্দর্যকে নবজন্ম দান করে গেলেন 
“থাপছাড়া” “ছড়ারছবি” ও “ছড়া”্তে ৷ “ছবি ও গানের যুগ্ম উপাদানে ছড়া রচিত হয়। 
রবীন্দ্রনাথের দুটিই আয়ত্ত বলিয়! ছড়া রচনায় তাহার দক্ষতা আছে । মহৎ কবি হইলেই 
যে ভাল ছড়া লিখিতে পারে এমন নয়-_-ছড়া লিখিবার জন্যে বিশেষ এক প্রকার শক্তি 
আবশ্তক, মহৎ কবিত্বের সঙ্গে যাহার স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই” ।১ 
“ছড়ারছবি”্র “জলযাত্রা” কবিতায় ছড়ার ছন্দে গেথে কবি কেমন “ছবি একে 

চলেছেন-_ | 

নৌকো! বেঁধে কোথায় গেল, যা ভাই মাঝি ডাকতে, 

মহেশগঞ্জে যেতে হবে শীতের বেল! থাকতে । 

পাঁশের গায়ে ব্যবস। করে ভাগ্নে আমার বলাই, 

তার আড়তে আসব বেচে খেতের নতুন কলাই । 


১। প্রীপ্রমথনাথ বিশী-_“রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ”--১ম খণ্ড [ সং-আশ্বিন ১৩৬৮ পৃঃ ৪১ ] 
২৯ 


৪৫০ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


সেখাঁন থেকে বাছুড়ঘাটা আন্দাজ তিনপোয়া, 
যছুঘোষের দোকান থেকে নেব খইয়ের মোয়।। 
পেরিয়ে যাব চন্দনীদ মুন্িপাড়। দিয়ে, 
মালসি যাব, পুটকি সেথায় থাকে মায়ে ঝিয়ে। 
ওদের ঘরে সেরে নেব তুপুরবেলার খাওয়া; 
তারপরেতে মেলে যদি পালের যোগ্য হাওয়! 
একপহরে চলে যাব মুখলুচরের ঘাটে, 
ধেতে যেতে সন্ধে হবে খড়কেভাঙাঁর হাঁটে । 
এমনি করে একের পর এক চিত্র যোজনা করে কবি “জলযাভ্রা” সমাপন করেছ্ছন। 
একটি দুল ভাবকে কেন্দ্র করে কবিতাটি এগিয়ে চলেনি__একের জন্গে আর এক রঃ 
ছবি এসে যুক্ত হয়ে ছড়া! গেথে চলেছে । তারই ফাকে ফাকে কবি তার শিল্পিমন্নের 
কাব্যসৌন্দযবোধের আভাসও রেখে গেছেন যা শিশুমনকে ক্ষণকালের জন্য অভিভূত 
না৷ করলেও বড়দের অবশ্যই করে__ | 
লাগবে আলোর পরশমণি পূব আকাশের দিকে, 
একটু ক'রে আধার হবে ফিকে? 
বাশের বনে একটি ছুটি কাঁক 
দেবে প্রথম ডাক । 

[ 'জলযাত্র'-_“ছড়ারছবি? ] 
ছড়ার ছন্দের একটান! ধ্বনি-সুষমার মধ্যে ছন্দের এই অভিনবত্বও কাব্যরসিক মনকে 
পুলকিত করে । অথচ এই বিচিত্র চলচ্ছবির মাঝে গ্রামীণ জীবনের একখানি নিখুঁত রূপ- 
রেখ। আঁক পড়েছে কবির স্ুনিপুন তুণিতে-__ 

বোষ্টম সে ঠনঠনু বাজাবে মন্দিরা, 
সকালবেলার কাজ আছে তার নাম শুনিয়ে ফিরা । 

হেলেছুলে পোষ! হাসের দল 
যেতে যেতে জলের পথে করনে কোলাহল । 

অথবা [এন 
মাতার কাটব জোয়ার-জলে পৌছে উজিরপুরে, 
শুকিয়ে নেব ভিজে ধুতি বালিতে রোদ্দুরে । 
গিয়ে ভজন ঘাটা 
কিনব বেগুন পটোল মুলো, কিনব সজনে ডাটা । 


| [ 'জলযাত্রা”-_ছড়ারছবি ] 


বিচিত্র জীবন-চেতন। ৪৫১ 


সাধারণ জীবনের সাধারণ আঁশা-আকাজ্কা কেমন অনির্চচনীয় কাব্যস্থষমা। লাভ 
করেছে। 

“ভজহরি” কবিভাটি ছোটদের চিত্তকে আরও আকর্ষণ করে। মাঁনা রকম পাখি- 
ফড়িং-এর এমন চমত্কার গল্প যা তাদের জগতেরই কথা । কবি “পুনশ্চ” কাব্যের 
“ছেলেটা; কবিতায় ছুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন-__ 


থাকতো! ওর নিজের জগতের কবি, 
তা হলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে 
ও ছাড়তে পারত না । 
কোনো দিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে 
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি” । 
তাই “ভজহরি" ( ছিড়ারছবি” ) কবিতায় কবি যেন সেই দুঃখ ঘোঁচালেন বালকদের-- 
হংকঙেতে সারা বছর আপিস করেন মামা, 
সেখান থেকে এনেছিলেন চীনের দেশের শ্যামা, 
দিয়েছিলেন মাকে, 
ঢাকার নিচে যখন-তখন শিন দিয়ে সে ডাঁকে 
নিচিনপুরের বনের থেকে ঝুলির মনে ক'রে 
ভজহরি আনত ফড়িং ধরে। 
এই ভজহবি বলত-_ 
“পোকার দেশে আমিই হচ্ছি দৃতি, 
আমার ভয়ে গর্দাফড়িউ ঘুমোয় না এক রত্তি। 


নং রখ সং 


একদিন সে ফাগুনমাসে মাকে এসে বলল, 
গোধুলিতে মেয়ের আমার বিয়ে হবে কল্য। 
শুনে আমার লাগল ভারি মজ। 
এই আমাদের ভজ।, 
এরও আবার মেয়ে আছে, তারও হবে বিয়ে, 
রডিন চেলির ঘোমটা মাথায় দিয়ে । 
[ 'ভজহরি”-_ছড়ারছবি' | 
শুনে তো৷ ভারি মজ! সব বালকেরই লাগে, মজা! আরও সপ্তমে পৌছায় যখন দেখা যায় 


৪৫২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


এই “ভঙ্ঞু'র মেয়ে ক_এবং তার বিয়েতে কেমন ধুমধাম করে খাওয়। দাওয়া-বাজনা- 
বাছ্ি হবে। 'ভঙ্ঞু' সগোৌরবে বিয়ের ফিরিস্তি দেয় যখন তাঁকে জিজ্ঞাস! কর! হয়-_ 
“বিয়ের দিনে খুব বুবি ধুম হবে” ? 
ভজু বললে, “খাঁচার রাঁজ্যে নইলে কি মান রবে। 
কেউবা! ওরা ঈাড়ের পাখি, পি'জরেতে কেউ থাকে, 
নেমন্তন্ন চিঠিগুলে! পাঠিয়ে দেব ডাকে । 
মোটা মোটা ফড়িউ দেব, ছাতুর সঙ্গে দই, 
ছোল! আনব ভিজিয়ে জলে, ছড়িয়ে দেব খই। 
এমনি হবে ধুম, 
সাত পাড়াতে চক্ষে কারও রইবে না আর ঘুম । 
ময়নাগ্তলোর খুলবে গলা, খাইয়ে দেব লঙ্ক। ) 
কাকাতুয়া চীৎকারে তার বাজিয়ে দেবে ভঙ্কা । 
পায়রা যত ফুলিয়ে গল! লাগাবে বকুবকম্‌ ॥ 
শালিকগুলোর চড়া মেজাজ, আওয়াজ নাঁন। রকম । 

[ “ভজহরি'-_ছড়ারছৰি ] 
বলাই বাহুল্য এমন গল্প এবং ধুমধামের বহর শুনে সমস্ত বালক বালিকাই আনন্দে নেচে 
উঠবে, বড়রাও কবির এ বয়সের শিশুমনের পরিচয় নৃতন করে পেয়ে ধন্য হবেন। 

কতকগুলি কবিতা কবির শৈশবের অতীত স্থৃতি দিয়ে ঘেরা । “কাঠেরসিঙ্গি' 
“থাটুলি+, পদ্মায়”, “বালক+, “আতারবিচি” “যোগীনদা” প্রভৃতি । 'যোগীনদা”র চতিভ্রটি 
করিব নিজের বাল্যন্থাতি মেশানে।। “যোগীনদাির "শেষবয়সের স্থিতি হল শিশুদলের 
মাঝে” যদিও-_ 

“জুলুম তোদের সইব ন! আর” হাক চালাতেন রোঁজই, কিস্ত--পরের দিনেই আবার 
চলত ওই ছেলেদের খোঁজই । তার দরবারে কোনো ছেলে মেয়ের ফাঁক পড়বার জে] 
ছিল না। তিনি তখনই-__ | ৃ 

ডেকে বলতেন, “কোথায় টুঙ্ন, কোথায় গেল খোকি” ! 
“ওরে ভজঞুঃ ওরে বাদর, ওরে লক্ষ্মীছাড়া” 
হাঁক দিয়ে তার ভারি গলায় মাতিয়ে ছিতেন পাড়া! । 
চারদিকে তার ছোটে বড়! জুটত যত লোভী 
কেউ বা! পেত মার্বেল, কেউ গণেশমার্কা ছবি । 

কেউ বা লজগ্ুস, 
সেটা ছিল মজলিসে তার হাজির দেবার ঘুষ । 


বিচিত্র জীবন-চেতন! ৪৫৩ 


“যোগীনদা” এমনি করে ছেলেদের দরবারে সবার ওপরে তাঁর আসন করে নেন। কবি 
বার্ধক্যে শিশুমহলে তাঁর যে কদর ছিল তাকে স্মরণ করে অনেক কথাই লিখেছেন এই 
কবিতায় । মিটুমিটে তেলের আলোয় যখন গল্প উঠত জমে, তখন-_ 


শুরু হলে থাঁমতে তারে দিতেম না তো ক্ষণেক ; 
সত্যি মিথ্যে যা-খুশি তাই বানিয়ে যেতেন অনেক। 
ভূগোল হত উলটো-পালটা, কাহিনী আজগুবি, 
মজা! লাগত খুবই । 

বীধা-ধরা পথের শাঁসন-বাঁধন-নিয়ম-কান্জনের বাইরে যে মানুষটি, তাকে তে শিশুর! 
আপন মনের সঙ্গী বলেই গ্রহণ করে থাকে; বয়সের দুরত্ব সেখানে কোনে বাধাই নয়, 
যোগীনদার শিশুমনটিই তাকে অমর করে রেখেছে চিরকালের শিশুমহলের কাছে । 

“পিস্নি', বুধু”, “অচলাবুড়ি”, “্ধিয়াস মাধো” প্রস্তুতি কবিতার মধ্যে নানা রকমের 
চরিত্র স্থষ্টি করে কবি যেন মজার মজার গল্প বলে চলেছেন । প্রায় প্রত্যেকটি ছড়াই 
আকারে দীর্ঘ, গল্পের আধারে কবি নানা রকমের রস পরিবেশন করে চলেছেন। 
সমাজের নানা রকমের মানুষ ও তাদের চরিত্রের যে বিভিন্ন দিক তা! যেন তার 
অন্তদৃষ্টিতে ধর! পড়ে সকলকে সজাগ করে দিয়েছে । 

পিস্নি' বুড়ির করুণ চরিত্র স্থষ্্র করে কবি সংসারে মাহুষের মস্ত বড় দাম কিসে এবং 
তার অভাবে মানুষ যে কত অসহায়, সেই করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন__ 

একদিন তাঁর মাদ্দর ছিল, বয়স ছিল ষোলে 
স্বামী মরতেই বাড়িতে বাস অসহা তার হল। 
এ সংসারে কোথাও তার আর কোনে! দ্রাম নেই, কোথায় যে তার একটু ঠাই আছে 
তাও সে জানে না কারণ, 
| দূরদেশে তার আপন জনা, নিজেরই ঝঞ্ধাটে 
তাদের বেল! কাটে । 
তারা এখন আর কি মনে রাখে 
এত বড়ে। অদরকারি তাকে । 
 [পিষ্নি_ ছিড়ারছবি' | 
কি মর্মান্তিক ভাবেই না! কবি সংসারের এই "এতবড় অদরকারি' চরিত্রটির ছবি এঁকেছেন । 
কি অসহায় কি করুণ তার অবস্থা; অথচ মায়াময় এই সংসারে সে আজও কাউকে 
না কাউকে আশ্রয় করে বেচে থাকতে চায় । রাত থাকতে গ্রাম ছেড়ে রওনা হয়ে 
গিয়েও-- 


৪৫৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


দুরে গিয়ে, বীশবাগাঁনের বিজন গলি বেয়ে 
পথের ধারে বসে পড়ে, শৃন্তে থাকে চেয়ে । 
চিরচেনা গ্রামটিকে--একটি আশ্রয়কে ছেড়ে সে যে কোথায় গিয়ে উঠবে-_-এতবড় বিশ্বের 
কোনো! দরজাই যে তার সামনে খোলা নেই এই মন্ত বড় শৃন্যতাটাই তার পথের পরে 
বসে পড়া এবং উদাস দৃষ্টিতে শূন্য পানে চেয়ে থাকার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে । সামান্য 
এই একটি মাত্র চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কবির যে অন্ত্দৃষ্টি এবং বাস্তব জীবন সচেতনতার 
পরিচয় পাওয়া যায় তা খুবই বিষ্ময়কর । অবশ্ত এই অন্থুভব শিশুমনের উপযোগী নয় -- 
এট! পুরোপুরি বয়ক্ষমনের অনুভবের জিনিস | | 
“অচলাবুড়ি'র ( ছড়ারছবি ) চরিত্র আবার অন্য জাঁতের। টাকা পয়সার পরে তার 
তেমনি মায়া। তার চেহারার বর্ণনাও কাব বেশ সুন্দর বরে দিয়েছেন 1 | 
অচল মুখখানি তার হাসির রসে ভথা, 
ন্সেশেধ সে গরিপক্ আতমধুর জগ | 
“হের রসে পরিপক্ক এই মন্টি এ সংসারে জাঁত মানে নাঃ পন পোকে না, অবসংগ্ারদুক্ত 
মন নিয়ে মানুষের প্রয়াছনের সময়ে পাশে এসে দাড়ায় । এ জংখারের ছোটো খড়ে। 
সকল প্রাণের জন্তাই তার দরদ-__ 
গাড়ি-ঢাপা কনর এসটা মরতেছিল পে, 
সেবা ক'রে বাচিয়ে তারে তুলল কোনোমিতে । 
আবার পাত্রাপাড়ার কায়েত বা।ড়র বিধবা এন মেয়ে যখন হাঁসগা তালের কাজ নিল, 
সকলে ছি ছি করলো-__কিস্ বুড়ি 
সে বলে, “তুই বেশ করেছিম যা বলুক-না হেবা, 
ভিক্ষা মাগার চেয়ে ভালো ছু দেশের মেলা ৮ 
তেমনি রাই ডোম্নি'র ছেলেকে মিথ্যে দোনা করে জেলে দিলে কে যখন গ্রাম ছেড়ে চলে 
যায় তখন-_ 
প্রাঙ মাসে এচলবুড়ি দামোদরের পারে 
মাসবাবারের জিনিস শয়ে দেখে আসত ভারে । 
অবশেষে পাতানো! এক নাতনিকে অসুখ থেকে বাচাতে গিয়ে শিজে দল প্রাণ এবং 
যাবার আগে__ ূ 
ডোঁন্নিকে সব দিয়ে গেছে বুড়ির জম। টাকা 
এই সমস্ত চরিত্র হষ্ট সরে ববি যেন মানবচবিত্রের স্থায়া সত্যবোধকে মন্ুয্যুত্ববোধকে 
স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চেয়েছেন কচিমনের কাছে । গল্পের মধ্যে দিয়ে কবি জীবনের 
বিচিত্র ছবি একে চলেছেন সে ছবি শুধু অসংলগ্ন হাম্তকৌতুক নয় । 


বিচিত্র জীবন-চেতন। 8৪৫৫ 


ছড়ারছবি*্র কয়েকটি কবিতা গল্প হলেও 561019451 তাতে ধনী মহাঁজন 
জমিদারের অত্যাচার ও গরীবের প্রতিরোধ জম্পর্কে পরিষ্কার বল! হয়েছে । বচনার 
পটভূমিতে চটকল ধর্মঘট জাতীয় বাস্তব ঘটনাবলী আছে। 

“নুধিয়া” ( ছড়ার্ছবি ) কবিতার “ছুনি টাদ বেনে'র চরিত্রের মধো দিয়ে অত্যাচারী 
মহাঁজনদের কথা কবি বোঝাতে চেয়েছেন, টাক। দিয়ে যাঁর। পৃ্গিবীর সব মানুসকে কিনে 
নিতে চায় আ।এ টাঁকার বলে সব অন্যায়কে স্যার বলে চালিয়ে দিতে চায় সেই শোষক 
শ্রেণীর কথা । “সাম” গোঁয়ালা দেখিয়েছে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ কেখন করে 
করতে হয়। 

মাঝে? ( ছড়ারছনি ) কবিতার মধ্যে দিয়ে দেখানে। হয়েছে শ্রমিকনালিক সম্পর্ক 
এবং মংপর্ষের কথা । পনী মাঁপিকশ্রেণীর যে মত্যাচার দনিদ্র শ্রশিকদের উপর তা এই 
কবিতায় পাউকল শ্রক্ষ ধর্মঘটের অপতাঁরণা করে কবি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। 
পৃথিবীতে ধনী মহাজনের অর্থবলেব থেকে দরিদ্রের চাঁরিত্রবল 'ও সত্যের বল যে আসল 
শল্তি, মঞ্বাত্রের দূলানোবের নিকট মে সকলেই 'একদিন পাজি ত--এই সত্যটি “শিয়া? 
ও মাধো” কনিতার মধ্যে দিয়ে কবি স্পই কৰে ভুশতে চেয়েছেন। গরিব হলেও এরা 
যে বেইমান নগ্নঃ সভার জন্য এর। যে ধন-প্রাণ সন দিতে পারে কিন্ধ মান দিতে পারে 
না, তা ছা-পোঁধা গরিন মাধেোর উল্ভি থেকেই বোঝা যার । মালিক সাহেব পমখটের 
সময় মাবোকে প্রলোভন দেখিয়ে 

বললে, খাধে। ভয় নেই তো, মালগোছে তুই থাক্‌ 
দলের সঙ্গে যৌগ দিলে শেন মরবি-যে মার খেয়ে” 
মাধো। বললে, “মরাই ভালো এ বেইনাশির চেয়ে 
মাধে। বললে, সাহেব, আমি বিলার নিলেম কাজে, 
অপমানের আন আমার সহা ভবে না যে” । 

মাঘের মন্ধাজবোধ ও চাঁরিত্রশক্তি যে অথকে অবহেল। করতে পারে, তুচ্ছ করতে 
পারে এবং মেখানে কোনো ভয়, কোনে ক্ষতিই যে প্রবল নয় _ত সমাজের এই সমস্ত 
অবহেলিত নিরন্ন অশিক্ষিত নিম্শ্রেশার সাঁথরণ লোকদের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কবি 
বোঝাতে চেয়েছেন । দামক, মাধোঃ (ছিড়ার ছবি" ) চরিত্র তার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

ছড়া, কাব্যগ্রন্থে অসংলগ্ন মনের খাপছাড়া ভাবকল্পন। একের সঙ্গে আর এক এসে 
যুক্ত হয়ে মালা গেঁথে চলেছে । ছড়ার ছবি'তে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র ছবি একে 
চলেছেন কবি । কিন্ত ছিড়াঃ একেবারে শিশুচিত্তের এলোমেলো! ভাবকল্পনার জগতে ডান। 
মেলে অনবদ্য হয়ে উঠেছে "ছড়ার জগতে । গ্রাম্য ছড়াগুলির যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-_ত! 


৪€৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


থাঁপছাড়া” ব। "ছড়ার ছবি'তে তেমনতরো! মহিমায় ফুটে ওঠেনি যেমন “ছড়া” কাব্য গ্রন্থে 
উঠেছে । মানুষের অবচেতন মনের অলস বেলাতেই যে “ছড়ার জন্ম এ কথ! কবি এ 
গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন__ 
অলস মনের আকাশেতে 
প্রদোষ যখন নামে, 
কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি, 
যে-মুহূর্তে থামে, 
এলোমেলো ছিন্নচেতন 
টুকরো কথার বাঁক 
জানি নে কোন্‌ স্বপ্ররাজের 
শুনতে যে পায় ডাক, 
ছেড়ে আসে কোথা থেকে 
দিনের বেলার গর্ত 
কারো আছে ভাবের আভাস 
কারো বা নেই অর্থ-_ 


এই “এলোমেলো ছিন্নচেতন টুকৃরে। কথার ঝাঁক, ফাঁক খুঁজে বেরিয়ে আসে কবির জীবনে । 
কবি জানেন না তীর জীবনে এই খ্যাপা ধুমকেতু, কেন মাঝে মাঝে গম্ভীরের ঝুঁটি'কে 
(মুখবন্ধ__প্রহাঁসিনী ) নাড়িয়ে দেয়-_“কর্মরথের ঘড়খড়ানি” থামলে এই হ্বপ্নরাজ্যের 
ছিন্নচেতন ভাবনাগুলো “দিনের বেলার গর্ত ছেড়ে যেন বেরিয়ে পড়ে । এদের “কারে 
আছে ভাবের আভাস-_কারো নেই অর্থ, । কিন্তু অসংলগ্ন বা এলোমেলে! বলে গোটাটাই 
গোলমেলে নয়। একের সঙ্গে আর একের যোগ ভাবের দিক থেকে ঠিক না থাকলেও 
পারস্পরিক চিত্র যোজনার দিক থেকে এদের মধ্যে একট সংগতি অবশ্যই আছে । কোনে! 
কোনে! স্থানে এমন চিত্র বা শব্যোজন! করেছেন-_য। একেবারেই বালক বালিকার 
রসবোধের যোগ্য নয় । “ছড়াতে কিছু কিছু বয়স্ক ঠাট্র। টিটকারি আছে, অর্থাং সমালোচনা 
উদ্দেন্টমূলক বলাও চলে, যদিও তার সংখ্যা অল্প। 'ছড়া'গুলির কোনো নামকরণ নেই-_ 
(সাময়িক পঞ্রে প্রত্যেকটির নাম ছিল, যা যা বেরিয়েছিল ) সংখ্যা দ্বার একের পর এক 
মনের ছিন্নটচেতন ভাবনাকে কবি রূপ দিয়ে গেছেন একেবারে চল্তি ভাব এবং ভাষায় । 
যেমন-_ 


নুবলদাঁদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে, 
লাল বাদরের নাচন সেখায় রামছাগলের ঘাড়ে। 


বিচিত্র. জীবন-চেতন! ৪৫৭ 


বাদরওয়াল। বাদ্দরটাকে খাওয়ায় শালিধান্ত, 
রামছাগলের গম্ভীরত1 কেউ করে ন! মান্য । 
[ ১? সং ছড়া] . 
এইভাবে একের পর এক ছবি একে চলেছেন কবি । “আদমদিঘির পাড়ে লাল বাদরের 
নাচন? দেখ। রামছাগলের ঘাড়ে বেশ কৌতুককর বৈকি ! এ-তো যে-কোনো শিশুর পক্ষেই 
মজার ব্যাপার । তারপর মজা আরও জমাট হয়ে ওঠে যখন দেখ। যায়__ 
হাচির পরে বারে বারে যতই হাচি ছাড়ে 
বাতাসেতে ঘন ঘন কোদাল যেন পাড়ে । 
ইাচির পরে সারি সারি হাচি নামার চোটে 
তেঁতুলবনে ঝঙ্ডের দমক যেন মাখ। কোটে, 
গাছের থেকে ইচড়গুলো। খসে খসে পড়ে, 
তালের পাতা। ডাইনে বায়ে পাখার মতে। নড়ে । 
| এঁ] 
এই হাচির চোটে চারদিকে যে উলোটপালট কাণ্ড ঘটে গেল-_তা! নিয়ে কবি বেশ কৌতুক 
কৃষ্টি করেছেন। আবার বিশুদ্ধ কৌতুকই নয়, “হিং টিং ছটের ছোটে ভাই । 
দ্বিতীয় ছড়াটিতে তেমনি একটা মিষ্টি মধুর কৌতুক সৃষ্টি হয়েছে । “কদমাগঞ্জ উজাড় 
করে; সমস্ত মাল যখন মালদহে আসছিল তখন চড়ায় নৌকাডুবি হয়ে-_ 


তলিয়ে গেল অগাধ জলে 

বস্ত৷ বন্ত। কদম! যে 
তাই--কদিন ধরে- * , 

আসামেতে সদ্‌কি জেলায় 

হাঁংলু_ফিড়াড পৰতের 

তলায় তলায় কিন ধরে 

বইল ধারা শর্তের । 
তাই খেয়ে তো সব মাছই-_ 

“মিঠাই-গজার ছোটোভাই? ( “২” সং_ ছড়া ) হয়ে উঠলে! । 

ছড়াটি বেশ সকৌতুক ভাবরসের স্থাষ্ট করেছে এবং ছোটে! বড় সকল চিত্কেই বেশ 

নাড়াও দিয়েছে । কিন্তু শেষ প্বস্ত কবির “কী পাগলামি,তে যে “কলম উঠল খেপে, 
তাই-- 

মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে 

মিলের স্বন্ধে চেপে । 


৪৫৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


এবং কবি শেষ পর্ধস্ত বিশ্তদ্ধ হাম্তরসকে অতিক্রম করে “ক্রমবিকাশ থিওরি, প্রকাশে আগ্রহ 
দেখিয়েছেন; আরু বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকেদের কাঁধকলাপের ব্যাখ্য। এর সঙ্গে যোগ 
করে-__ 
চচ্চড়িতে মোরব্বাতে” যে “একাত্মবাদ অত্যাচার এটা! জানিয়ে দিতে চেয়েছেন । 
এমনিভাবে কোনো কোনো ছড়ার মধ্যে কনি কৌতুক করে কটাক্ষবাণ হেনেছেন 
সমাজের নানা ধরনের অসংগত চবিভ্রের প্রতি । এডিটরদের কটাক্ষ করে ৩, সং ছড়ায় 
বলেছেন__ 
খবরের কাঁগজেন্তে না,০০৮ দিল বন্ছে। 
প্যারাগ্রাফে ঠোকর লাগে তার চক্ষে । 
তিন দিন ধরে নাপি ডি দলে পোঁড়াঁদয় 
ঘুন্ডি-কাঁটালাই নিগ্নে মাথা-ফাটাকাটি [টি হয়। 
কেউ বলে ৫ নয়, হানে ০ আঙ্গ 
পোঁলিটিকণাঁলের যেন পা ওয়! ফার গন্ধ । 
খবরের কাঁগজের 'এডিটররা মে সতাতক মিখা। এবং মিণণকে অত্ করে তুলতে পন্তাঁদ 
আঁর পোলিটিক্যালের গন্ধ যে ভারা সবকিছুর ঈপোই পান- 
মধ্যে গ্রচ্ছন্ন রয়েছে । 


রর 


০ ৬৯ ৯ 
দিত এই চরণ কযঠ়টির 


আাঁবার বর্তমান সভ্যসমাজছে বাজনৈতিক নেতাদের চাল এবং বালশাদারের জিনিসে 
ভেজাল মেশানো প্রভৃতি ব্যাপাৰ নিয়েও কলি বিশণ লিশেষ শ্রেণীর প্রতি কটাক্ষ করতে 
ছাড়েননি । ৬ সংখ্যক ই 
বিষম খিদ্যে করল চুরি রামদ্বাগলের দুধ 
তারই সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গমভাগাশির খ্দ 
এ শোনা মায় রেডিফোতে ৌচা গোফের 
দেশবিদেশে শহর গামে গলাকাটার পম কী । 
এইভাবে কবি শাসক ও শেোদকিহেছ সাপারণ মান্চমের উপর অত্যাচারের বিচিজ্ 
কৌশলের প্রতি তীব্র বিদ্ধপ ভানতে ও দ্বিধা! কব্নেনি | “বৌচা থোকা? বলতে এখানে 
“হিটলারকে বোঝাতে চেয়েছেন । ও 
৭ জংখ্যক ছড়াতে আনি বেশ সকৌতিকে কবি ছড়া গেথে চলেছেন 
গলদাচিংডি ভিংড়িশিন্ড়ি, 
লঙ্বা দাড়ার করতাল, 
পাঁকড়াশিদের কাক্ড়াডোবায় 
মাকড়পার্দের হরতাল । 


বিচিত্র জীবন-চেতন! ৪৫৯. 
কিন্তু এরই মাঝে-_ 


মুখ ভেংচিয়ে হেডমাষ্টার 
মন্তরে করে ঠাট্টা | 


ব'লে মাষ্টারমশায়ের চরিব্রের এই বিশেষ অসংগতির 'প্রতি কবি ইঙ্গিত করেছেন । 


শিশু কাব্যগুলিতে এমনিতরে। ভাবে কবি যে কেবল বিশুদ্ধ হাস্তরস হ্য্টির ছার! 
কৌতুকরসের বন্য! বইয়ে দিয়েছেন তা৷ নয়। শিশুমনের বুদ্ধি, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বাইরে 
আছে এমন অনেক বিধয় ও ভাবও এ জমন্ত ছড়া'গুলিতে ঠাই করে নিয়েছে । তাই 
শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে বড়রাঁও এ সমন্ত কাব্য থেকে সমান আনন্দ সংগ্রহ করে নিতে পারে। 
জীবনের শেপ অধ্যায়ে বুদ্ধ কপির কাছ থেকে পাওয়। এ সমস্ত রচনা এক বিম্ময়কর দাঁন। 

“শেষপর্ধয়ের কানো?, “বিচিত্র জীবনচেতনা"র ধারাটি কেবল যে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য 
কাবাসংগ্রভের মনেই সীমাবদ্ধ ভা নয় । মোটামুটিভাবে সময় ও ভাবের দিক থেকে 
সঙ্গতি রেখে 'একই ভাবের ক্বিতাগুচ্ছকে এক একটি কানো সংকলিত করা ভয়েছে 
এটা ঠিক । কিন্ধ কপির ভাবকল্পন। কোনো বাঁধা নিয়মের পথ ধরে চলে না দা কারও 
বিশেষ ভাবচেতশার মধ্যে স্থতণী হয়ে অবস্থান কেন না।। মুতরাং গুঞগন্তীর ভাব ব| 
ভাবনার পাশে পাশে জীবনচধার বিচিত্র তন্ত ও দর্শনের মাঝে মাঝে চলে হালকা 
ধরনের ভাবের সাধনা । কবিখন মুক্ত পায় এই হালকা ভানায় ভর দিয়ে এলোমেলো 
বাতাসে গা ভাপিয়ে দেওয়ার মনে তাই পুনন্চ, বাণিকা? শ্যামলী “আকাশপ্রদীপা, 
নবজাতক” সানাই” রোগশধ্যায়ত “আরোগাত, "জন্মদিনে, শেমলেখা প্রস্থৃতি-নি শিষ্ট 
কাব্যগরস্থগুলির মধ্যেও এই “বিচিন্্ধর্মী জীবনচে তনার সন্ধান পাওয়া যায়। 

যে বাস্তব জাবনবোধ কবির শ্যে জীবনের কানাখুলিকে অধিকতর স্পন্ট এবং জীবন- 
ধর্মী করে তুলেছে, সেই নোধই কনিকে জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে চোখ মেলে দেখতে সাহায্য 
করেছে। এ হোল 'নৃতনচোখে বিশ্বদেখা । কবি আপন অন্ুভনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন 
অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র অবভেল ত বিষয় 9 ভাবের মধ্যে । কবির জীবনচেতনার নিপু স্পর্শে 
তারা যেন সত্য হয়ে উঠলো! সাথক হয়ে উঠলে আপন মহিমায় । গগ্ভকাবের ক্ষেত্রে 
কবি যে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, যে-কোনো তুচ্ছ নিগয়কে তার স্বক্ষেত্রে রেখেও কাব্য 
করে তোলা যায় কিনা_-এই পর্যায়ের কিছু কিছু কবিতার মধো সেই 'প্রবণতা৷ যেন গোপনে 
কাজ করে চলেছে। 

এ যুগে কবির অন্ুভবকে কবি মানবলোক-প্রক্কতিলোকের বাইরে তুচ্ছ জাঁবলোকের 
মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন । পুনশ্চ” কাব্যের “কীটের সংসার, 'শালিখ, 'বীখিকাঁ"র 
'কাঠবিড়ালি, 'আকাশপ্রদীপে'র 'পাথীরভোজ', “বেজী” “ময়ুরের দৃষ্টি, নবজাতক" কাব্যের 


৪৬০ _... প্রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 
প্রজাপতি” “রোগশয্যায়” কাব্যের ৬ সংখ্যক, “আরোগ্য কাব্যের “১৪” সংখ্যক "শেষলেখ। 
কাব্যের “৩ সংখ্যক প্রভৃতি কবিতার মধ্যে দিয়ে তুচ্ছ এই কীট-পতঙ্গ ও প্রাণীদের 
উপেক্ষিত জীবনধার! একটি স্বতন্ত্র মাধ নিয়ে কবির কাছে ধর! পড়েছে । এর আগে কাব্যের 
খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশে হয়তো৷ কখনো কোথাও এরা এমেছে একটু আধটু? কিন্তু বিষয়বস্ত 
হিসাবে এমন স্বতন্ত্র মহিমা এর আগে এরা লাভ করেনি । পপুনশ্”” কাব্যেই প্রথম তার! 
স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোল । এই সব তুচ্ছ প্রাণীদেরও যে একটা জগৎ আছে, সে জগতে 
তাদের সংসারে তারাও যে অনন্য, এমন করে এ জীবজগতের দিকে কবির দরদ দৃষ্টি এর 
আগে পড়েনি। পুনশ্চ কাব্যে কবি যে ছুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন “কোনোদিন 
ব্যাঙের খাঁটি কথাটি, এবং “নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডি'কে তার সাহিত্যে রূপ দিতে পারেননি 
--এ যেন সেই আক্ষেপরই সান্ত্বনা । 
“কীটের সংসারের । পুনশ্চ ) মাঝখান দিয়ে কবি যান-আসেন,_কিন্ত-_ 
শব্ধ শুনি নে ওদের চিরপ্রবাহিত 
চৈতন্তধারার, 
ওদের ক্ষুধাপিপাসা-জন্মমূত্যুর | 
; কী'টের সংসার ] 


এ মাকড়সার বিশ্বচরাঁচরে, এঁ পিঁপড়ে সমাজে" কবির প্রবেশের কোনে! অধিকার নেই। 
মানুষের অপরিসীম ক্ষমতার সাথে সাথে কত অক্ষমতা যে রয়েছে জড়াঁনে! তাও অনুভব 
করেন এই প্রসঙ্গে 
আমি মানুষ, 
মনে জানি সমস্ত জগতে আমার 'প্রবেশ, 


কিন্ত এঁ মাকড়মার জগৎ বদ্ধ রইল চিরকাল 
আমার কাছে, 
এ পিপড়ের অন্তরের যবনিকা 
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে, 
আমার থে দুঃখে কু 
সংসারের ধারেই । 


কবি তাই তার “সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ সংসারের ধারেই' বনু গুরুগন্ভীর হাল্ক! মধুর নান! 
ধরনের টিস্তার পাশে ঠাই দেন 'শালিখটার ( পুনশ্চ ) ভাবনাকে-_ 


বিচিত্র জীবন-চেতন! ৪৬১ 


শাঁলিখটার কী হল তাই ভাঁবি। 
একল! কেন থাকে দলছাড়া । 


জীবনে ওর বোনখানে যে গাঠ পড়েছে 
সেই কথাটাই ভাবি। 
কোঠবিড়ালি'র ( বীথিক! ) ক্ষুদ্র জীবনটির একটি মধুর ছবি ধর! পড়েছে তাঁর কাঁছে__ 
কাঠবিড়ালির ছানাছুটি 
আঁচলতলায় ঢাঁকা, 
পায় সে কোমল করুণ হাতে 
পরশ সুধামাখ। 
জীবনের বিচিত্র মিষ্ট-মধুর স্থৃতির সঙ্গে এই মনোহর ছনিচিও তাকে ক্ষণকালের জন্য 
আন্মন! করে দেয়-- 
তেমনিতরে। এ ছবিটির 
মধুরসের কণ! 
ক্ষণকালের তরে আমায় 
করেছে আনমনা । 

[ “কা$ঠবিড়ালি”-_বীথিকা? ] 
এই সমস্ত ক্ষুত্র তুচ্ছ পাখির দল কবিকে শ্বধু যে আনমনা করেছে তাই না-_-কবির 
হৃদয়কে অনেকখানি জয় করেও নিয়েছে। “আকাশপ্রদীপ' কাব্যের 'পাখির ভোজ" 
কবিতায় দেখা যায় কবি তোরবেল উঠেই তাদের নিমন্ত্রণ করেন মুড়ি দিয়ে__. 

ভোরে উঠেই পড়ে মনে, 
মুড়ি খাবার নিমন্ত্রণে 
আসবে শালিখ পাখি । 
চাঁতালকোণে বসে থাকি, 
ওদের খুশি দেখতে লাগে ভালে! । 
কবির শেষজীবনের অলসবেলার অসুস্থ দেহমনের কাছে ওর! যেন কেমন স্থায়ী সঙ্গী হয়ে 
গিয়েছিল-__ 
চাঁতালকোণে বসে থাকি, 
ওদের খুশি দেখতে লাগে ভালে।। 
শুধু তাই না কবি আবিষ্ধার করেন তাদের মধ্যে-_ 


৪৬২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


শিশুদিনের প্রথম হাসি মধুর হয়ে মেলে 
চেয়ে দেখি সকল কর্ম ফেলে । 
নাং নং নং 
খানিক পরেই একে একে জোটে পায়রাগুলো, 
বুকফুলিয়ে হেলে ছুলে খুঁটে খুঁটে ধুলে 
খায় ছড়ানে। ধান । 


তাদের সঙ্গে খানিকপরে এসে যোগ দেয় 
এমন সময় আসে কাকের দল, 
খাগ্ভকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল। 
বীরে ধীরে কবির অনুভবের কাছে তার! ঠাই করে নিয়েছে 
প্রথম হল মনে, 
তাড়িয়ে দেব; লঙ্জা হল তারি পরক্ষণে-_ 
পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার 
আমার মতোই সমান অধিকার। 
কবি প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার' সমান অধিকার'কে স্বীকার করে নিয়ে কাব্যমালিকায় 
গেথে তাদের অমর করে গেলেন । 
তাই পোষা “বেজি' (আকাশ প্রদীপ? ) ময়ুব+ সকলকেই কবি ম্মরণীয় করে রেখে 
গেছেন তার কাব্যে । | 
প্রজাপতি? ( নিবজাতক" ) কবির লখার ঘরে" ঢুকে শেলফের 'প'রে ছুটি ডান! মেলে 
নসে থাকে না শুধু- ডানা মেলে কবির মানসপটে 1 তার বোনের জগতে সবই যে 
অন্ধকার সেকথা! আজ কবির বোধের কাছে যেন নৃতন করে ধরা পড়ে 
প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্যপুখির "পরে 
স্পশ তারে করে, 
চক্ষে দেখে তাবে, 
তার বেশি সত্য যাহ! তাহ একেবারে 
তার কাছে সত্য নয় 


অন্ধকারিময় | 
“রোগশয্যায়'-এর অলস মন্থর দিনগুলিতে “ডুইপাখি" (৬, সং-রোগশস্তায়? ) তার সঙ্গী 
হয়ে ওঠে 
ওগে। আমার ভোরের চড়ুই পাখি, 


বিচিন্র জীবন-চেতনা ৪৬৩ 


একটুখানি আধার থাকতে বাকি 
ঘুমঘোরের অল্প অবশেষে 
শীসির "পরে ঠোকর মার এসে, 
দেখ কোনে। খবর আছে নাকি । 
রোগ-ছুইখ-পীড়িত কবি এই অতিথির অপেক্ষা করে থাকেন পরম আগ্রহে__ 
অনিদ্রাত্তে যখন আমার কাটে ছুখের রাত 
আশ! করি দ্বারে তোমার প্রথম চঞ্চুঘাত। 
ভক্ত কুকুর+ও ("১৪১ সং--“আরোগ্য ) কবির সঙ্গ লাভে ধন্য হয়ে ওঠে 
প্রত্যহ 'প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর 
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে 
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার 
করম্পর্শ দিয়ে । 
এছাড়া আরও নান! তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের উপরও কিছু কিছু কবিতা আছে যার মধ্যে 
কবির পবচিআঅশীবনচেতনা"র স্বাদ ছড়িয়ে আছে। জীবনের সাধারণ পরিবেশ-পরিজনের 
মাঝে তিনি মিলিয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে, তার গভীর অনুভবে ধন্ত হয়ে তাই অবহেলিত 
'দাওতাল মেয়ে ও ( বীথিকা” ) আজ অপরিসীম মূল্য পেয়ে ধন্য হয়ে ওঠে 
যায় আসে সাওতাল মেয়ে চি 
শিমুল গান্ছর তলে কাকর বিছানো পথ বেয়ে । 
তারপর এই নারীর একটি নিটোল মুতি কবির চোখে ধরা পড়েছে, কিন্তু কবির "মাটির 
ঘর" ( শ্যামলী" ) নিমাণের কাজে এদের তে লাগানো হয়েছে, নারী জীবনের পূর্ণ মূল্য 
তাকে দেওয়া ভয়নি-কবির চেতনার কাছে এই কণণ বেদন! ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
কবি বলেন-_ 
আমি দেখি চেয়ে, 
ঈষৎ সংকোচে ভাবি--এ কিশোরী মেয়ে 
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে 
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে 
নারীর সহজ শাস্তি আত্মনিবেদন পর! 
শুশধার ন্িগ্ন্ুধাভর', 
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি 
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি 
পয়সার দিয়ে সিধকাঠি । 


৪৬৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


আস্তর এই্বর্ধে সব নারীই যে পৃথিবীতে জমান, পয়সার সিঁধকাঠি" দিয়ে নারীর সেই মুল্য 
এবং মর্ধাদাীকে যে খর্ব কর! হয়েছে কবির হুক্ষ্ম অন্ুভূতিনীল মনের কাছে, এটা মস্ত বড় 
অপরাধ বলেই মনে হয়েছে ; মানবিক মর্ধা্দাবোধের দিক থেকে শিল্পীর দৃষ্টিতে তর-তমের 
কোনো! ভেদ নেই, তা এখানে স্পষ্ট । গাকির! ঢাক বাজায় খালে বিলে” ( আকাশপগ্রদীপ+) 
তা! নিয়ে ছড়া গেথে গেছেন-_ 
পাঁকুড়তলির মাঠে 
বামুন মার! দিঘির ঘাটে 
আদিবিশ্ব ঠাকুরমায়ের আস্মানি এক চেল! 
ঠিক দুক্ষুর বেল! 
রং না ং 
ছড়ার জগৎ থেকে কবি আবার এসে হাজির হয়েছেন বিজ্ঞানের অতি আধুনিক জগতে | 
পক্ষীমানব (নবজাতক) কবিতায় ঘন্ত্রদানব' যে মানবে করিলে পাখি” তা বলে কবি 
কৌতুক করেছেন । কিন্ত যন্ত্রদানব আকাশে ওড়াতে মানুষকে সাহায্য করলেও পাখিদের 
মত জীবনের বাণী যে সে বয়ে আনতে পারেনি তাও অনুভব করেছেন-_ 
আজি একি হল, অর্থ কে তার জানে । 
স্পর্ধ। পতাকা! মেলিয়াছে পাখা 
শক্তির অভিমানে । 
আবার এই প্রাঁণট। যে “রাতের রেলগাড়ি (রাতের গাড়ি'-নিবজাতক? ) তা নিয়েও কবি 
কৌতুক করেছেন-_ 
এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি, 
দিল পা়ি-- 
কামরায় গাড়িভর! ঘুম, 
রজনী নিঝুম । 
ইস্টেশন'-এ ( নিবজাতিক* ) এসে কবি আবার-- 
সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি, 
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি । 
এই চেয়ে-দেখার মধ্যে দিয়ে কবিমন মুক্তি পায় সুদুরে_ 
চলচ্ছবির এই-যে মৃত্তিখানি 
মনেতে দেয় আনি 
নিত্য-মেলার নিত্য-ভোলার ভাষা-_ 
কেবল যাওয়া-আস!1। 


বিচিত্র জীবন-চেতন! ৪৬৫. 


সকাল-বিকেল ইস্টেশনে এসে চেয়ে দেখার মধ্যে দিয়ে শিশুচিত্তের যে স্বাভাবিক উল্লাস 
অভিব্যক্ত হয়েছিল তাকে অতিক্রম করে কবির দার্শনিক মন “নিত্য-মেলা” “নিত্য-ভোলার” 
রাজ্যে যাওয়া-আসা করেছে । 
কৌতুক করে এই কবিই “জবাবদিহি ( নবজাতক” ) করেছেন নাতনি মহলের 
কাছে-_ 
কবি হয়ে দৌল-উৎসবে 
কোন্‌ লাঁজে কালে! সাজে আসি, 
এ নিয়ে রসিক। তোরা সবে 
করেছিলি খুব হাসাহাসি। 
সিংহলে “ক্যান্তীয় নাচ? (নবজাতক? ) দেখে কবি তাকেও স্মরণীয় করে গেলেন-_ 


সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যাপ্ডিদলের নাচ ; 
শিকড়গুলোর শিকল ছিড়ে যেন শালের গাছ । 


বাদলবেলায় গৃহকোণে রেশমে পশমে জামা বোনে, যে, সেই 'সোনামণিকেও 
পনামকরণ' ( “সানাই? ) করে গেলেন । 

জীবনের নাঁন। চলস্ত ছবির মাঝে "অপঘাত, ( “সানাই” ) এসে যে শান্তজীবনধারার 
মধ্যে বিভ্রান্তির স্থষ্টি করে, আধুনিক সভ্যতার এই ভ্রকুটিকে কবি “অপঘাত' কবিতায় তুলে 
ধ্রেছেন-- 

সূর্যান্তেরপথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে। 
এরই মাঝে-_বিচাঁলি বোঝাইগাড়ি চলে 
পিছে পিছে 
দড়ি-বাধ! বাছুর চলিছে। 
এমন সময় 
মাথার উপর দিয়ে গেল ডেকে 


বুনোহাস গুগ লি-সম্ধানে | 


জারূলের শাখায় অদূরে 
কোকিল ভাঙিছে গল। একঘেয়ে গ্রলাঁপের স্থুরে 
কিন্তু সবকিছু ভেদ করে “অপঘাঁতে'র মত-_ 


ও 


৪৬৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে 
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হোল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে 
এইভাবে কবিমনে ছোঁটো-বড়ো। সব ঘটনারই ছায়াপাত ঘটে, কিন্তু কোনে কিছুই 
স্থায়ীভাবে দাগ কাটতে সমর্থ হয় না । 

“শেষপর্যায়ের কাব্য'_-রোগশয্যায়”, “আরোগ্য”, জন্মদিনে” ও “শেষলেখা'য় কিছু কিছু 
ভিন্ন অনুভূতির কবিতা বর্তমান। এগ্তলিতে কবিমনের বিশেষ দর্শন, মনন বা বিশেষ 
মানসিকতার তত্বগান্ভীর্ধ নেই কিন্তু জরাগ্রস্ত রোগক্রিষ্ট দেহ আজও যে আত্ম-অন্বীকার 
করে মনের অমোঘ রসপিপাস্থ হৃদয়কে ক্ষণে ক্ষণে জয়যুক্ত করে তুলতে পেরেছে এগুলি 
তারই আত্মঘোষণা! । তাই কবিমনের ক্ষণকালীন ভালোলাগ! মন্দলাগ। তুচ্ছ কোনো 
বিষয় শিল্লিমনের রসানুভূতির জাদুস্পর্শে অমরত্ব লাভ করে । 

গহন রজনী মাঝে রোগীর আবিল দৃষ্টতলে? ( ” সং-_রোগশয্যায় ) কার « জগত 
আবির্তাব কবিজন্মকে সার্থক করে তোলে । 

নারীর যে তুচ্ছ ঘরকন্নার কাজে সহজ পটুত্ব তা কবির অলস মনের কাছে ধর! পড়ে 
নারীকে এক নৃতন মহিমা দান করে__ 

পুরুষ আপন চাবি দিকে জমায় আবজনা, 

মেয়ে এসে নিত্য তারে করিছে মার্জন1। 
অতি হালকা! চালে সরস করে সংসারে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কার ভূমিকা কতটুকু তা 
কাব্যাকারে বলে গেলেন । তাই সেই নারীরই সেবা নিরত। রূপটিকে ন্মরণ করে 
কবি বলেন-_ 

কপালেতে হাত দিয়ে দেখে 

তাপ আছে কি না; 

উদ্বিগ্ন চক্ষুর দুষ্ট প্রশ্ন করে, ঘুম নেই কেন । 

[ “১৪” আ-রোগশয্যায় ] 

এ সমস্ত সাঁারণ চিত্র, প্রতিদিনের তুচ্ছতা, “রোগীর আবিল দৃষ্টি তলে? ( ৫” সং- রোগ- 
শয্যায় ] ধরা পড়ে সত্য ভয়ে €ঠে আপন মাধুধে | 

আবার জেগে উঠে পায়ের কাছে কমলালেবুর ঝুড়ি দেখে অজান! কোন ভক্তের 
উদ্দেস্তে আপন মনের পরম কৃতজ্ঞতা জানান । সে অজ্ানাও কাব্যে স্থান পেয়ে অমর 
হয়ে রইলো-_ 

এক নামে সব নাম সত্য হয়ে উঠি 
দানের ঘটায়ে দিল 
পূর্ণ সার্থকতা । [1১৭ সং-_রোগশব্যায়” 


বিচিত্র জীবন-চেতন! ৪৬৭ 


তাই “রোগী কক্ষে নিবিড় একাস্ত পরিচয়'-এ সত্য হয়ে ওঠে কোন নাম-না-জানা সেবিকার 
কল্যাণী রূপ। কবি তার সেবার মাধুর্ধকে মহামূল্য দান করেন__ 

সজীব খেলন! যদি 

গড়। হয় বিধাতার কর্মশালে, 

কী তাহার দশ! হয় 

তাই কৰি অনুভব 

আজি আয়ুশেষে 

| "১৯, সং--রোগশয্যায় ] 
কবির আজ “নিষেধে অন্থশাজনে শোওয়া। বসা চলে, (“১৯ সং- রোগশয্যায় )। কিন্ত 
'বুদ্ধভাগ্য তার শাসনের ভার কিছুদিন নৃতন ভাগ্যের হাতে, (“১৯ সং-রোগশয্যায় ) 
সপে দেয়। 

কিছুক্ষণ 

বিরোধের স্পর্ধা করি, 

তার পরে ভালো ছেলে হয়ে 
যেমন চালায় তাই চলি । 

[ “১৮ সং রোগশয্যায় ) 
কারণ এ রাজ্যে কবি «সই দগুকে মেনে নিয়েছেন যা ম্ণালের চেয়ে স্ুকোমল? | 
( ১৯? সং-রোগশয্যায় ) 

৩৩" সংখ্যকে ( রোগশয্যায় ) দেখা যায় কোন অতীতের স্মৃতিকে কেন্ত্র করে 
বর্তমানকে মাধুর্যমণ্ডিত করে দেখা । দূরকালের কোন হন্তের সেবারস নিয়ে আ অন্য 
নারী তার-- 

আতগ্ত ললাট***আজে! ধীরে করিছে পরশ । 
এইভাবে চিরন্তনের পটডুমিকায় দাড় করিয়ে নারীকে কবি মহিমান্বিত করে তুলেছেন । 
তাই রুগ্ন দেহে মনে একান্তভাবে নিভরণীল কবি তার শুশ্রযাকারিণীর সম্বদ্ধে বলেন-_ 
তোমারে দেখিন। যবে মনে হয় আত কল্পনায়, 
পৃথিবী পায়ের নিচে চুপি চুপি করিছে মন্ত্র 
সরে যাবে বলে। 

[ ৩৯ সং--রোগশয্যাস্থ, ] 
অথচ এই একান্তভাবে নিভর করেন যার পরে সে নারী অতি সামান্তা, সে নত হয়ে 
বুনিছে পশম ; কিন্ক কবি দেখেন তাঁর পাশে বসে আছেন যেন_- 

স্টার অমোঘ শাস্তি সমর্থন করি। 


৪৬৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে আপন মনের মাধুর্স্পর্শে নারীকে নৃতন নৃতন 
করে রচনা করে যে মহিম। দান কর! যায় তা! কৰি প্রত্যক্ষ করিয়ে দিয়ে গেলেন) এতদিন 
এ ছিল কবির সাধনায় । “রোগশয্যায়' কাব্যের এই জাতীয় কবিতাগুলি 'শেষপর্যায়ের 
কাব্যের এক নূতন সম্পদ । 

“আরোগ্য কাব্যেও দেখা যায় কবিমনের নানা ভাব-ভাবনাঁ, তুচ্ছ ও ক্ষুত্র বিষয়বস্ত 
হৃদয়ের অমৃতস্পর্শে মহাঁমহিমাঁয় ভরে উঠেছে। যাবার বেলা যারা কাজে সঙ্গ দিয়েছে, 
যার! সেবা-যত্তে প্রীতিমাধূর্ষের গ্গেহ স্থধারসে ধরণীর ক্ষণকালীন জীবনছন্দকে মধুময় করে 
তুলেছে তাদের কবি হৃদয়ের প্রীতি-অর্ধ্যে শেষ প্রণতি জানান__ 

পাশে যার! দাড়ায়েছে দিনাস্তের শেষ আয়োজনে, 


নাম নাই বলিলাম তাহার! রহিল মনে মনে । ৃঁ 
[ “১৫ সং-_“আরোগয' | 
) 


সব মূল্য ফুরাইলে যে দৈন্য প্রেমের অর্ধ্য আনে 

অসীমের স্বাক্ষর সেখানে । [এ] 
মানযকে এই অনীমের সঙ্গে যোগযুক্ত করে দেখার জন্য সে তার ক্ষুত্র পরিচয় থেকে 
চিরন্তন সত্যে পৌছে যায় । তাই তাঁর কাছে_ 


দিদিমণি-- 
অফুরান সাস্বনার খনি । 
[ ১৯ সং--আরোগ্য' । 
বিশুদাদা”ও (শ্রীনন্দলাল বন্র পুত্র বিশ্বরূপ বন্থু ) তাই__ 
সেবার ভিতরে শাস্তি ছুর্বলের দেহে করে দান 
বলের সম্মান । 


[ ৭২৯ সং--আরোগ্য ] 
আবার  “সরোজদাদ। ও 


দ্রায়হীন মানুষের অভাবিত এই আবির্ভাব 
দয়াহীন আনৃষ্টের বন্দীশালে মহামূল্য লাভ। 
নিবি -.. [5১ সংআরোগ্য? । 
সেই মন নিয়েই কবি সেবা! নিরতা। নারীকে “জীবলক্ষ্মী'র আসনে বসান-- 
নারী তুমি ঘন্তা 
আছে ঘর, আছে ঘরকমা!। 


তারি মধ্যে রেখেছ একটুখানি ফাক। 


বিচিন্তর জীবন-চেতন।! ৪৬৯ 


সেথা হতে পশে কানে বাহিরের দুর্বলের ভাক। 
নিয়ে এসে! শুশ্ষার ভালি, 

ন্েহ দাও ঢালি। 

যে জীবলক্ষমীর মনে পালনের শক্তি বহমান, 
নারী তুমি নিত্য শোন তাহারি আহ্বান । 

স্ষ্টি বিধাতার 

নিয়েছ কর্মের ভার, 

[ ২৩, সং--আরোগ্য? ] 
নারীর প্রেমময়ী ন্সেহময়ী রূপ তিনি বহুবার একেছেন, কিন্ত এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
দ্বার দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় রেখে তার 'জীবপালিনী” রূপ- কল্পনার মধ্যে দিয়ে 
তাকে মানবী থেকে স্বর্গের দেবীতে রূপাস্তরিত করতে দেখ! যায়নি এর আগে । 

এইভাবে 'জন্মদিনে কাব্যের ৭১৫, সংখ্যক কবিতার মধ্যেও শৈলতটের নিভৃত কুঠির 

এবং তার অধিবাসীদের কথ। মনে পড়ে-_- 

কলহান্তে মানুষের স্নেহের বারতা 

“যুগযুগান্তের মৌনে হিমাদ্রির আনে সার্থকতা 
“শেষলেখা' কাব্যের মধ্যে তাই দেখা যায়__কবি, জীবনের নান! গুরুত্বপূর্ণ চিস্তা-ভাবনার 
পাশে পাশে স্সেহপান্রীর বিবাহিত জীবনের রসমাধুর্ষের কথা স্মরণ করে বলেন-__ 

পাঁচ বব্পরের ফুল্প বিকশিত সুখন্বপ্রখানি 

সংসারের মাঝখানে পূর্ণতার স্বর্গ দিল আনি। 


(%৮ সং--শেষলেখা ) 
আবার কোনে প্রিয়পাত্র ব! পাস্রীর শুভ জন্মদিনে আপনার আশীবাদ জ্ঞাপন করেন-_ 
বিধাতার নিত্যই আগ্রহ 
আজি তা সার্থক হুল, 
বিশ্বকবি তাহারি বিস্ময়ে 
তোমারে করেন আশীর্বাদ__ 
[ ১২? সং-শেষলেখ! ] 


এইভাবে “অলস শয্যার পাশে' যে “জীবন যস্থরগতি চলে”, সেও “জীবনের স্বল্পমূল্য 
কিছু পরিচয়” (২৪ সং--আরোগ্য' ) রেখে যায় এ সমস্ত কাব্যে। কবির অবারিত 
হৃদয়ের সুনিবিড় স্পর্শে এই সমস্ত “বিচিত্র জীবন-চেতনা” প্রাণময় হয়ে উঠেছে 
“শেষপর্যায়ের কাব্যে” ! 


শা 


৪৭০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


জীবনের নান! গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-ভাবন1-তত্ব-দর্শনের পাশে পাশে এই সমস্ত সাধারণ 
জীবনের নান! ভাব-ভাবনা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্বস্ত তাকে উদ্বোধিত করে এবং একটি 
সজীব রসিক চিত্তের পরিচয় দেয় । 

“বিচিত্র' এই 'জীবনচেতনা*র ছন্দোগভীরে কবির এই সজীব আত্মপরিচয়ই মানবিক 
মাহাত্ম্যবোধের তথ৷ দীপ্ত চৈতন্যের বিজয়ঘোষণ! । 


শউপস্হহান্র 





“রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্যে, 'বচিরঙ্গ' ও 'অস্তরঙ্গ' দুই আলোচনাই স্থান 
পেয়েছে। 

'বহিরঙ্গে'র আলোঁচনায় ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষা, পাঠাস্তর কাব্যশিল্পের এইসব বাইরের 
দিকৃকার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সমস্ত আলোচনা হয়তো 
যথেষ্ট নিভূল বা গভীর হয়নি। কারণ অতগুলি কাব্যের "আঙ্গিক এবং 'ভাঁবসম্পদ 
দুয়ের আলোচনা! সংক্ষিপ্ত পরিসরে করতে গিয়ে কোনে একটি বিষয়কেই যথেষ্ট মর্যাদা 
দিয়ে ব্যাপক আলোচনা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্-কাব্যের যে বিপুল ভাবসম্পদ বা শিল্পক্কতি 
__তাঁর প্রত্যেকটি দিক নিয়েই স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা! হতে পারে এবং সে অবকাশও যথেষ্ট 
আছে। এই গ্রন্থে উনিশখানি কাব্যের বিভিন্ন দিকের সামগ্রিক আলোচনার পরি- 
প্রেক্ষিতে কোনো! একটি বিষয়ের হ্ুক্ষম হতে শুক্মতর আলোচনার ক্ষেত্রে প্রবেশের অবকাশ 
খুবই অল্প। তত্বের বা তথ্যের আলোচনায় তাই নহুক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে মাত টান্তে 
গিয়ে একটি অতৃপ্তিবোধ গীড়া দিয়েছে অহরহ কিন্ত আলোচনা! নাতিদীর্ঘ করার প্রবণত। 
লোভ সম্বরণে বাধ্য করেছে। 

“ভাবসম্পদে'র আলোচনায় বিভিন্ন ভাবের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের একটি অখণ্ড বা সামগ্রিক মৃতিই বার বার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে - এই অখণ্ড 
ভাবদূতি হচ্ছে মনুয্যত্বের এক অভিনব প্রকাঁশ। খণ্ড দৃষ্টিতে ব! বিচ্ছিন্নভাবে আমরা 
কবিপ্রতিভার এক একট! দিক নিয়ে যখন আলোচন! করি, তখন বলি-_রবীন্দ্রনাথ কবি, 
রবীন্ত্রনাথ দার্শনিক, ওপন্তাসিক, নাট্যকার, গীতিকার, চিত্রকর, স্বদেশপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক। 
তার সবতোমুখী প্রতিভার বৈচিত্র এবং ব্যাপকতায় আমরা মন্ত্ুগ্ধ হয়ে পড়ি। স্থৃতরাং 
যাঁর যে বিষয়ে জ্ঞান সীমাবদ্ধ বা আকর্ষণ বেশি সে রনীন্দ্র-প্রতিভার সেই দিকটিকে নিয়েই 
তন্ময় হয়ে যাই--তাই সামগ্রিক দৃষ্টিতে সেই অমর আত্মার সর্বতোমুখী প্রতিভা অথণ্ড 
রূপটি আমাদের অনেকেরই দৃষ্টর আড়ালে রয়ে যায়। তাঁর খণ্ড রূপেই আমরা মন্্মগ্ধ-_ 
বিশ্ময়াধিষ্ট -প্রক্কত সত্তাটির সত্যকার পরিচয়টিই রয়ে যায় গোপনে । 

রবীন্দ্র-কাব্যের 'ভাবসম্পদে'র আলোঁচন1! করলেই দেখ। যাঁয় আমরা রবীন্দ্রনাথের 
“আত্মচে তনা” 'অধ্যাত্মচেতনা», প্রকৃতিচেতনা", (প্রেমচেতনা” শৃত্যুচেতনা” '্বদেশচেতনা?-_ 
যেকোনে। নামেই এক এক পর্যায়ের কবিতাকে অভিহিত করি না কেন-_মৃল ভাব ব! 
প্রেরণার দিক থেকে তার! একটি অখপ্ স্ত্রে গ্রথিত এবং সবকিছুর মধ্যে দিয়ে “মানুষ 


৪৭২ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


রবীন্দ্রনাথের একটি অখণ্ড ভাবসত্ব। আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত-_এই ভাবসতার সুস্পষ্ট 
প্রকাশ পরিপূর্ণ মনুয্াত্বের সাধনায় । বিরাট বিশ্বমহাস্থষ্টির বুকে মানবকে দীড় করিয়ে 
তার একটি শাশ্বত রূপ কবি আঁকতে চেয়েছেন। দেশ-কাঁল অনালিঙ্গিত এই শাশ্বত সত্তার 
কল্পন। স্বীয় জীবনের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবনবোধ দ্বার৷ গঠিত অর্থাৎ ভারতীয় ওপনিষদিক 
চিন্তাধারার দ্বারা পুষ্ট এবং সৃষ্টির একটি অখণ্ড সত্ত। বা শক্তির সঙ্গে সেই বোধ সম্পৃক্ত। 
কোন সংকীর্ণ চিন্তা বা দেশ-কাল-ধর্মের খণগ্ডবোধ কবিকে তাই গ্রাস করতে পারেনি-__ 
সাময়িকভাবে বেদনা দিয়েছে কখনে। সখনে! এইমাত্র । মানবের এই চিরন্তন সত্য 
রূপটির স্থায়িত্ব সম্পর্কে কবিমনের আস্থ। বা! বিশ্বীসের মূল এত গভীরে যে বাইরের দম্কা 
হাওয়ায় মাঝে মধ্যে ভালপালায় সাড়া লাগলেও মূলে গিয়ে কোনো নাড়া দিতে পারেনি । 
এই স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে জীবনপথে' এগিয়ে যাওয়ায় কোনে খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি তার চেতনাকে 
আবিল করতে পারেনি। 


কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই দুর্লভ সত্তাটির পরিচয় তার একাস্ত সত্যপরিচয় হলেও বৰ 
পরিচয়” বা "শেষ পরিচয়” নয়। “রবীন্দ্র জীবন-দর্শন শুধু উপনিষদের পাতায় খুঁজলে 
চলবে না। ধর্ম জিজ্ঞাসার চাইতে জীবন জিজ্ঞাসা ঢের বড় জিনিস--বিশেষ করে 
কবি সাহিত্যিকের জীবনে । সেই জীবনের মধ্যেই তাকে পেতে হবে। জীবনভর 
কি ভেবেছেন, কি চেয়েছেন, কি করেছেন, কিসে আনন্দ পেয়েছেন, কিসে দুঃখ--এর 
মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয় ।”* আমাদের এই ক্রেদাক্ত পৃথিবীতে তিনি এক ছুর্লন 
মনুয্যত্বের অধিকারী হয়ে জন্মেছিলেন একথা যেমন সত্য-_-তেমনি “মান্ুষ" রবীন্দ্রনাথ 
সাধারণ মানুষ হিসেবে তার চিন্তা-ভাবনা, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্া, ছুঃখ-ন্থখের 
বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে কেমন করে জীবনপথে প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে গেছেন এবং তারই মধ্যে 
দিয়ে তার “পরিপূর্ণ মনুষ্াত্বের সাধনা, কেমনতরো-_-তার জীবন এবং কাব্য আমাদের কাছে 
সে কথাই তুলে ধরেছে । যে দুর্লভ প্রতিভার একান্ত সাধনার ফল স্বরূপ তার আত্ম৷ আজ 
“কবি-খধি' রূপে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট পুঁজিত__সে অ-লৌকিক প্রতিভাকে সম্পূর্ণভাবে 
চেনা বা জানা! আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় _এই কথা বলে তার প্রতি 
শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখলে বোধকরি সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতি হবে এই 
আমাদেরই | “কবি-খধি এই পারিচয়টুকুই যদি রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পরিচয় হোত 
তাহলে তার আত্ম! কালের বুকে এমন অক্ষয় আসন পেত না । আমাদের মতই সাধারণ 
মানুষের সুখ-ছুঃংখবোধের মধ্যে জন্মে সকলের জন্য দাঁয়-দায়িত্ব-কর্তব্য করেও আপন 


১। দেশ--সাতাহিক পত্রিক। [২৩ আগষ্ট ১৯৮* ৪৭ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৭ ভাদ্র ১৩৮৭ | 
প্রবন্ধ_“তুমি মোর পাও নাই পরিচয়”-_শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 


উপসংহার ৪৭৩ 


পরিবার-পরিজন, দেশ ও দশের জন্য কতটুকু কি তিনি করেছেন__বিশেষ করে জীবনের 
হুখে-ছুঃখে তার আত্মার স্থির অচঞ্চল মুতি; সত্যের জন্য, আদর্শের জন্ত তার এঁকাস্তিক 
ত্যাগ স্বীকার; অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার সাস্ভ প্রতিবাদ--আবার তারই পাশাপাশি 
ক্ষণকালীন এই জীব জীবনকে রূপে-রসে-মেহে-প্রেমে-কর্তব্যে-সেবায় কানায় কানায় ভরিয়ে 
দিয়ে আনন্দের গান গেয়ে যে চলে যাওয়া-_সেই পাখিব জগতের চিরন্তন সথরটুকুকে কৰি 
কিভাবে আপন জীবন-বীণার তারে ধরতে পেরেছিলেন সেই গোপন স্ুরসাধনার 
তত্বটুকৃকে জানাই__কবিকে সবটুকু জানা--সবটুকু চেন। ! কবির জীবনে, বাণীতে, একটি 
সংগীত মুহুমুহ ধ্বনিত তা হচ্ছে--এই অসীমকালের বুকে স্থষ্ট-রহস্তের অজানিত লোকে 
আমরা সকলেই ক্ষণকালের যাত্রী-_জীবযাত্রার ইতিহাসে এইটুকুই একমাত্র সত্য-_-তবুও 
মানুষ ক্ষণস্থায়ী এই জীবনকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং অনেক সাময়িক উত্তেজনার মধ্যে 
অমর আত্মাকে শান করতে থাকে । চিত্তের এই যে দীনতা তা সর্বাংশেই পরিত্যাজ্য । 
মান্য জীবনকে ভোগ করবে- কিন্তু পশুর মত নয়- মানুষের মত। সেখানে ক্ষণকালীন 
লোভ-মোহ-ঈর্ষা-গ্নানি সবকিছুই সত্য কিন্ত স্বীয় আত্মশক্তির বলে চিত্তের এই দ্ীনতাকে, 
অপূর্ণতাকে জয় করতে হবে-_নিভিক চিত্তে আনন্দ-অমৃত' সতে)র সাধনা করতে হবে । 
এই সাধনার কথাই কবি তার সমগ্র জীবনের শিল্পসাধনায় মূর্ত করে গেছেন__গ্রেথে গেছেন 
বিভিন্ন কাব্যে--তারই সুস্পষ্ট অভিপ্রকাশ ঘটেছে 'রোগশব্যায়' কাব্যের পঁচিশ" সংখ্যক 
কবিতায় 

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে, 

খধির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে 

হয়েছে উজ্জল 
আনন্দ অমৃত রূপে বিশ্বের প্রকাশ । 


“শেষপধায়ের কাব্যে সেই দুর্লভ মনুষ্যত্বের বিচিত্র জীবন সাধনার কথাই নাঁনাভাৰে 
অভিব্যক্ত ও বিধুত। 
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১ ্ল্রি-জীবন্েল্স উল্লেখক্ছোগ্য টউনাপও্জী 
৭ই মে, বাংল! ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ (শকাব্দ ১৭৮৩ ) সোমবার শেষরাত্রে 
কোলকাতার দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়ীতে জন্ম । মহধি দেবেন্ত্রনাথের 
চতুর্দশ সম্তান এবং অষ্টম পুত্র। জননী সারদাদেবী। 

প্রথম বিদ্যালয়ে প্রবেশ, ওরিয়েপ্টাল সেমিনারির ছাত্র। পরিবারে অগ্রজ 
জ্যোতিরিন্্নাথের সহিত কাদদ্বরীদেবীর বিবাহ । 

বিচ্ছিন্ন কবিতাঁচর্চার চেষ্টা । 

নর্মালস্কুলে একবংসর পাঠ, গৃহে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা । র 
বেঙ্গল একাডেমি নামক ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ কিন্তু বিদ্যালয়পাঠে 
অমনোযোগ । 

কলিকাতায় ডেংগুজরের প্রকোপ হওয়ায় কিছুকাল নগরের উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে 
আত্মীয়স্বজনের সহিত বাস এবং প্রক্কতির সচিণ্ত প্রথম স্বাধীন পরিচয় । 

৬ই ফেব্রুয়ারি (২৫শে মাঘ ১২৭৯) ১১ বছর ৯মাস বয়সে উপনয়ন। 
পিতাঁর সহিত উত্তর ভারত ও হিমালয় ভ্রমণ । পিতার নিকট সংস্কৃত, ইংরাজি 
ও জ্যোতিষ্ষ শানে শিক্ষালাভ। 'পৃথিরাজ পরাজয় নামক নাটক রচনা 
পাওুলিপি বিনষ্ট। প্রথমে গৃহশিক্ষক রাজনারায়ণ বস্ু ও শ্রীজ্জানচন্দ্র উট্রাচার্ধের 
নিকট অধ্যয়ন । ম্যাকৃবেথের কিছু অংশ অনুবাদ | 

সেণ্টজেবিয়ার্স স্কুলে কিছুকালের জন্য অধ্যয়ন পরে পুনরায় নানাভাবে গৃহশিক্ষার 
আয়োজন । অনুবাদ চর্চা ও তত্ববোধিনী পত্রিকায় “অভিলাষ নামক 
কবিতাটি “দাদশবর্ধায় বালকের রচনা" বলিয়! গ্রকাশিত। 

১০ই মার্চ মাতার মৃত্যু। ২৫শে ফেব্রুয়ারি বাংলা সাপ্তাহিক অমৃতবাজার 
পত্রিকায় “হিন্দুমেলার উপচাঁর কনিহাটি প্রকাশিত স্বনামে প্রকাশিত প্রথম 
কবিতা । নিয়মিত কবিত। রচনা ও গীতরচন। | 'জ্ঞানাঙ্কুর ও পপ্রতিবিহ্গ 
পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বনফুল” কাবা প্রকাশ 

স্কুলে যাত্রা বন্ধ। কাব্য সমালোচনা প্রভৃতি একাধিক রচনা পত্রিকায় 
প্রকাশ । ্‌ 

“ভারতী, পত্রিকায় (১২৮৪ সাল ) মাইকেল মধুস্থদনের ঘেঘনাদবধ কাব্যের 
সমালোচনা, কিরুণা নামক অসমাপ্ত উপন্যাস, কবি-কাহিনী' নামক দীর্ঘ 
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কবি-জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী ৪৭৫ 


কবিত। প্রকাশ | দাদ! জ্যোতিরীন্্রনাথের “এমন কর্ম আর কোরবো না 
প্রহসনে “অলীকবাবু'র পাট-এ প্রথম অভিনয় । “ভানুসিংহ” ছদ্মনামে পদাবলী 
রচনা! । ূ 

কবিকাহিনী রচনা। বিলাত যাইবার পূর্বে আমেদাবাদ ও বোম্বাই বাস, 
আন্না তরথড়ের সহিত পরিচয় । বিলাতযাত্রা, ব্রাইটনের স্কুলে প্রবেশ । 

লগ্নে পড়াগ্তনা৷ ও নানাস্থানে বাস, কয়েকটি রচন এবং ধারাবাহিকভাবে 
বিলাতবাস সম্বন্ধে পত্র প্রেরণ, ভারতীতে প্রকাশ । 

লগ্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও নান সাহিত্য 
কর্মে আত্মনিয়োগ । 

বান্মীকিপ্রতিভা ও রচনা! অভিনয়! আরও কিছু কিছু কাব্য, কাব্যনাট্য ও 
গছ রচনা । বিলাতযাত্রার পুনরায়োজন ও যাত্রা, কিন্ধু মধ্যপথ হইতে 
প্রত্যাবর্তন । কিছুদিন চন্দননগরে বাস। 

বৌঠাকুরানীর হাট ও সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগসীতের কবিতাবলী রচনা, 
কালমুগয়া রচনা ও অভিনয় | বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক কবিকে প্রশন্তিজ্ঞাপন। 
নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ রচনা, কিছুকাল দাজজিলিঙে বাস। 

সত্যেন্্রনাথের সহিত বোন্াই সন্নিকট কারৌয়ার সহরে কিছুকাল অবস্থান । 
প্রকৃতির প্রতিশোধ রচনী। ছবি ও গানের পর্ব। নই ডিসেম্বর ২২ বছর 
বয়সে যশোহর জেলার বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্তা! ভবতারিণী দেবীর জঙ্গে 
বিবাহ । ঠাকুরবাড়ীতে ভবতারিণী দেবীর নৃতন নামকরণ হয় মুণালিনী দেবী। 
কড়ি ও কোমলের কবিত। রচনার পর্ব, নানা ধরনের গী'তরচন। । জ্যোতিরিক্দর 
নাথের পত্বী কাদশ্ধরী দেবীর শোচনীয় মৃত্যু ( ১৯ এপ্রিল, ৮ বৈশাখ ১২৯১), 
কবির গভীর শোকবেদনা। তৃতীয় অগ্রজ হেমেন্বনাথের মৃত্যু । আদি 
ব্রাহ্মঘমাজের সম্পাদক পদে রবীন্দুনাথ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ও অন্যান্য 
কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ । 

সারম্বতরত্যে প্রবলতী, ব্রহ্মদংগীত রচন1, রামমোহন রায় সম্বন্ধে সিটি কলেজ 
সভায় অভিভাষণ। বাঁলক পত্রিকার দায়িস্বগ্রহণ ও মুকুট, রাজি প্রভৃতি 
শিশুসাহিত্য রচনা । কিছুকাল বোম্বাইয়ে অবস্থান । 

২৫শে অক্টোবর প্রথম সন্তান মাধুরীলত বা বেলার জন্ম। জাতীয় কংগ্রেসে 
স্বক্ঠে সংগীত পরিবেশন | 

মায়ার খেল। ও মানসী কাব্যপর্বের হচনা। সপরিবারে কিছুদিন দাজিলিঙে 

বাস। 
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রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


সপরিবারে কিছুকাল গাঁজীপুরে বাস। ১৯ শে অক্টোবর শান্তিনিকেতন আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা । ২৭শে নভেম্বর পুত্র রবীন্দ্রনাথের জন্ম | 

বোম্বাই, পুনা৷ ও সোলাপুরে কিছুকাল অবস্থান ও রাজা ও রাণী রচন]। 
শিলাইদহ পদ্মাতীরে কিছুকাল বাস। 

শিলাইদহ, কোলিকাত প্রভৃতি স্থানে সাময়িক ভাবে বাস। একমাসের জন্য 
লগ্ুন গমন | 

২৩শে জানুয়ারী দ্বিতীয়। কন্তা রেণুকা বা রাণীর জন্ম । মহধি দেবেন্রনাথ 
কতৃক রবীন্দ্রনাথের উপর স্থায়ীভাবে জমিদারি পরিদর্শন ও তব্বাবধানের 
দায়িত্ব অর্পণ । 

সপরিবারে বোলপুর বাঁস। জমিদাঁরির কাজে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ । 

১৮৯৪ সালের ১৩ই জানুয়ারি তৃতীয়! কন্ঠ। মীরার জন্ম । কয়েক মাসের উ্ 
“সাধনা” পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ । ও 
সাধনার প্রকাঁশ বন্ধ। ভাইপো! বলেন্রনাথ ও স্থরেন্্রনাথের সহিত কলিকাতায় 
্বদেশী জিনিসের দোকান ও কুষ্টিয়ায় পাটের ব্যবসা আরম্ভ । 

জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বাদশ অধিবেশনে. কবি কর্তৃক “বনে 
মাতরম্ গান। কনিষ্ট পুত্র শমীন্দ্রনাথের জন্ম । 

ভারতী পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্ডে 
গৃহীত সরকারী পসিভিশন? বিলের প্রতিবাদে টাউন হলে “ক্রোধ” প্রবন্ধ পাঠ । 
নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শন সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। 

২৩শে নভেম্বর কলিকাতায় কবিজায়। মুণালিনীদেবীর মৃত্যু ৷ স্ত্রীর স্ৃতির 
উদেশ্টে "্মরণ' কবিতাগুচ্ছ রচনা | 

মধামকন্তা। রেণুকার মৃত্যু । 

১৯শে জানুয়ারি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যু । কবি- 
কর্তৃক ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ ও রাজনৈতিক আলোচনা ; শ্বদেশী 
আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, কবির হ্বদেশচিস্তা ও স্বদেশী সংগীত রচনা । 
১৬ অক্টোবর কার্জন-কত্তৃক বঙ্গচ্ছেদ ও সেই উপলক্ষে রাখীবন্ধন উৎসব প্রবর্তন 
এবং বিপুল উদ্দীপনা । শান্তিনিকেতনে “দেহলি' নামে নৃতন বাড়ী নির্মাণ ও 
তথায় বাস। 

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাঁজে উদ্যোগ । বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ত্যাগ । 
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত। মৃঙ্গেরে কনিষ্ঠ পুত্র 
শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু 
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কবি-জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপজী ৪৭শ. 


বাঙল। দেশের চারিদিকে জাতীয় উত্তেজন৷ ও রাজনৈতিক বিক্ষোত, গুধ্ 
বিপ্লবীদের নানাবিধ প্রচেষ্টা, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্তার উদ্ভব। 
শান্তিনিকেতনে গঠনমূলক কর্মে কবির আত্মনিয়োগ । 

গীতাঞ্জলির সংগীত রচনার পর্ব শাস্তিনিকেতনে গ্রীষ্ট জন্মোৎসব উদ্যাপন । 
শরতের ছুটিতে শিলাইদহে বাস। 

তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক পদ গ্রহণ, শাস্তিনিকেতনে কবির পর্ধাশৎ 
জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান। সম্রাট ৫ম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের 
সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার । এই বৎসরই কলিকাতায় কংগ্রেসের ২৭তঙ্ন 
অধিবেশনে 'জনগণমন-অধিনায়ক' গাঁন গীত হয় । 

গীতাগ্তলি-পর্বের গান ও কবিতার ইংরাজি তর্জমী, ১৬ই জুন বিলাত গমন এবং 
ইয়েট্‌স্‌ প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকদের সহিত পরিচয়, ইংরাজি গীতাঞ্জলির 
জন্য সর্বত্র কবির সমাদর । রাজা ও ডাকঘরের ইংবাজি অনুবাদ । ইয়েটুসের 
ভূমিকাসহ ইংরাঁজি গীতাঞ্জলির গ্রন্থাকারে প্রকাশ । লগ্ন হইতে কবির 
মাঁকিন দেশে যাজ|। 

১৩ই নভেম্বর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ। ২৬শে ডিসেম্বর 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয় কর্তৃক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে কবিকে ডি. লিট্‌ 
উপাধি প্রদান । 

প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ও কবির আনশীর্বাদপুষ্ট হইয়! সবুজপত্রের প্রকাশ, 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুচনা! । গাম্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার ফিনিকস্‌ বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক ও ছাত্রদের সহিত শীস্তিনিকেতনেব সংযোগ । বলাকার যুগ 


গান্ধীজীর প্রথম শান্তিনিকেতনে আগমন । ৩রা জুন জম্াটের জন্মদিনে 
রবীন্দ্রনাথকে শ্ার' উপাধি দান। 

জাপান ও আমেরিক! ভ্রমণ ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা । 

দেশে প্রত্যাবর্তন । 

জ্যেষ্ঠ| কন্যা! বেলার মৃত্যু । ২৩শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতী গৃহের ভিত্তি স্থাপন । 
দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ । অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত মত- 
বিরোধ, জালিয়ানিওয়ালাবাগে ইংরাজ সরকারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাছে 
ম্তার উপাধি বর্জন করিয়! লর্ড চেম্স্‌ ফোর্ডের নিকট খোল! চিহ্তি প্রেরণ । বিশ্ব 
ভারতী শিক্ষণ বিভাগ উন্মোচন । 

ইংলও, ফ্রাম্ম ও ইউরোপের অন্তান্ত দেশে সফর, জালিয়ানওয়ালাবাগ 
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রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কার্য 


হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কবির স্তার উপাধি ত্যাগের ঘটনায় ইংলগ্ডের স্ুর্ীসমাজে 
কবির প্রতি নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা । আমেরিকা যাত্রা । 

পুনরায় ইউরোপের নান! স্থানে ভ্রমণ, জনসংযোগ, বক্তৃতা, মনীষীদের সহিত 
আলাপ-পরিচয়, দেশে প্রত্যাবর্তনের পর গাদ্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ । 

দক্ষিণ ভারত ও সিংহল সফর। 

পশ্চিম ভারত, আসাম প্রভৃতি ভারতের আরও নানা স্থানে ক্রমাগত পর্যটন | 
প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিরূপে বারাণসী গমন ও অবস্থান । 
বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের জন্ম | 

চীন যাত্রা, চীনে বিপুল কবিসম্বর্ধন। । জাপান ভ্রমণ । ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের 
পর পুনরায় পেরুর পথে আর্জেন্টিনায় অসুস্থতার জন্য কিছুকাল অবস্থান, 
রাজধানী বুয়েনস এয়ারিসে ভিক্টোরিয়! ওকাম্পোর আতিথ্য গ্রহণ । | 
ইউরোপের অন্যান্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণ, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং গাক্ধীজীর চরকা 
ও খদ্দর নীতির বিরুদ্ধে মত্ত প্রকাশ । 

পুনরায় ইতালী, স্ুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানী, 
যুগোশ্লোভিয়া, চেক, অষ্রিয়া, হাংগেরি প্রভৃতি রাষ্টে ভ্রমণ বক্তৃতা, বিচ্ছিন্ন 
সাহিত্য স্থষ্ট ও বিপুল সন্থর্দনা লাভ। 

পশ্চিম ভারত, আসাম এবং দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় সিডাপুর, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, 
সুমাত্রা, জাভা, বালী, শ্যাম প্রভৃতি অঞ্চলে সফর । কবির চিত্রাঙ্কন প্রয়াস। 
কানাডা ও জাপান সফর । 

উত্তর ও পশ্চিম ভারত সফর, বিলাতের পথে করাসা দেশে । প্যারিসে কবির 
প্রথম চিত্র প্রদর্শনী । অকৃম্ফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ে কবির হিবাট বক্ততা বিষয় 
মানুষের ধর্ম ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া সোভিয়েট রাশিয়। 
পরিভ্রমণ । ইউরোপ ঘু'রয়া মামেরিক আগমন 1 আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে 
কবির চিন্তরপ্রদর্শনী ও বিভিন্ন মনীষীর সহিত সাক্ষার্ঘকাঁর। 

লগুনে বানীর্ড শ-র সহিত দীর্ঘ আলোচন1। ভারতে প্রত্যাবর্তন । ভিজলী 
বন্দীনিবাসে-বন্দীদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পীড়িত শরীরে মনুমেন্টের 
জনসভায় যোগদান ও শাসকবর্গের প্রতি কবির ধিক্কার । বসা ছুর্গে বন্দী 
বাঙালী যুবকদের অনুষ্ঠিত রবীন্র জন্মোৎ্সবের সংবাদে কবিত! প্রেরণ। 
হিন্দু-মুসলমান" প্রবন্ধ রচনা । কলিকাতায় গীতোত্সব ও 7016 0113-এর 
অনুবাদ “শিশুতীর্থর অভিনয় । 
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কবি-জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী ৪৭৯ 


ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থায় উদ্বেগ । গণতন্ত্রের ক্রোধ, বিনাবিচারে 
কারাদণ্ড ও স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্য নিষ্ুর দুঃশাসনের গ্রাতি কবির 
বিদ্ধপ ও ক্ষোভ কবিতায় প্রকাশিত । পারন্ত ও ইরাক ভ্রমণ । কলিকাতায় 


“ “রবীন্দ্র চিত্রকলা” প্রদর্শনী । গগ্ছন্দে কাব্যরচনার উদ্ভম। জার্মানীতে 
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দৌহিত্র নীতিন্ত্রনাথের মৃত্যু । গান্ধীজীর অনশন । কবির পুনায় গমন ও 
থেরবেদ|। জেলে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ্। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অন্থরোধে 
তিনি কিছু সময়ের জন্ “রামতন্থু লাহিড়ী” অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং 
“কমলা বন্তৃতা” দেন। 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে “মানুষের ধর্ম'-বিষয়ক কমলা -বন্ৃতামালা । বোশ্বাইয়ে 
সরোঁজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কবিকে সম্বর্ধন| প্রদান। 'শাপমোচন” নৃত্যনাট্য 
মকস্থ করেন। ১৮ই জানুয়ারি কলিকাতায় সিনেটহলে রামমোহন 
শতবাধিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন । মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 
শত্যশিলী উদয়শঙ্করের শান্তিনিকেতনে আগমন । পুনাচুক্তি গ্রহণ দ্বার! বাংলার 
হিন্নসমাজের প্রতি অবিচার হইয়াছে বলিয়! গান্ধীবিরোধী মনোভাব ; কবিকেও 
তজ্ন্য সমালোচনার ভাগী হইতে হয়। তদ্বিষয়ে কবির কৈফিয়ৎপত্র। অন্ধ 
ও ওসমানিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ । 

পুনরায় সিংহল যাত্রা এবং মাসাধিককাল পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন, 
মাত্রাজে নানাস্থানে ব্তীতা ও গাতাভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া বিশ্বভারতীর জন্য 
র্থসং গ্রহের চেষ্টা । শান্তিনিকেতনে সরোজিনী নাইডুকে অভ্যর্থন! | 

কামা হিন্দু বিশ্ববি্ালয়ের সমাবর্তন উত্সবে ভাষণদান। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে কবিকে ডক্টর' উপাধি দান। শান্তিনিকেতনে শ্যামলী” নামক মৃতগৃহের 
উন্মোচন ও বাস | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কলি জপর্ধন।। চন্দননগরের ঘাটে 
নৌকািঙে আশ্রয় নেন কিছুদিনের জন্য! দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু । বঙ্গীয় 
»াভিতা পরিঘদে কলিসন্বর্ধন! | 

(ঞাঙ্গদা অঠিনয়গোষ্ঠী লইয়। অর্থসংগ্রহের জন্য ভারতের নানাস্থানে সফর । 
গান্ধীভী নিশ্বভীবতীর জন্য একখানি ষাট হাজার টাঁকাঁর চেক দেন। দিল্লী 
হিন্দু কলেজে স্গ্ধন! জ্ঞাপন । সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে ভারত: 
সচিবের নিকট আবেদন পত্রে কবির প্রথম স্থাক্ষরপ্রদান। ১৫ই জুলাই 
টাউনহলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা । ১১ই অক্টোবর শরৎচন্দ্রের 
জয়ন্তী উত্সবে ভাষণ । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলায় ভাষণদান। যুদ্ধ ও 
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শিপন পিপিপি তত 


কীপ্রভাতকুঘার মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্লী', শ্রীভবেশ দাশগুপ্ণ সম্পাদিত 'পবীন্জ জীবন- 


রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ধায়ের কাব্য 


ফ্যাসিবার্দবিরোধী আস্তর্জাতিক জংস্থার সভাপতিপদ গ্রহণ। শারীরিক 
অসুস্থতা বৃদ্ধি ও আলমোড়ায় বিশ্রামগ্রহণ। আন্দামানের রাজবন্দীদের 
উপর সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদসভায় সভাপতিত্ব । 
উত্তরায়নে আকম্মিক অসুস্থতা ও কয়েকদিনের জন্য সংজ্ঞালোপ। 

ওসমানিয়! বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ণ্ডিলিট” উপাধি দেন। বিশ্বের বিভিন্ন 
মনীষীর শান্তিনিকেতন পরিদর্শন । রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে গান্বীজীর 
সহিত আলোচনা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু । জাপানের কবি নোগুচির 
সহিত তাহার মতবিরোধ এবং পত্রযোগে আলোচনা । ইউরোপ ও জাপানে 
সাআজ্যবাদী শক্তির ভ্রমবর্ধমান যুদ্ধায়োজনে কবির উদ্বেগ । 

মহাঁজাতি সনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন | কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসাবে স্থড়াষচন্জ্র 
বন্থর শান্তিনিকেতনে স্গ্ধনা । মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন । 
স্থভাষচন্দ্রের উপর হুইতে কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞ। উঠাইয়। লইবার' জন্ম 
মহাত্মাজীকে টেলিগ্রাম । | 
শাস্তিকুঞজে গান্ধীজীর সম্বর্পনা। ৫ই এপ্রিল এন্ডজের মৃত্যু। অকাফোর্ড 
বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক শাস্তিনিকেতনের সিংহসদনে উপস্থিত 
কবিকে “ডক্টর অব লিটারেচার বা “সাহিত্যাচার্ধ উপাধি দান। কালিম্পউ-এ 
থাকাকালীন গুরুতর পীড়া ও অন্ুস্থ কবিকে কলিকাতায় আনয়ন, ছুইমাস 
পীড়ার পর শান্তিনিকেতন প্রত্যাবর্তন । 

নববর্ষ উত্সবে “সভ্যতার সংকট” প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ । ১৩ই মে ত্রিপুরার 
রাজপ্রতিনিধিগণের শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবিকে “ভারত ভাক্কর' উপাধি 
দান। বুটিশ পার্লামেপ্টের সন্ত মিস্‌ র্যাখবোরণ ভারতের নিন্দা করিয়। এক 
খোলা চিঠি প্রদান করেন--কবি খোল! চিঠ্রিরূপেই তাহার তীব্র প্রতিবাদ 
করিয়া বিবৃতি দেন (৫ জুন )। কবির অন্ুস্থতা বাড়িতে থাকে এবং তাহাকে 
শান্তিনিকিতন হইতে কলিকাতায় আন! হয় । ৭ই আগস্ট (১৩৪৮ সালের 
২২শে শাবণ ) বেলা ১২-১* মিনিটে ৮* বখসর ৩ মাস বয়সে, তাহার পৈতৃক 
বাসস্থান জোড়াসাকোর ৬নং ছ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন ।* 


পঞ্জী' এবং ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের “রবীন্দ্র-ননীবা'র 'কবিজীবনের উল্লেখযোগ্য তথ্যপন্তী' হইতে এ 
ঘটনাবলীর তালিকা প্রণয়নে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে । 


২. ল্রলীত্দ-গ্রন্ছপগ্ী 
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কবিকাহিনী--প্রথম মুদ্রিত আখ্যানিকাব্য ১৮৭৮ (১২৮৫) 
বনফুল-_-আখ্যানকাব্য ১৮৮০ (১২৮৬) 
বাঁলীকি-প্রতিভা-_গীতিনাট্য ১৮৮১ (১২৮৭) 
রুদ্রচণ্ড- আখ্যানকাব্য ১৮৮১ (১২৮৭) 
ভগ্নহদয়-__নাট্যকাব্য ১৮৮১ (১২৮৮) 
যুরোপ-প্রবাসীর পত্র_-১৮৮১ (১২৮৯৮) 
সন্ধ্যাসংগীত-_কাব্য ১৮৮২ (১২৮৮) 
কালমৃগয়া__গীতিনাট্য ১৮৮২ (১২৮৯) 
বউঠাকুরাণীর হাঁট--উপন্যাস ১৮৮৩ (১২৯) 
প্রভাত সংগীত--কাব্য ১৮৮৩ (১২৯০) 

বিবিধ প্রসঙ্গ--প্রবন্ধ ১৮৮৩-৮৪ (১২৯০) 
ছবি ও গাঁন__কাব্য ১৮৮৪ (১২৯০) 
প্রকৃতির প্রতিশোধ-_নাট্যকাব্য ১৮৮৪ (১২৯১) 
নলিনী-_গগ্যনাট্য ১৮৮৪ (১২৯১) 
শৈশবসংগীত- কাব্য ১৮৮৪ (১২৯১) 
ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী--১৮৮৪ (১২৯১) 
আলোচন।--প্রবন্ধ ১৮৮৫ (১২৯২) 
রবিচ্ছায়।_-সংগী ত-সংকলন ১৮৮৫ (১২৯২) 
কড়ি ও কোমল-_কাব্য ১৮৮৬ ।১২৯৩) 
রাজধি--উপন্যাস ১৮৮৭ (১২৯৩) 
চিঠিপত্র--পত্রাকারে প্রবন্ধ ১৮৮৭ (১২৯৪) 
সমালোচনা-- প্রবন্ধ ১৮৮৮ (১২৯৪) 

মায়ার খেলা--গীতিনাট্য ১৮৮৮ (১২৯৪) 
রাজা ও রাণী-_নাট্যকাব্য ১৮৮৯ (১২৯৪) 
বিসর্জন-_নাট্যকাব্য ১৮৯* (১২৯৭) 
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মনত্রিঅভিষেক-_ প্রবন্ধ ১৮৯০ (১২৭৭) 
মানসী--কাব্য ১৮৯০ (১২৯৭) 

মুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ১ম- ভ্রমণবুত্তাস্ত ১৮৯১ (১২৯৮) 
চিত্রাঙ্গদা__নাট্যকাব্য ১৮৯২ (১২৯৯) 

গোড়ায় গলদ-- প্রহসন ১৮৯২ (১২৯৯) 
যুরোপযাত্রীর ভায়ারি ২য়-_ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৮৯৩ (১৩৯০) 
বিদায়-অভিশাপ-_নাট্যকাব্য ১৮৯৪ (১৩০০) 
সোনার তরী-কাব্য ১৮৯৪ (১৩০০) 

ছোটগল্, বিচিন্রগল্প, কথা-চতুষ্টয়, গল্পদশক-_-ছোটগন্ন-সংকলন ১৮৯৩-৯৬ (১৩০০--১৩০২) 
চিত্রা--কাব্য ১৮৯৬ (১৩০২) 

চৈতালি--কাব্য ১৮৯৬ (১৩০৩) 
মালিনী-_নাট্যকাব্য ১৮৯৬ (১৩০৩) 

বৈকুষ্ঠের খাতা-_ প্রহসন ১৮৯৭ (১৩০৩) 

পঞ্চভূত- প্রবন্ধ ১৮৯৭ (১৩০৪) 

কণিকা ক্ষুদ্র কবিত! ১৮৯৯ (১৩০৬) 

কথা, কাহিনী-_কাব্য ১৯০০ (১৩০৬) 
উপনিষদত্রহ্ম_ প্রবন্ধ ১৯০০ (১৩০৭) 
কল্পনা-কাব্য ১৯০০ (১৩০৭) 

ক্ষণিক। কাব্য ১৯০০ (১৩৯৭) 

গল্পগুচ্ছ- ছোটগল্প-সংকলন ১৯০০-৯১ (১৩০ ৭) 
ব্রহ্মমন্ত্র- গ্রবন্ধ ১৯০১ (১৩০৮) 

নৈবেগ্- কাব্য ১৯০১ (১৩০৮) 

স্মরণ -কাব্য ১৯*২ (১৩০৯) 

চোখের বালি- উপন্যাস ১৯০৩ (১৩০৯) 

আত্মশক্তি ও ভারতবর্ষ---প্রবন্ধ ১৯০৫-০৬ (১৩১২) 
স্বদেশ___কাব্য ১৯০৫-০৬ (১৩১২) 

বাউল-_গান ১৯০৫-০৬ (১৩১২) 

সদেশ-_কাব্য ১৯০৫-৬ (১৩১২) 

বাউল-_গান ১৯০৫-০৬ (১৩১২) 

খেয়--কাব্য ১৯০৬ (১৩১৩) 
নৌকাডুবি-_-উপন্তাস ১৯০৬ (১৩১৩) 


র্বীন্তর-গ্রস্থপঞ্জী ৪৮৩ 
বিচিন্ প্রবন্ধ, চারিত্রপূজা, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্/, সাহিত্য এবং আধুশিক 
সাহিত্য-_ প্রবন্ধ ১৯০৭ (১৩১৪) 

হাম্তকৌতৃক ও ব্যঙ্কৌতুক-_প্রহসন ১৯০৭ (১৩১৪) 
প্রজাপতির নির্বন্ব_-উপন্াস ১৯০৮ (১৩১৪) 

রাজা প্রজা, সমূহ, ব্বদেশ, সমাজ শিক্ষা, 

'শব্দতত্ব ও ধর্ম--প্রবন্ধ ১৯০৮-০৯ (১৩১৫) 

কথা ও কাহিনী-_কাব্য ১৯০৮-০৯ (১৩১৫) 

মুকুট ও শারদোৎ্সব--নাটক ১৯০৮ (১৩১৫) 

শান্তিনিকেতন ১ম--৩য়, বিগ্ভাপাগর চরিত্র--প্রবন্ধ ১৯০৯-১০ (১৩১৩) 
প্রায়শ্চিত্ব- নাটক ১৯০৯ (১৩১৬) 

চয়নিক--কাব্যসংকলন ১৯০৯-১০ (১৩১৬) 

শিশু-_লাব্য ১৯০৯ (১৩১৬) 

গোরা--উপন্যাস ১৯১০ (১৩১৬) 

'গীতাঞ্জলি-_কাব্য ১৯১০-১১ (১৩১৭) 

রাজা--নাটক ১৯১০ (১৩১৭ 

'শান্তিনিকেতন ৪র্থ-১০ম-_ প্রবন্ধ ১৯১০ (১৩১৭) 

আটটি গল্প ও চারিটি--ছোটগন্প সংকলন--১৯১১-১২ (১৩১৮) 
ডাকঘর--নাটক ১৯১২ (১৩১৮) 

জীবনস্থতি-_-আত্মম্মতি ১৯১২ (১৩১৯) 

'ছন্নপত্র -পত্রসাহিত্য ১৯১২ (১৩১৯) 

অচলায়তন--নাটক ১৯১২ (১৩১৯) 

উতসর্গ-কাব্য ১৯১৪ (১৩২১) 

গাতিমাল্য ও গীতালি--কাব্য ১৯১৪ ১৩২১) 
শান্তিনিকেতন--প্রবন্ধভীষণ ১৯১৫-১৬ (১৩২২) 

ফান্ধুনী-_ নাটক ১৯১৬ (১৩২২) ঃ 

ঘরে বাইরে ও চতুরঙ্গ _উপন্যাস ১৯১৬ (১৩২৩) 

সঞ্চয় ওপরিচয়-- প্রবন্ধ ১৯১৬ (১৩২৩) 

বলাক।- কাবা ১৯১৬ (১৩২৩) 

গল্প সপ্তক- ছোট গল্প-সংকলন ১৯১৬ (১৩২৩) 

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম-_ প্রবন্ধ ১৯১৭ (১৩২৪) 

গুর- নাটক ১৯১৮ (১৩২৪) 


রবীক্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


পলা তকা-_কাব্য ১৯১৮ (১৩২৫) 
জাপাঁন-যান্রী-_ ভ্রমণ ১৯১৯ (১৩২৬) 
অরূপ-রতন- নাটক ১৯২০ (১৩২৬) 

কণশোধ- নাটক ১৯২১ (১৩২৮) 
মুক্তধাঁরা-_-নাটক ১৯২২-২৩ ৫১৩২৯) 
লিপিকা-_গছযকধথিকা ১৯২২ (১৩২৯) 

শিশু ভোলানাথ--_কাব্য ১৯২২ ১৩২৯) 
বসস্ত-- গীতিনাট্য ১৯২৩ (১৩২৯) 
পুরবী-_কাব্য ১৯২৫ (১৩৩২) 

গৃহপ্রবেশ- নাটক ১৯২৫ (১৩৩২) 
প্রবাহিনী-_গানের সংকলন ১৯২৫-২৬ (১৩৩২) 
চিরকুম।র সভা-_নাটক ১৯২৬ (১৩৩২) 
শেষবর্ষণ--গীতিনাট্য ১৯২৬ (১৩৩৩) 
রক্তক্ষরবী, শোধবোঁধ ও নটার পুজা-_নাটক ১৯২৩ € ১৩৩০ 
লেখন-_ক্ষুর্দ কবিতা ১৯২৭ € ১৩৩৪) 

নটরাজ খতুরঙ্গশাল1-_গীতিনাটয ১৯২৭ € ১৩৩৪) 
€শেষরম্ষা--প্রভসন ১৯২৮ (৬৩৩৫ 

যাতী-_ ভ্রমণ ১৯২৯ (১৩৩৬) 

পরিত্রাণ ও তপতী--নাটক ১৯২৯ €১৩৩৫-৩৬ 
যোগাঁষোগ- উপন্যাস ১৯২৯ (১৩৩৬) 

শেষের কবিতা- উপন্যাস ১৯২৯ (১৩৩৬) 
মহুয়া কাব্য ১৯২৯ ১৩৩৬) 

ভান্তফ্তহের পত্রাবলী- প্র ১৯২৯ (১৩৩৬) 
নবীন- গীতিনাট্য ১৯৩১ ( ১৩৩৭) 

রাশিয়ার চিঠি ভ্রমণ ১৯৩১ । ১৩৩৮) 
বনবাণী-_কাঁব্য ১৯৩১ ৫১৩৩৮) 

গীতবিতান- গীতসংকলন ১৯৩১ (১৩৩৮) 
শাঁপমোচন- গীতিনাট্য ১৯৩১ (১৩৩৮) 
সঞ্চঘিতা-_কাব্যসংকলন ১৯৩১ (১৯৩৮) 
পরিশেষ- কাব্য ১৯৩২ (১৩৩৯ ) 

কালের যাজ।-_নাটক..১৯৩২ (১৩৩৯) 
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পুনশ্চ--কাব্য ১৯৩২ (১৩৩৯) 
ছুইবোন--উপন্যাস ১৯৩৩ (১৩৩৯) 

মানুষের ধর্ম প্রবন্ধ ১৯৩৩ (১৩৪০) 
বিচিত্রিতা-_-কাব্য ১৯৩৩ ( ১৩৪০) 

চগ্তালিকা, তাঁসের দেশ, বাশরী-_নাটক ১৯৩৩ ( ১৩৪০) 
ভারতপথিক রামমোহন রায়-- প্রবন্ধ ১৯৩৩-৩৪ (১৩৪০ ) 
মালঞ্চ-_-উপন্যাস ১৯৩৪ ( ১৩৪০ ) 
শ্রাবণগাথ।-_গীতিনাট্য ১৯৩৪ (১৩৪১) 
শেষসপ্তক--কাব্য ১৯৩৫ ( ১৩৪২) 

স্থর ও সংগতি-_পত্রপ্রবন্ধ ১৯৩৫ (১৩৪২) 
বীথিকা--কান্য ১৯৩৫ ( ১৩৪২) 

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা নু ত্যমাট্য ১৯৩৬ (১৩৪২ ) 
পত্রপুট-_কাব্য ১৯৩৬ (১৩৪৩) 

ছন্দ-__ প্রবন্ধ ১৯৩৬ (১৩৪৩ ) 
জাপানে-পারস্তে- ভ্রমণ ১৯৩৬ (১৩৪৩) 
শ্যামলী-কাব্য ১৯৩৬ (১৩৪৩) 

সাহিতোর পথে-_প্রনন্ধা ১৯৩৬ (১৩৪৩) 
থাপছাড়া- ছড়া ১৯৩৭ (১৩৪৩) 
কালান্তর--প্রবন্ধ ১৯৩৭ ( ১৩৪৪ ), 

সে--গল্প ১৯৩৭ / ১৩৪৪ ) 

ছড়ার্ছবি-_-কাব্য ১৯৩৭ “ ১৩৪৪) 
বিশ্বপরিচয় প্রবন্ধ ১৯৩৭ (১৩৪৪) 
পগ্রান্তিক-কাব্য ১৯৩৮ (১৩৪৪) 
চণ্ডালিকা--নুত্যনাটা ১৯৩৮ (১৩৪৪) 

পথে ও পথের প্রান্তে ভমণ ১৯৩৮ (১৩৪৫) 
প্রাসিনী ও ঠেজুতি-_কাব্য ১৯৩৮-৩৯ (১৩৪৫) 
বাউলাভাঁষা-পরিচয়- প্রবন্ধ ১৯৩৮ (১৩৪৫) 
আকাশ প্রদীপ - কাব্য ১৯৩৯ (১৩৪৬) 
শ্যাম1-_নৃত্যনাট্য ১৯৩৯ (১৩৪৬) 

পথের সঞ্চয়-_ভ্রমণ ১৯৩৯ (১৩৪৬) 


৪৮৬ রবীক্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়-__ কাব্য ১৯৪০ € ১৩৪৭) 
আরোগ্য- কাব্য ১৯৪১ (১৩৪৭) 

ছেলেবেল।--আত্মস্মতি ১৯৪০ (১৩৪৭) 

তিনসঙগী-_-ছোটগল ১৯৪০ (১৩৪৭) 

জন্মদিনে-_কাঁব্য ১৯৪১ (১৩৪৮) 

গলসল- গল ১৯৪১ (১৩৪৮) 

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, সভ্যতার সংকট-_ প্রবন্ধ ১৯৪১ (১৩৪৮১ 


মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 


শেষলেখা-_কাব্য ১৯৪১ (১৩৪৮) 

ছড়া-- ছড়া ১৯৪১ (১৩৪৮) 

স্মত্তি- পানর ১৯৪১ (১৩৪৮) 

চিঠিপত্র ১ম, ২য়, ৩য়--১৯৪২ (১৩৪৯ 
আত্মপরিচয়-_প্রবন্ধ ১৯৪৩ (১৩৫০) 

সাহিত্যের শ্বরূপ- প্রবন্ধ ১৯৪৩ (১৩৫০) 
চিঠিপত্র ৪র্থ-_-১৯৪৩ (১৩৫০) 

স্কুলিঙ- ক্ষুদ্র করিত! ১৯৪৫ (১৩৫২) 

চিঠ্তিপন্জ ৫&ম-_-১৯৪৫ ৫১৩৫২) 

মহাত্মা গান্ধী- প্রবন্ধ ১৯৪৮ (১৩৫৪) 

মুক্তির উপায়-_ নাটক ১৯৪৮ (১৩৫৪) 
গীতবিতান ৩য়--সংগীত-সংকলন ১৯৫০ (১৩৫৭) 
বিশ্বভারতী- প্রবন্ধ ১৯৫১ € ১৩৫৮) 
শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচধাশ্রম-- প্রবন্ধ ১৯৫১ (১৩৫৮) 
টৈবকালী-_গান ও কবিতা ১৯৫১ (১৩৫৮) 
সমবায় নীতি--প্রবন্ধ ১৯৫৪ (১৩৬০) 
চিত্র-বিচিজ-_কাব্য ১৯৫৪ (১৩৬১) 
উতিহাস--প্রবন্ধ ১৯৫৫ (১৩৬২) 

বুদ্দদেব--প্রবন্ধ ১৯৫৬ € ১৩ ৬৩) 

চিস্গিপত্র ৬ষ্ঠ--১৯৫৭ (১৩৬৪) 


রবীন্দ্-গরন্থপজী ৪৮৭ 
খুষ্ট-_ প্রবন্ধ ১৯৫৯ (১৩৬৬) 
চিঠিপত্র ৭ম__-১৯৬১ (১৩৬৭) 
বিচিআ্া-_রচনাঁসংকলন ১৯৬১ (১৩৬৮) 
লিপিক1-_রচনাসংকলন ১৯৬৩ (১৩৭০) 
চিঠিপত্র ৮ম--১৯৬৩ (১৩৭০) 
চিঠিপত্র *ঈম--১৯৬৪ (১৩৭১) 
রূপান্তর-- অনুবাদ কবিতা ১৯৬৫ (১৩৭২) 
সংগীত চিস্ত।-- প্রবন্ধ ১৯৬৬ (১৩৭৩) 
চিঠিপন্ত্র ১০ম-- ১৯৬৭ (১৩৭৪) 
কবির ভণিতা-_ভূমিক। সংকলন ১৯৬৮ (১৩৭৫) 
মহতি দেবেন্দ্রনাথ - প্রবন্ধ ১৯৬৮ (১৩৭৫) 
ভান্ুসিংতঠাকুরের পদাবলী-_কবিতা [ পাঠীস্তর সম্বলিত সংস্করণ ] ১৯৬৯ (১৩৭৬) 
সন্ধ্যাসংগীত--কবিত। [পাঠাস্তর সম্বলিত সংস্করণ ) ১৯৬৯ (১৩৭৬) 
পূর্ব বাংলার গল্প-__গল্প সংকলন ১৯৭২ (১৩৭৯) 
অরবিন্দ ঘোষ- প্রবন্ধ ১৯৭২ (১৩৭৯) 
নটরাজ খতুরঙ্গশাল1 - ১৯৭২ (১৩৮০) 
লক্ষ্মীর পরীক্ষা _ কাব্যনাট্য [ সচিত্র সংস্করণ ] ১৯৭৩ (১৩৮০। 
চিঠিপত্র ১১শ খণ্ডত_-১৯৭৪ (১৩৮১) 
বৈকালী--কবিত। [ অখণ্ড সংস্করণ ] ১৯৭৪ (১৩৮১) 
গীতিচর্চা ২য় খণ্ড গান ও স্বরলিপি ১৯৭৬ (১৩৮৩) 
বঙ্কিমচন্দ্র _ প্রবন্ধ ১৯৭৭ (১৩৮৪) 
প্রকৃতির প্রতিশোধ-_ কাব্যনাট্য [ পাঠান্তর সম্বলিত সংস্করণ ] ১৯৭৭ (১৩৮৪) 
রাখা--কাব্য সংকলন ১৯৭৮ (১৩৮৫) 
গীতিচর্চ৷ ৩য় -গান ও স্বরলিপি ১৯৭৮ (১৩৮৫) 


ইংরেজী প্রকাশন। 
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৪৮৮ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


বিষয়-নিবিশেষে প্রথম প্রকাশের কাল-অনুক্রমে তালিকাবদ্ধ এই গ্রন্থপঞ্জীতে 
পুনমূর্ধণের সময়ে পরিবতিত, পূর্বে খণ্ড খণ্ড আকারে কিন্তু পরে একত্রে সংকলিত বা 
একাধিক গ্রস্থের সংযোজনে নৃতন নামে সৃষ্ট কোনো গ্রন্থ ধরা হয় নাই। ছোটখাট মুন্রত 
ভাষণ ইত্যাদিও যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হইয়াছে । এই তালিক! পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
প্রকাঁশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ১৫শ খণ্ড ২৪১ হইতে ২৫২ পুগায় প্রদত্ত “রবীন্দ্রনাথ রচিত 
গ্রন্থের তালিকা'র সাহায্যে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রজীবনী, বিশ্বভারতী 
প্রকাশিত রবীন্্-রচনাবলীর গ্রস্থপরিচয়াংশ এবং রবীন্দ্রভবন মিউজিয়ামের ডেপুটি 
কিউরেটর ভঃ গোৌরচন্দ্র সাহ| সংকলিত তথ্যাদি অবলম্বনে প্রণীত । 


৩ গ্রন্থে ব্যহত গ্রন্থ লও্ী 





* বাংলা গ্র্থ £ 


অভিতকুমার চক্রবর্তাী-_“রবীন্ত্রনাথ”-_[ বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৫৩] 

অমিতাভ চৌধুরী-_রবি-অন্গরাগিনী [প্রঃ জুন_-১৯৭৭ ] 

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়-_রবীন্দ্রনাথের মহুয়া [ ১ম প্রঃ আযাঢ় ১৩৬৫ ] 

অমিয়কুমার সেন-_প্রক্ৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ [ প্রঃ বিশ্বভারতী ১৯৬১] 

অমূলাধন মুখোপাধ্যায়-__ আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাস! [ ১ম সং ১৩৬৭ ] 

অরুণকুমার মুখোঁপাধ্যায়-_রধীন্দ্র-শমীক্ষা [ ১ম সং জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ ] 

আবু সয়ীদ আইঘুব-_ আধুনিকতা 'ও রবীন্দ্রনাথ [ সং এপ্রিল ১৯৬৮]. 

কানাই সামন্ত - রবীন্দর-প্রতিভা [ গ্রঃ ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৮] 

থগেন্দনাথ মিত্র রবীন শিশু সাহিত্য-পরিক্রম! [ গ্রঃ সেপ্টেম্বর ১৯৬১ ] 

গৌরীপ্রসাদ ঘোষ-_রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ [ ১ম প্রঃ অগ্রভায়ণ ১৩৭৬ ] 

চার্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় - রবি-রশ্বি ! সং ১৯৩৯ | 

জটাধারী মালাকার - রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার [ প্রঃ যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয় ১৯৭১ ] 

তপনকুমার চট্রোপাধ্যার়--রবীন্্রনাথের পুনশ্চ পর্ব | প্রঃ ১৮ই ভাদ্র ১৩৭৩ ] 

হারাপদ ভট্টাচাধ্য-ছন্দ-তত্ব ও ছন্দো-বিবর্তন [ কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয় ১৯৭১ ] 

দক্সিণারঞ্জীন মিত্রমজুমদার-_ঠাকুরমার ঝুলি [ সপ্চদশ সংস্করণ ] 

দীষ্টি ত্রিপাঠী--আধুনিক বাংল! কাব্য পরিচয় [ ২য় সং আশ্বিন ১৩৬৬ ] 

দেবীপদ ভট্রাচা্য ( সম্পাদিত )-_-রবীন্ত্রনাথ [ প্রথম গ্রঃ বৈশাখ ১৩৬৮ মে ১৯৬১7 

ধীরেন্্র দেবনাথ-_রবীন্ত্রনাথের দৃষ্টতে মু্তা [ প্রঃ এপ্রিল ১৯৬৬ ] 

নপিনীসান্ত গুপ্ত রবীন্দ্রনাথ [ ১ম সংস্করণ] 

নীহাররঞ্জন রায়-_ববীন্রসাহিত্যের ভূমিকা [ ৫ম সং ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৯ ] 

নেপাল মজুমদার-- ভারতে জাতিয়তা ও মান্তর্জাতিকতা। এবং রবীন্দ্রনাথ [ ১ম, ২য়, ৩য় 
'9 ৪র্থ খণ্ড] 

পুলিনাবহারী মেন (সম্পাদিত '__রবীন্দ্রায়ণ [ ২য় খণ্ড প্রঃ ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৮] 

প্রবোধচন্দ্র সেন - ছন্দোগক রবীন্দ্রনাথ | সং ১ল1! আষাঢ় ১৩৫২ ] ছন্দ-জিজ্ঞাস! [ প্রঃ 
১৫ বৈশাখ ১৩৮১ ২৯ এপ্রিল ১৯৭৪ ] ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ [ সং নভেম্বর ১৯৬২] 

প্রতিমা ঠাকুর-নির্বাণ [সং কাতিক ১৩৬২ ) 

প্রফুল্নকুমার সরকার-_জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ | ৩য় সং শ্রাবণ ১৩৬৭ ] 


৪৯০ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়__রবীন্দ্রজীবনী [২য় খণ্ড ২য় সং অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ ৪র্থ খণ্ড 
শ্রাবণ ১৩৬৩ ] 

গ্রমথনাথ বিশী-রবীন্তর কাব্য প্রবাহ [ ১ম খণ্ড আশ্বিন ১৩৬৮ ] রবীন্দ্র-বিচিন্র! [প্রঃ 
রথযাত্রা! ১৩৬৮ ] রবীন্দ্র-সরণী | প্রঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৯ ] 

প্রমথনাথ চৌধুরী-_রবীন্দ্রনাথ [ সম্পাদন! রণজিৎকুমার সেন ১ম প্রঃ রবীন্দ্র জন্মশত- 
বাষিকী ১৩৬৮ ] 

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) রবীন্দ্রনাথ £ উত্তরপক্ষ [ ১ম প্রঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮ ] 

বুদ্ধদেব বস্থ__সাহিত্য চর্চা [পরিমাজিত জ্রিবেণী সং বৈশাখ ১৩৬৮ ] 

বুদ্ধদেব ভট্রাচাধ্য-_রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা [ ১ম প্রঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৭২ ] 

মণি বাগচি-_-রবির আলো! [ প্রঃ ১৩৬৭ ] 

মৈত্রেয়ী দেবী--মংপুতে রবীন্দ্রনাথ [ সং অক্টোবর ১৯৬৭ ] 

মোঠিতলাল মজুমদার-_সাহিত্যবিতান [ ৩য় সং ভাত্র ১৩৬৮ ] ৃ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--সন্ধ্যা সংগীত, প্রভাত সংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী, 
সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, নৈবেছ্, স্মরণ, শিশু, খেয়া, গীতাঞ্জলি, 
গীতিমালা, গীতালি, বলাকা, পলাতকা, শিশু ভোলানাথ, পুববী, মন্ুয়া, বনবাণী, 
পরিশেষ, পুনশ্চ, বিচিত্রিতা, শেষসপ্তক, বীথিকা, পত্রপুট, শ্যামলী, খাপছাড়া, ছড়ার 
ছবি, প্রান্তিক, সেজুতি, প্রহাসিনী, আকাশপ্রদ্ীপ, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়, 
মারোগা, জন্মদিনে, ছড়া, শেষলেখা, গীতবিতান, চিত্রবিচিত্ঞ, চিত্রাঙ্গদ, শাপমোচন, 
লিপিকা, গল্পসল্প, পু্পাঞ্জলি, আত্মপরিচয়, ছেলেবেলা, জীবনস্বৃতি, ছিন্নপত্রাবলী, 
সাহিত্য, সাহিতোর পথে, সাহিত্যের স্বরূপ, ছন্দ, বাংলাভাম! পরিচয়, বিশ্বপরিচয়, 
প্রাচীন সাহিত্য, মানুষের ধর্ম, ধর্ম, শান্তিনিকেতন, ব্রন্মমন্ত্র পঞ্চভূত, কালান্তর, পথে 
এ পথের প্রান্তে, পশ্চিম যাত্রীর ভায়ারা, যুরোপ যাত্রীর ভায়ারী, চিঠিপত্র [ ১ম, ৪থ, 
৫ম, ৯ম, ১*ম ও ১১ দশ খণ্ড] 

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর--পিতৃত্মতি [ প্রকাশ £ ১৩ অগ্রভায়ণ ১৩৭৩ ] 

রাণী চন্দ__আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ [ ১ম সংগ্করণ ] 

শঙ্থ ঘোঁষধ_ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ [ভমিকামন্রনাদ-মন্ুসঙ্গ ডিসেম্গর ১৯৭৬ ছন্দের 
বারান্দা [ ২য় সং মাঘ ১৩৮২--১৯৬৪ ] 

শচীন সেন-_রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয় [ ৪র্থ সং ১৩৬৯ 

শচীন্দরনাথ অধিকারী-_-রবীন্দ্রমানসের উৎসসন্ধানে [ ১ম প্রঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬ ] 

শশীভঘণ দাসপগুপ্ত__উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস [ ১ম সং অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ ] 

শিশিরকুমার ঘোষ-_ রবীন্দ্রনাথের উত্ভর-কাব্য [১ম প্রহ ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৬] 


লি 


পত্র-পত্রিক! ৪৯১. 


শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-_বাংল। সাহিত্য পরিক্রমা! [ গ্রঃ বৈশাখ ১৩৬৪ ] 


শুত্রা-শু মুখোপাধ্যায়-__রবীন্দ্রকাব্যের পুনবিচার [ ১ম প্রঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৯ ] 
শ্যামাপদ চক্রবর্তী--অলঙ্কার চক্দ্রিক | ২য় সং ভাদ্র ১৩৬৩ ] 

সরলাদেবী চৌধুরাণী-_জীবনের ঝরাঁপাঁত! [প্রঃ দৌলযান্রা ফান্ধন ১৮৭৯, ১৯৫৮ ] 
স্থকুমার সেন--বাঁংল। সাহিত্যের ইতিহাস [ ( ৩য় খণ্ড) ৩য় সং ১৩৬৮] 
সুধীজ্নাথ দত্ত-কুলায় ও কালপুরুষ [ ১ম প্রঃ আষাঢ় ১৩৬৪) 

স্থধীরচন্জ্র কর--কবি-কথা। [ ১ম সং] 

স্থধীর দাশগুপ্ত কাব্যালোক [২য় সং পৌষ ১৩৬৫ ] 

সুনন্দা! দত্ত রবীন্দ্র-কাব্য-ভাষা [ প্রঃ ১৯৬১] 

স্বোধ সেনগুপ্--রবীন্দ্রনাথ [ ৪র্থ সং] 

স্থরেন্্নাথ দাঁশগুপ্ত-- রবি-দীপিত। [ ৩য় সংস্করণ । 

স্থশীল গুপ্ত- রবীন্দ্রকাব্য প্রসঙ্গ ; গগ্য কবিতা৷ [ ১ম সং ৭ই ভান্র ১৮৮৮ শকাব্দ ] 
ক্ষুদিরাম দাস-_রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় [ ২য় সং আশ্বিন ১৩৬৮ ] 


£ ইংরাজণ গ্রন্থ £ 
111510179, 1710108121/1--৬10001019 0০810000 [1185 197১] 


[010 7351017--40051151) 31195 200 90100001) চ২৪৮1০ড7০15” 


[২৪1017018 3৪00 79£016--70176 12611510701 11217 [ 5০00100 ]100012551010, 
1953 ] 


50010 01082601066--৬৬ 0117 [16190016800 1058£015 [ 56801151)60 
1৮৪5 1971] ] 


£ পন্র পান্রকা £ 
আনন্দবাজার পত্রিকা--১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লেখ! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
চিঠি [ ৩রা ফাল্ধন ১৩৩৯ ১৫ই মে ১৯৩৩] 
কবি ও কনিতা--রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা (প্রবন্ধ) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ | ৪র্থ বর্ষ ১ম সং 
প্রঃ শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৫ ] 
কবিতা-_াপছাড়া' সমালোচন। নৃতন কবিতা! শ্রীবুদ্ধদেব বন্থ ! আষাঢ় ১৩৪৫ ] 
কবিতা আধুনিক কবি অমিত রায় (প্রবন্ধ) শ্রীনরেশ গুহ [পৌষ ১৩৬৪ বর্ষ ২২ সংখ্যা-২] 
চতুরজ-_ছন্দ (প্রবন্ধ ) শ্রীঅশোক সরকার [ কাতিক-পৌষ ১৩৭৮ বর্ষ ৩৩] 


৪৯২ রবীন্দ্রনাথের শেষধপ্যায়ের কাব্য 
দেশ-__ববীন্দ্রনাথের শেষ ছুটি গানের জন্ম ( প্রবন্ধ) শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব [সাহিত্যসংখ্যা 


১৩৮৬ ] 

দেশ-_তুমি মোর পাঁও নাই পরিচয় ( প্রবন্ধ ) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত [ ৪৭ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৭ । ভাব 
১৩৮৭-_২৩ আগস্ট ১৯৮০ ] 

প্রবাসী- ২৪শে জুলাই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তাকে লেখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি 
[ কাতিক ১৩৩৭] 

বস্ধারা-_ রবীন্দ্রনাথ ও গগ্ভকবিত| । প্রবন্ধ ) শ্রীরামবহাঁল তেওয়ারী [ বৈশাখ ১৩৭২ ] 

বিশ্বভারতী পত্রিকা_৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সালে শ্রীঅমল হোমকে লিখিত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের চিঠি [ চতুর্দশ বর্ষ ২য় সংখ্যা কাতিক-পৌষ ১৮৭৯ শক ] 

বিশ্বভারতী পত্রিকা-_রবীন্দর-প্রসঙ্গ £ রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য (প্রবন্ধ ) শ্রাব্িনোদ- 
বিভারী মুখোপাধায় : ৮ম বর্ষ, ১ম সং আবণ-আষাঢ় ১৩৫৬-৫৭ ] 

বিশ্বভারতী পত্রিকা--৮১ মে ১৯৩ন খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী অমিত! ঠাকুরকে লেখা রবীন্্নাথ 
ঠাকুরের চিঠি [ কাতিক-পৌধষ সংখ্যা ১৩৭০ বর্ষ ২০ সং ২] 

বিশ্বভারতী পত্রিকা-_রবীন্দ্র পাগুলিপি £ শিশু-_এ্রীমোহিত সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের চিঠি, [ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ ] 

বিশ্বভারতী পত্রিকাঁ-নবি ও কাবা রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ( প্রবন্ধ ) শ্রীহারেন্্রনাথ দত্ত [ মাঘ-টত্র 
১৩৭৭ ] 

বিশ্বভার তী পত্রিকা-_রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ঃ রবীন্দ্র প্রয়োগে শব্দের অর্থন্তর ( প্রপন্ধ ; শ্রীবীরেন্দ্রনাথ 
বিশ্বাস  শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬ ] 

বিশ্বভারতী পত্রিক1_নাষধাত প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ | প্রবন্ধ) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ! বৈশাখ- 
আষাঢ় ১৩৭৮ বর্ষ ২৭ সং ৪] 

সমকালীন-_রবীন্দ্-চিন্তা ( প্রবন্ধ ) ভ্রীসোমেন্দ্রনাথ বস্থ [ আশ্বিন ১৩৬৮ নম বর্ষ ] 

সাহিত্যপত্র- ৩০শে বৈশাখ ১৩৪০ খ্রীষ্টান্দে বিমলাকান্ত রায়চৌপুরীকে লেখা! ববীন্দনাথ 

ঠাকুরের পত্র [ বসস্ত সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৬০ ] 


অঅ 
অক্ষরবৃত্ত--৫৮১ ৫৯, ৬০১ ৬৩১ ৬৪১ ৬৫) 
৬৬১ ৭০১ ৭২১ ৭৮১ ৮১ 
অক্ষরবৃত্ত মুক্তক-_-৭৫,১ ৭৮; ৮০ 
অক্ষয় সরকার---৩৯৮ 
অডিন-_-৩৪ 
অতীত ম্মৃতিচেতনা--২০* 
অধাত্মচেতনা--১৪)১ ১৬১ ২০২) ২৫১) 
২৫৪১ ২৬০, ২৬৯১ ২৭২১ ২৭৩ 
অন্ুপূর্বা--২৫ 
অন্তরঙ্গ--১৯৬ 


অবতরণিক1--৩ পু 


অবশীন্দ্রনাথ_- ৪০ 

অমল হোম--২৫৮ 

অমলকুষ্ গু--১৮৩ 

অমিত। ঠাকুর-_-২৩১ 

অমিজ্রছন্দ--৬৩ 

আঁমত্রাক্ষর ছন্দ- ২৩) ৩৮, ৩৯১ ৪০১ 
৬৩১ ৮৪ 

অমিয় চক্রবর্তী-২৯, ১২৯, ১৩১, 
৩২৫১ ৩৭৪১ ৪০১১ ৪২৫ 

অমিল প্রবহমান দীর্ঘপয়ার_-৬৪ 

অর্থপর্ব--৩৩ 

অর্থথযতি--৩৯ 

অর্থালঙ্কার--৯৫১ ৯৬, ৯৭ 

অলঙ্কার--১৬১ ১৭, ৮৭১ ৮৮১ ৮৯, 
৯০১ ৯১১ ৯২১ ৯৩, ৯৪১ ৯৫১ ৯৬, 


৯৭) ৯৮১ ৯৯১ ১০৬, ১৯০১) ১০৭ 


নির্দেশিকা 


অলঙ্কার চত্দ্রিকা--৯১৯ ৯৭, 
অসহযোগ আন্দোলন--৩২৪ 


আআ! 

আকাশপ্রদীপ ( কাব্য )--৬৬, ৭০, 
১১৩১ ২২৬১ ৩৮৮১ ৪৫৯ 

আকাশপ্রদীপ ( কবিতাবলী ) 

আমগাছ--২৮৪ 

কাচা আম--৭৭১ ৪১৯) ৪২৯, ৪৩০, 
৪৩১১ ৪৩২ 

জল--১০৬১ ৩৯০১ ৪০২ 

জানা-অজান।-- ১৭৮১ ১৮২ 

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে- 
১১২) ৪৬৪ 

তর্ক-_-৩৫৭ 

ধ্বনি - ২৮৭১ ৩৯০১ ৪০১১ ৪০২ 

নামকরণ--৩৫৬ 

পাখীর ভোজ-_-৪৫৪; ৪৬১ 

বধু- ৪১৯ 

বেজি--৪৫৯, ৪৬২ 

ময়ূরের দৃষ্টি--৫১, ৭৭, ৪৫৯ 

যাত্রাপথ-_ ১৯৩, ৩৯০১ ৩৯৭ 

শ্যামা-১৭৮১ ১৮২১ ৪১৭৯, ৪২৯১ ৪৩০৩ 

সময়হার।--১৭৮১ ১৮২১ ১৮৩, ১৮৪, 
২২৮, ২২৯ 

স্ধুল পালানে-- ২৮৭, ৩৯০, ৩৯৪, ৩৯৬ 

আঙ্গিক-- ১১ ২, ১৬, ১৭) ২৬১ ২৭ 


৪৯৪ রবীন্দ্রনাথের শেষপধায়ের কাব্য 


আত্মচেতনা--১৪১ ১৬১ ২০০১ ২০২, 
২০৪) ২০৫১ ২২০১ ২২৫১ ২২৬, 
২৩৪১ ২৪৩, . ৪৪২) ২৪৬, ২৬৯, 
২৭৩ 

আত্মপরিচয় --৩, ৪, ৫, ২৫২, ৩৮৮ 

আধুনিক কবি-_ ৪২ 

আধুনিক কাব্য-_ ৪২ 

আন্তর্জাতিকতা--৩১৪ 

আঁভিজাতিক ছন্দ_ ৪৮ 

আরোগ্য (কাব্য )- ৮১ ৬৬১ ৭৮১ ৭৭, 

১০১১ ১৬৬১ ২৪৫১ ৩৮২, ৩৮৮5 


৪৫৯, ৪৬৬, ৪৬৮ 


আরোগা-- 
কবিতার সংখ্যা! 
১ সংখ্যক--৮১১ ২৩৯১ ২৪০১ ২৭২ 


২ ১, --২৩৯১ ২৪০ 
৩ ১, --১৭৬১ ১৭৭, ২৩৯১ ২৪০, 
৪০৯ 

9৪ », -- ২৩৯১ ৪১০ 

৫ %» --১১৪১ ২৩৯, ২৪৩ 

৬ 9 ২৩৯, ২৪০ 

৭. 9» 7২৪৭ 

৮ ১; --২৪১১ ২৪২ 

৭৯ 9 77২৪৯ 
১০ ,) --২২২) ২২৩, ২৩৯, ২৪৯ 


১১ % 7২৪১৯ ২৪২ 
--২৪১১ ২৪২ 
১৩ 5» --২৪১ 
এ 7৪৬০১ ৪৬৩ 
৯৫ ৪৬৮ 


১৬ » --২৪১ 

১৭ ১ --২৪১ 

১৮ এ -7২৪১ 

১৯ ১ 7৪৬৮ 

ন্‌ ০ ১7 ৪৬৮ 

২১ , ৪৬৮ 

২২ , --২৩৯ 

২৩ ১ -- ৩৬৩, ৪৬৯ 

২৪ ১, -_-৪৬৯ 

২৭ ৪, 

২৮ ১১ - ২৪১ 1 
২৯ ১ -_-২৩৯১ ১৪১১ ২৭২, ৩৮& 
৩০ » --২৪১ 

৩১  ,, --7২৪১১ ২৪২১ ৩৮৫ 

৩২ ,, --২৪১১ ২৪২ 

৩৩ » 77২৪১ 

আর্ধদর্শন পত্রিকা_-২৩ 


আলমোড়া--9৪ ১, ৪৪৮ 


ই 


ইথিওপিয়া--৩২৬১ ৩২৭ 


ঈশ্বর গ%--২৩, ৬২ 

উৎসর্গ ৬১১ ৯৯, ১২১ 

উপনিষদ--শ, ১৪১ ১৯১ ২৯২, ২০৩, 
২৬৮, ২৬৯ 


উ 
উর্বনী-_- ৫২ 
উর্বশী ও আর্চেমিস-_- ছেদ )--২৫ 


নির্দেশিকা ৪৯৫ 


এ 
এজর। পাঁউওড--৩০১ ৪০ 
এলিয়ট, টি এস্‌_-৩০, ৩৪ 


ও 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারি - ৩৯৫ 
ওয়ার্ডসোয়ার্থ, উইলিয়ম--২৯, ৮৮, ২৭৫ 
ওয়েন, উইলফ্রেড _-৩ৎ 


ক 

কড়ি ও কোমল (কাব্য )--১১, ১৫) 
১১০১ ৩৩৯ 

কড়ি ও কোমল ( কবিতাবলী ) 

কবির মন্তব্য _ ২৬৫ 

তনু--৩৩৯ 

বন্দী-_-৩৩৯ 

মোহ -৩৪০ 

সাত ভাই চম্প।--৬১ 

কথ -৬১ 

কথা ও কাহিনী -- ১৩ 

কবি ও কবিতা ( পত্রিক। )--১৪৮, 
১৬৫, ১৬৭১ ১৮৪ 

কবিতা ( পর্জিক। )--১৫৮) ১৫৯, ১৬০ 

কবিত। পুস্তক -- ৪১ 


কল্পনা (কাব্য )--১৩, ৫২, ১০০, 
১২১ ২৭৭, ৩৪০ 

বর্ষামঙ্গল--৯৫ 

কল্পনা ( কবিতাবলী )-- 

ভারতলক্ষ্মী -৬* 

মদনভন্মের পরে -৩৪* 

খ্বপ্র---৩৪০ 


কল্লোল যুগ-- ২৩ 

কাদন্বরী ( কাব্য )--১২৩ 

কাম্বরীদেবী (নৃতন বৌঠান, বৌ- 
ঠাকুরাণী )--৫, ১৫২, 
৩৯০১ ৪১৭১ ৪১৮১ ৪১৯১ ৪২৩, 
৪২৩৬ 

কানাই সামন্ত__-১৮৪ 

কাব্যি--৩৫, ৩৬ 

কালমুগয়ী--৬১ 

কালান্তর--৩২৪ 

কালিদাস--১১১ ৮৮, ২৭৫ 

কালীমোহন ঘোষ-__-৩৮৩ 

কীট্স-_-৮৮১ ২৭৫ 

কুলক-_-৬৫, ৭৩ 


৩৬৯, 


খ 
খাপছাড়া! (কাব্য )--৬৬, ৬৭, ৩২১১ 
৪৩৪১ ৪৩৯১ ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৬, 
৪৪৮) ৪৪৯১, ৪৫৬ 
খাপছাড়। 


কবিতার সংখ্যা 


প্রথমাংশ-_-৪৪২ 


ভূমিকা--৪৪৩ 
ৎসর্গপত্র-_-৪৪৩ 

১ সংখ্যক-_-8৪৪ 

২ ৯, 

৫ ১১ (সংযোঙ্গন)--৪৪৬ 
১২১ -_-৪৪৭ 

১৮ ১ ৪৪৭ 

২০ ১ _-3৪৭ 


-85€৬ 


৪৯৬ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


৩৩ --৬৭ 


ঠ2 


৫৫ %গ »৯৯৯ 


৫৯,সংখ্যক--১১১ 
৬৬ ৯১ ---৬৮ 
৬৭ ১ --8৪৫ 
৮২ ১১ ---১৬৪ 


৯৪ ১৬৪ 


গট 
সংযোজন--৪৪৩ 
খেয়া-- ১৩১ ৬১১ ৯৯ 


খ্ীষ্ট--৩১৩ 


গা 


গগ্চকবিতা--২১, 
৪১, ৪২) 


২২১ ২৩, ৩৪, ৪*, 
8৫১ ৪৬, ৪৯১ ৫১১ 
৮০১ ১২২১ ১৩০১ ১৩১, ১৩২, 
১৪৩১ ১৪৪১ ১৫৭১ ১৬০ 
গচ্ছন্দ--১৬১ ১৭১ ১৮১ ২০১ ২১৪ ২৬, 
২৭১ ৩০১ ৩১১ ৩২১ ৩৩, ৩৪, ৩৫, 
৩৭, ৩৯১ ৪১১ ৪৩১ ৪৪১ ৪৫১ ৪৭) 
৪৮১ ৫০১ ৫১১ ৫৩১ ৫৭১ ৫৮১ ৭১, 
৮০১ ১০০১ ১০১১ ১০২১ ১১০১ 
১১৬, ১১৯১ ১২৫১ ১৪২, ১৪৪, 


১৫৭, ১৬৩, ১৮৬৯ ৩৪৯১ ৩৫০ 


গল্পসল্প--৪৩৪, ৮৪৩ 

চণ্ডী _ ১৮৫ 

চনানী-_ ১৮৫ 

গীতগোবিন্দ_৬* 

গীতবিতান-_ 

১ম খণ্ড “ভুবনেশ্বর হে"-৬০ 

২য় » প্রেম ১৮৮১৪ ১৮৯১ ১৯৩ 


২য় ৮» ১২৪ সংখ্যক বর্ষা--১৯১ 

গীতাঞ্জলি (কাব্য)--১৩১ ১৮ ৩০১ ৩৫১. 
৯৯১ ২৫১১ ২৫৬১ ২৭৭, ৪১২ 

গীতাপ্রলি ( কবিতাঁবলী )-- 

১৮ সংখ্যক-- ২৭৯, 

৩৫ ১ --২৭৯ 

৬৫ ১, --২৭৯ 

১০৭১১ --২৫৫ 

গীতালি (কাব্য )-১৩, ১৪, ৯৯, 
২৫১ ২৫৬১ ২৭৭ ৩২ 

গীতালি 

১৯১ সংখ্যক-- ২৫৬ 

গীতিমালা--১৩, ৯৯১ ২৫১১ ২৭৭ 


দ্ঘ 


ঘরোয়--৪ৎ 
ঘুমের ঘোরে ( অন্পুবী )- ২৫ 


৮ 
চগালিক1--১৮৮ 
চণ্তীদাস--৮৮ 
চন্দননগর-১৫২+ ১৫৩, ১৫৪ 
চারুচন্র দ্ত--১২৯ 
চাকুচন্দ্র ভষ্রাচার্ধ--১২৯ 
চিত্রবিচিত্র-_ 
চলচ্চি্র-- ১৮৬১ ১৮৭১ ৪৪৩ 
চিত্র ( কাব্য )--১২, ৩০, ৯০১, ২১৬, 

২৭৬, ৩৪০১ ৩৭০ 
চিত্রা ( কবিতাবলী )-- 
উর্বণী--৯৬১ ৪৪২ 


নির্দেশিকা 


এবার ফিরাও মোরে---৬৪, ৩১৭, ৩১৮ 
চিত্রা-_ ২৭৮ 

চিত্রাঙ্গদা--১৮৮, ৩৫৩ 

চীন-_-৩২৬১ ৩২৭ 

চৈতালি-_-৩০ ২৭৬ 

চৌপদী-_৭০ 


ছু 


ছড়া (কাব্য )-১৫) ৬৬, ৬৭, ৭০, 


১১৩, ৩২১, ৪৩৪১ ৪৩৯, ৪৪১, 
৪৪২, ৪৪৩১ ৪৪৯, ৪৫৫) ৪৫৬ 

ছড়া_কনিতার সংখা -- 

১ সংখ্যক--৭০১ ১১২, ৪৫৭ 

২ ৮». --১৮৪) ১৮৬, ৪৫৭ 

৩ ১ --৪৫৮ 


2 7১৮৪১ ১৮৬০ ১৮৭ 


৬ $$ ৪8৪৫৮ 
হি. 8 25 27-88৮ 
চ'ডারচ্চন্দ --২০ 


ছড়ারছবি । কাব্য )--১৫, ৬৬; ৬৭, 
৬৮১ ১১০১ ৩২১১ ৩৮৮ 

ছড়ারছান ( কাবতাবলী )-_ 

ভূমিকা ৬৯, 
৪৪৯, ৪৫৩ 


8৪০) ৪8৪8৫, ৪৪৮১ 
অচপবুড়ি--৪৫৩, ৪৫৪ 

আ।কাশ-- ৩৯৯ 

আতারবিচি--৩৯০১ ৩৯১১ ৪০, ৪৫২ 
কাঠের সিঙ্গি- ৪৫২ 

কাশী--১৭৮ 


৩খ 


৪৯৭ 


খাটুলি--৪৫২, 


খেল---২৯৯ 

জলযাত্র!--৪৪৯১ ৪৫০ 

পল্মায়_-৬৮১ ১৬৫১ ১৬৬) ১৬৭১ ৩৫২১ 
৪৫২ 

পিস্নি--৪৫৩ 

বালক---৪২০১ ৪২১১ ৪৫২ 

বুধু--১৭৮১ ৪৫৩ 

ভজহবি--৬৯, ১১২, ৪৫১১ ৪৫২ 

মাণে।--৪৫৩, ৪৫৫ 

রিভ্ত--১৮৪, ১৮৫ 

লপিয়া-৮৪৫৩, ৪৫৫ 


ছন্দ--১৭১ ১৮৭ ৩৫১ ৩৬) ৪১, ৪৫, 
৪৭, ৪৮, ৪৯১ ৫৬১ ৫৭১ ৫৮) ৫৯, 
৩০১ ৬১১ ৬২, ৬৫) ৮০১ ৮৯১ ৯৩১ 
৯২১ ৯৫) ৯৯ 

ছন্দ-যতি--৩৯ 

ছন্দোগুর--৫৯ 

ছবি ও গান (কাব্য )--৩৬, ৩৭, 
৩৮) ৫৮১ ৮৯ 

ছবি ও গান ( কবিতাঁনলী )-- 

একাঁকিনী--৩৭ 

বিদ্বায়--৩৭ 

মাতাল--১১ 


ছিন্সপত্র--১১০১ ২৭৬) ৩১৬, ৩৮৮ 
ছেলেবেলা-8, ৭, ১৫২, ৩৮৮১ ৩৯১, 
৩৯২, ৩৭৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬ ৩৯৮, 


৩৯৯, ৪০০, ৪২১, 


৪৩৯, ৪৪৩১ ৪৪৯ 


৪২৩১ ৪২৪, 


৪৯৮ 


রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


জু 


জগদীশ ভট্টাচার্্য-- ১৪৮ 
জগদীশচন্দ্র বন্থ--২৯৪ 
জটাধারী মালাকার--৯৮ 


জন্মদিনে (কাব্য )--৬৬১ ৭৮) ১০১, 
১০৬, ৩৮২১ ৩৮৮১ ৪৫৯১ ৪৬৫ 


জন্মদিনে কবিতার সংখ্যা-_ 
১ সংখ্যক-_ ২৪৩ 
৩ -7২৪৩ 
৫ ১১ --১০৭) ২৪৪ 
৮ ০৬, 
৬. স্লি 2 
১০ ১, --২৭? ৩০৯১ ও ১০ 
৯৯১ শাহ5৪ 
১২১ --৩৮৫ 
১৩১ --২৪৪,১ ২৪৫ 
১৪ ১, -_-২৯০ 
১৫, --৪৬৯ 
১৬১, --৩৩৪ 
৯ ০০৫৪৬ 
১৯, -- ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৭৯ 
২১, -- ১০৭ 
২৩, -_-২৪৪ 
২৪, -- ৬৫, ২৪৩ 
২৫ »--২৪৪১ ২৪৫১ ৩৩ 


1 


২৬ সংখা্যক--২58 





২৭ --২৪৪ 

২৮ --২৪৪১ ২৬৭ 
স্ব) ৩৮৫ 
চাদের - ৬৭ 


জয়শ্রী ( পত্রিকা )--১৬৭ 


জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা--১৪, 


১৬১ ৩১৫ 
জাতীয়তা--৩১৪ 
জালিয়ানওয়ালাবাগ--৩২৪ 


জীবনদেবতা--১২১ ২০৪, ২১৫) 
২৫০ 
জীবনস্ৃতি-_-৪১, ২৫৩) ২৭৬, 


৩৭*১ ৩৮৮১ ৩৮৯, ৩৯৮; 


৪৩১, ৪৩৯, ৪৪৯ 


জীবনস্থতি-__ 
গঙ্গাতীর - ৪২৩ 
গীতচর্চা--৪২১ 


ঘর ও বাহির--৩৯১১, ৩৯৩, 


৪০৩, ৪০৪, ৪০৬ 


বের পড়া শত৯৭ 
নর্মাল স্কুল--৩৯৫ 


প্রত্যাবর্তন--৪২৯ 
প্রভাঁতসঙ্গীত--৩৯৪, ৩৯৬ 
ভূত্যরাজকতন্ত্র_-৩৯৮ 
মৃতাশোক--৪২২ 

সাভিত্যের সঙ্গী--৪২১৯ ৪২৮ 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর--€, ১৫২ 


ঠ 
ঠাকুরমার[ঝুলি--২ৎ 


তি 
ততঃ কিম্‌ (প্রবন্ধ )-- ১৯৯ 
ভান্রধান ছন্দ--৫৮ 


১৬, 


৩৬৯, 


৪১৯১ 


৪০২) 


বির্দেশিক। 


থ 
খট্রিদিম্‌_-৩, 

দূ 
দীনবন্ধু মিত--৩৯৮ 
দীনেশচন্দ্র সেন--৩৭২ 
দ্রিলীপকুমার রায়-_-২৬৫ 
দেবী ভাগবৎ- ৩ 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর--২৫৩১ ৩৭১ 
দেশ ( পত্রিক। ) - ১২৫১ ১২৬; ১৭৬, 
৪৩৮ 


দ্বিজেন্দনাথ-_-৫১ ৬৩ 


ধ 
ধ্বনিপব--৩৩ 


ধূর্জটিপ্রসাঁদ মুখোপাধ্যায়--১২৭৯ 


ন 
নন্দলাল বন্ু-- ৪৪৮ 
নন্দিত।--৩৭৬ 
নবজাতক ( কাবা /--৬৩৬ ৭৭১ ৭২, 
১০০১ ৩৮৮১ 8৪৫৯ 
নবজাতক ( কলি তাঁবলী 1) 
'অবর্ডজিত-- ৭৩ 
আহবান - ৩২৭ 
ইস্টেশন্‌(৬৪ 
এপারে এপারে - ২২৯ 
কেন-+১১১ ১৭২১ ২৬৪, ২৯৯ 
ক্যাণ্ডিয় নাচ--৪৬৫ 
জবাবদিঠি-- ৪৬৫ 
জয়ধ্বনি -- ২৩০১ ২৭২, ৩৩২ 


৪৯৯ 
নবজাতক-স্”৩৩৩ 

পক্ষীমানব--৩৩০১ ৪৬৪ 

প্রজাপতি--৪৬০১ ৪৬২ 

প্রশ্ন--২২৯১ ২৩৩ 

প্রায়শ্চিত্ত--১৬৯১ ১৭০১ ২৬৭১ ২৬৮, 


৩২৬, ৩২৭ 
বুদ্ধভক্তি-_-১৪৪, ১৪৫, ২৬৭, ৩২৫১ ৩২৬ 
ভাগ্যরাজ্য-- ২২৯ 


রাজপুতানা--৩৩০ 
রাঁতের গাড়ী-_ ৪১৬৪ 
রূপ-বিরূপ--২৭১৭ ৩১৮ 
রোমান্টিক-_-৩০৮ 
শেষবুষ্টি- ৩৩১ 
শেষহিসাব _২৩ৎ 
হিন্দস্থান--৩৩০ 
নব্যরীতি--৬* 


নামধাত--১০৯ 

নিবাণ ( প্রতিমাাকুর 1২৮৭১ ২৯০ 

নি্লকুমারী (বাণী) মভালানবিশ--১২৩, 
১২৬, ১২৭) ১২৯ 

নীতিন্দনাঁথ- ৩৭৬ 

নীলনমল ঘোষাল--৩৯৪, ৩৯৫ 

নীলকুঠি--৩৯২ 

নীলরতন সরকার--২২৬+ 

নেপাল মজুমদার - ৩২১ 

'নৈবেছ্য ( কাব্য )--৮) ১১, ১৩১ ৯৭" 
২৫১১ ৩৭০ 

নৈবেছ্য- 

কবিতার সংখ্যা 

১৪ জংখাকশ্ত৭১ 


৫০৬ 
৩* সংখ্যক--২২২, ২৫৬ ৩৪৫ 


৭৪ » --৩৭১ 


প্‌ 
পত্রপুট (কাব্য )--১৫১ ১৭১ ১৮ ২৮, 
৫৩১ ১০০১ ১৯১, ১০২, ১০৯১ 
২১৩, ২১৭, ২৩৪, ২৯৬, ২৯৭ 
৮ 
কবিতার সংখ্যা 
১ সংখ্যক-- ১০২ 
৩ » --১০২, ১০৬ ১৫৫, ১৫৬, 


কপ 


১৫৭১ ২৮৬, ২৯৭ 
৯ জংখ্যক-২৮৫ 
১০ , 7৫6, ১১৩১ ২১৪, ২১৫, ৩০০ 
১১ ১) "২১৩১ ২১৬১ ২১৭, ২৯৯ 


১২, 77৫৩১ ২১৩, ২১৬, ২৬, ৩১১ 


১৩ ৯ --৫৪) ২১৩, ২১৪ 

১৪ ১১ "২১৩, ২১৭ 

১৫ ১, ২১৩, ২১৭, ২৬৬, ২৬৭, 
৩২১ 

১৬ % 77১৫৫) ১৫৭১ ১৫৮, ১৫৯, 


৯১৬০১ ৩২৪ 
১৭ সংখ্যক---১৪৪১ ১৪৫১ ৩২৫ 
১৮ ১১ স্র্ক৪ 
পথে ও পথের প্রান্ত 
পত্রসংখ্যা 
২৬ সংখ্যক---১২৭ 
২৭ % ---১২৮ 
৩৬ ৯ --১২৩ 


৩৮ 99 স্স্পপ ১৭৪ 


রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য 


৩৯ সংখ্যক--১২৫ 
পছাছন্া---৩২ ৩৩, ৩৪১ ৪০১ ৪৩ 
885 ৪৫১ ৫০, ৫২১ ৫৬১ ৫৭) ৫৮ 


৬৬, ৭০১ ৭১, ৭৬, ৭৯১ ১২৫১ 
১৪২, ১৪৩ 
পছ্যকবিতা_-৪৫১, ১১৬, ১৪৩, ১৪৪ 
পছ্যপউক্তিক গগ্য--২৩ 
পদ্মানাদী--৪৮ 
পরিচায়িকী--১ 
পরিশেষ (কাব্য )--১০১ ১১১ ১৪, ৯৭১ 
৪৩, ৪৬, ৪৭১ ৯৯১, ১০০১ ১১৬, 
১২১, ২০৪) ৪৩৪ | 
পরিশেষ ( কবিতাবলী )-- 
আগন্ধক -- ৪৬১ 9৭ 
আরেকদিন -- ৪০৭ 
তে হি নে দিবস: ৪০৮ 
প্রশ্ন- ২৫২ 
বালক--৩৯০ 
সাথখী--৪০৩, ৭০৪১ ৪০৫১ ৪০৬১ ৪০৭ 
পরিশোধ--১৮৬ 
পলাতকা € কান্য ১৩৮১ ৪০) ৬৪১ ৬৮১ 
৭১১ ৭৭১ ৯৪১ ৩০২, ৩৪৯ 
পলাতিকা-_ 
মায়ের সম্মান-- ৪১, 
পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী- ৩৪৩, 
পয়ারছন্দ--৬৩, ৭০) ৭২, 
পাঠাম্তর-_ ১২১, ১০০১ ১১৬৪ ১৯৯, 
১২০, ৯২১১ ১২২১ ১৩১, 
১৭৪১ ১৭৭১ ১৭৮, 
১৮৯, ১৯৪) ১৯৫ 


নির্দেশিক! 


পাঠাস্তর-__ 
রূপ-রীতি-বৈশিষ্ট্য-_ ১১৬ 
পাঠাস্তরের কারণ--১১৭, ১১৮ 
পাঠাস্তরের জাতিভেদ-_ ১২১ 
(১) চিঠিপত্র থেকে কবিতা--১২২ 
(২) নাটক থেকে কবিতী--১৩১ 
(৩) কবিতা থেকে কবিত।- ১৩৩ 
(ক) সমান্তরাল শ্রেণী--১৩৩ 
(খ) ক্রমবিকাশধূলক --১৪৭ 
(গ) আংশিক পরিবাততিত, 
পরিবধিত এবং পরিবজিত -- ১৭৮ 
(ঘ) সংগঠনমূলক-_-১৮৪ 
(৪) সংগীত থেকে কবিতা! 
বা! 
কবিতা থেকে সংগীত--১৮৮ 
পারুলদেবী-_ ৪৩৮ 
পালামৌ-_-২২ 
পাঁছাড়িয়া-৪* 
পুনশ্চ ( কাব্য 1১5 ১০৩ ১৭5১৮, 
২৭, ২৮১ ৩০১ ৪০) ৪৯১ ৪২) ৪৩, 


৪৬, ৪৭) ৫৩১ ৮৯১ ১০০১ ১০১১ 


১০২) ১০৯) ১১০১ ১৯২১, ১২৬, 
১২৭) ১৩০, ১৪৮১ ২০৪) ২৮১১ 
২৯৬, ৩০২১ ৩৮৮, ৩৯৯ ৩৯৮, 
৪৫৯১ ৪৬০ 

পুনশ্চ ( কবিতাবলী 

অস্থানে ৪৩, ২৮২ 


উন্নতি--৩৯০, ৩৯৪১ ৩৯৫ 
একজনলোক-- ৫২১ ৩২১, 
কীটের সংসার--২৯৭, ৪৫৯১ ৪৬৯, 


€৬১ 


কোপাই--৪৮, ৯৬, ১০১, ১০৬, ৩২১ 

কোমল গান্ধার---৪৩ 

ক্যামেলিয়া--৩৫০১ ৩৬৩ 

খেলনার মুক্তি--৪৩ 

খোয়াই--৯৬১ ১০১১ ১০২১ ১০৩১ ২৮২ 

গানের বাসা--৪৩১ ২৮২ 

ঘ্র্ছাড়া---৪৩ 

ছুটি--৪৩, ৬৫১ ৭৭, ২৮২১ ২৮৮ 

ছুটির আয়োজন-_ ১০৩ 

ছেলেটা__৪৫১ 

ছেঁড়। কাগজের ঝুড়ি-_-৩৫০ 
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